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প্রচ্ছদ শিল্পী 
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মুল্য £ 
শোভন সংস্করণ---২৫**০ টাকা? 
স্থজভ সংস্করণ--১৬** টাক 


প্রকাশকের নিবেদন 


সালিনের জন্মদিনের মহালগ্নে তার জীবনীলহ সমগ্র 
রচনাবলীর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা 
আনন্দিত। কয়েক বছর ধরে গ্রাহকর] যে হৃদয় ওংস্থক্যের 
'সঙ্গে খগ্তগুলি লংগ্রহ করেছেন__এ জন্য আমব। তাদের 
প্রতি কৃতজ্ঞ । আমাদের মত ক্ষুদ্র গ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই 
বৃহৎ প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করা নিঃসন্দেহে স্পধার 
তুল্য । তবু নানান ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও যে আমরা শেষ 
পর্যস্ত সেই দায়িত্ব, নর্বাংশে যদি না-ও হয়, অনেকাংশে 
পালন করতে পেরেছি তার জন্য কিছুটা গবিতও বটে । 

পাঠকদের কাছে আমাদের আরেকটি প্রতিশ্রুতির কথা 
আমরা নিজেরাই ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছি । স্তালিনের যে সব 
রচনা এর আগে কখনও রীতিবন্ধতাবে খগ্ডাকারে 
প্রকাশিত হয়নি সেগুলিকে সংকলিত করে আরেকটি থণ্ড 
আমরা প্রকাশ করতে চাই । বল! বাহুল্য, এর জগ্গ অনেক 
সময় ও প্রয়াসের প্রয়োজন। তবু পাঠকদের আমন্ুকূল্য 
একাজেও আমরা সফলতা! লাড করব বলেই আশ রাখি । 

অভিনন্দন সহ! 


মজহারুল ইসলাম 


লেখকের কথ: 


মার্কস-এঙ্ষেলসের এতিহানিক মতবাদের বাত্তব বূপায়ণে এবং মার্কলবাদী 
তথ্বের প্রপারণায় মহান লেপিনের পাশাপাশি যে নাম অন্ততম শিরোনাম হয়ে 
আছে, পে হুল ধজোশেফ স্ভতালিন। বিপ্লবের সফল বূপায়ণ ও লেনিনের মৃত্যুর 
পর পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক রুশ দেশের লমাজতম্ত্রে উত্তরণের মূলে: 
লেনিনের শিক্ষা ও কোটি কোটি রুশ জনগণের অলামান্য অবদান মূল শন্কি 
হলেও প্রধান স্থপতি ও রূপকার ছিলেন স্তালিন। ফ্যালিস্ট হিটলারকে চরম- 
ভাবে পরাজিত করতে এবং বিশ্বের বিপুলাংশে সাম্যবাদের পতাকা উড্ডীন 
করতে যে নেতৃত্ব স্তালিন দিয়েছিলেন তা ইতিহানে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। 
লেনিনের পরে তিনিই ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা৷ ও বিশ্ববিপ্রবের 
উদগাতা এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্বের লর্বজনম্বীকৃত শিক্ষক। 

তার মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে রুশ সংশোধনবাদ তাকে ছিনিয়ে নিতে 
চেয়েছে আমাদের কাছ থেকে, পরবর্তাঁ প্রজন্মের সামনে থেকে তার রচনাবলী 
সরিয়ে দিয়েছে। তার এ্রতিহাসিক কর্মকাণ্ডের অবযূল্যায়ন ঘটিয়ে কমিউনিস্ট 
আস্তর্জাতিকত৷ ও বিশ্ব বিপ্লবের পশ্চাপ্তাগে করেছে ছুরিকাঘাত । সংশোধন- 
বাদী নিষ্ুরতা শুধু অবমূল্যায়ন ঘটিয়েই নিরন্ত হয়নি, কবর খুড়ে এনে যে 
বর্বরতা ঘটিয়েছে তা নজিরবিহীন । আজ মানুষ উপলব্ধি করেছেন স্তালিনের 
অবমূলায়ন ও বিপ্রব-বিরোধিতা সমার্থক, স্তা'লন-বিরোধিতা মার্কপবাদ- 
লেনিনবাদ-বিরোধিতার নামান্তর । রুশ সংশোধনবাদ্দী কোলাছল আজ তাই 
দ্বপার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত। মানুষ জানতে চাইছেন স্তালিনকে, পড়তে, 
চাইছেন তাঁর রচনাবলী । এ এক উপগ্র আকাঙ্া। এই আকাখাকে পুরণ 
করতে এগিয়ে এসেছেন নবজাতক প্রকাশন । তারা বাংলা ভাষায় স্তালিন 
রচনাবলী প্রকাশ সম্পূর্ণ করে জনগণের অকুষঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। বর্তমান 
রাজনৈতিক প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের এই সাধল্য স্তালিনের প্রতি, 
বিপ্রববাদী মানুষের শ্রদ্ধ। ও ভালবাসার নিদশন। 


স্তালিনের একখানি রাজনৈতিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের পিদ্ধাস্ত করে 
নবজাতক প্রকাশনঠ আমার উপর দলেই দায়িত্ব অর্পন করেছেন। 
পংশোধনবাদ জীবনী-রচনার আকর তথ্যাবলী গোপন করে এই কাজে 
বন্ছ বাধা সৃষ্টি করেছে, তা সত্বেও বছ বাধাবিত্বের মধোও চেষ্টা করেছি 
দায়িত্ব পালনে । পরিসর সীমাবদ্ধ, তবু তারই মধ্যে এই কর্মময় এ্রতিহাপিক 
জীবনের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি । তত্বের ক্ষেত্রে ত্তালিনের 
মৌলিক অবদান, ' বর্ষের ক্ষেত্রে অপামান্য তৎপরতার নিদর্শনগুলির প্রতি 
যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বধদ্ধে তার বণনৈতিক ও 
রাইনৈতিক বিশ্বশ্বীকৃত প্রতিভার মৃল্যায়নও করা হয়েছে । একটি পরিচ্ছেদে 
শিল্প সাহিত্য প্রপঙ্গে তার চিস্তা-চেতনার পরিচয় তুলে ধর! হয়েছে। 

বাংল! ভাষায় ছুয়েকখান স্তালিন জীবনী যাঁ রয়েছে তা অমস্পুর্ন বা অতি 
সংক্ষিপ্ত । এই গ্রন্থে তার স্থবিপুল কর্মকাণ্ডের বৃহদংশের বিস্তৃত আলোচন! 
কর! হলেও শেষাংশে অনিবার্ভাবেই আকৃতির কথা চিন্ত! করে সংক্ষেপণ করা 
হয়েছে। মুদ্রণ প্রমা কিছু পরিমাণে থেকে গেল, এজন্য সহাদয় পাঠকের কাছে 
লেখক ও প্রকাশক উভয়েই ক্ষমাপ্রার্থী । আপনাদের আন্থকুল্যলাভে সমথ হলে 
পরবতাঁ নংস্করণ ক্রটিমুক্ত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবন্ধ। পরিশেষে এই 
গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় ধারা সহায়তা করেছেন তাদের প্রতোককে জানাই 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা । 


অন্থুনয় চট্টোপাধ্যায় 


সুচীপত্র 


বিষয় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাল্য ও &কশোর 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ , 

পোস্টাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের প্রথম যুগে স্তালিন 
স্ভৃতীয় পরিচ্ছেদ 

প্রথম রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্ততি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

প্রথম রুশ বিপ্লবের অভ্যুত্থান ও পরাজয় 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

শুলিপিন প্রতিক্রিয়ার যুগ ও বলশেভিকদের সংগ্রাম 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

নতুন বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠা ও স্তালিন 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 

সাআাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বলশেতিক পার্ট' ও স্তালিন 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 

অক্টোবর বিপ্রবের প্রস্তুতি 
নবম পরিচ্ছেদ 

অক্টোবর নোস্তালিষ্ট বিপ্রবের লাফল্য 
দশম পরিচ্ছেদ 

গৃহযুদ্ধ ও স্তালিনের রণনৈপুণ্য 
একাদশ পরিচ্ছেদ 

শাস্তির পরিবেশে অথনৈতিক পুনর্গঠন-_ 

পার্টির লাধারণ সম্পাদক পদে স্তাজিন 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

সমাজতম্ত্রের পথে পদক্ষেপ এবং স্তালিনের নেতৃত্ব 


পৃ 
৯ 
৩০৩৩ 
৩৭---৪৭ 
৪৮---৬৫ 
৬৬---৮৮- 
৮৯-০১০৭ 
১৩০---১১৭ 
১১৮---১৩৫ 
১৩৬. ০১৫৪ 


১৫৫---১৭৫ 


১৯৭---২২০ 


'আয়োদশ পরিচ্ছেদ 

স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট গঠনে নাফল্য 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্থচনাপর্বে ্তালিনের মেস 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ও কূটনীতিবিদ স্তালিন 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

_ জালফৌজের এতিহামিক বিজয় 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

শিল্প ও সাহিত্য গ্রসঙ্গে স্তালিন 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

স্তালিনের জীবনাবসান 


পরিশিষ্ট 


স্তালিন রচিত একটি কবিতা 
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্ধী 
নির্ঘণ্ট 


২২১ 2 


২৩৩২৪ ৭ 


২৪৮-২৬৩ 


১৬৪ -্৮হ৭৪ 


২৮৭---২৯৩ 


২৯৪ ---৩৩ ্ 


৩৩ * 
৩৬ ২-স”৩১ত 


৩২ ৭-৮৩২৩ 





] 13 
রা. 
/ 


/ . 
11 











প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাল্য ও কৈশোর 


“স্তালিনের জীবন হচ্ছে উত,ঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এক বিজয় অভিযান । 
১৯১৭ সালের পর থেকে উ;র জীবনে প্রতি বছরই তিনি এমন কাজ করেছেন 
যা করে একজন লোক বিখ্যাত হতে পারে। তিনি লোহ! দিয়ে গড়া মানুষ । 
তার নামেই এর পরিচয়_-স্তালিন, রুশ ভাষায় যার অর্থ হল ইম্পাত। 
ইস্পাতের মত তিনি কঠিন আবার ইস্পাত্তের মতই তিনি নমনীয়। তার 
ক্ষমতার উৎস হচ্ছে, তার বুদ্ধিমন্তার গভীরতা, তার জ্ঞানের বিস্তৃতি, তার 
অদ্ভুন্ধ একা গ্রতা।, প্রতিটি বিষয়ে সুক্বোধ, তার দৃঢ় নীতিনিষ্ঠতা, দ্রুত স্থির 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। ও উপযুক্ত ব্যক্িিকেই যোগ্যপদে নির্বাচন করা। 

তেরা মাটির মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্ত বিপ্রবীরা যেখানে আছেন 
মেখানেই লেনিন বেচে আছেন। আরও বলতে পারা যায়, অন্ত কারও 
চেয়ে বিশেষভাবে স্তালিনের মধ্যেই লেনিনের চিস্তা ও বাণী জাগ্রত হয়ে 
আছে। তিনিই আজকের যুগের লেনিন ।, 

-আরী বারবুদ £ স্তালিন, পৃঃ ২৮৯-৯*। 

'স্তালিন ভাল, তাই সব ভাল'_মাও সে-তুঙ্‌। 


উনবিংশ-বিংশ শতকের অন্তত্ম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মার্কস-এক্গেলস-লেনিনের 
যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বিপ্লবী মহানায়ক জোসেফ ভিপাণ্রওনোভিচ সআ্তালিন 
(জুগাশভিলি )-এর জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিলেম্বর রাশিয়ার তিফ 
লিস, প্রদেশের গোরী শহুরে । শহরের বস্তি অঞ্চলে এক শ্রমিক পরিবাৰে 
পরব্ত্তীকালের এই এঁতিহামিক পুক্রষের জীবনযাত্র। শুরু হয়। পিতা ভিশারিও- 
নোভিচ জুগাশভিলি জজাঁয় রলুষক পরিবারের নস্তান হলেও জমি থেকে উৎখাত 
হয়ে চর্মশিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তাঁ জীবনে তিফ লিগের আদেল- 
খান্ভ জুতা কারখানায়" কাজ করেন। গোরী শহরে স্তালিনের বানগৃহে এখনও 


তীর পিওর জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি দেখতে পাওয় যাবে--একটি জীর্ণ চেয়ার, 
হাতুড়ী ও জুতোর ফর্ম! । স্বালিনের মাতা একাতারিণাকেও লংপার চাঁলাবার 
জন্ত দিনরাত পরিশ্রম করতে হতো, রোজগার করবার জগ্ত বাইরে গিয়ে তাকে 
ধোপানীর কাজও করতে হতো । স্তালিনের স্কুল-জীবনের এক সহপাঠী ন্জন্ব 
ভীবনন্মতিতে বর্ণনা করেছেন: “যে ঘরটিতে স্তালিনদের পরিবার বাদ 
করতেন, তার আম্মতন ৪৫ বর্গফুটের চেয়ে বেশী নয়। ঘরটি ছিল রার্নাঘরের 
নংকগ্র। ঘরের মেঝে ছিল পান দিয়ে বাধানো | দরজা! দিয়ে বেরলেই উঠোন। 
একটি ছোট জানালা দিয়ে অল্প কিছু আলো ঘরে এসে ঢুকতে! । ঘরের 
আমবাবের মধ্যে ছিল একটি ছোট টেবিল, একটি টুল ও একটি ঝড় আরাম- 
কেদারা--যার উপর বিচালী পেতে বিছানা কর! হতো।”১ 

স্তাপিনের শৈশব সম্পর্কে নামান্তই জানা যায়। জন্মের পর তিন সন্তানের 
মৃত্যুর পর চতুর্থ সন্তান স্তালিন &শশব থেকেই হ্থস্বাস্থ্ের অধিকারী ছিলেন। 
ছ-সাত বছরে তার একবার গুটি বসন্ত হয়েছিল যার ক্ষত পরিণত বয়সেও তার 
মুখে ছিল। বাল্যে একবার ব! হাতে বিষাক্ক ঘ৷ হয়েছিল যে জন্ত তার ক 
হাতে খুত থেকে গিয়েছিল। একারণে পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীতে 
তিনি উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেননি । জাতকতা সুত্রেই স্তালিনের জীবনে 
পরবর্তাকালের বিপ্রধী জীবনের গ্রবপদ রচিত হয়েছিল, তার রক্ষে প্রবহমান 
ছিল সর্বহারা শ্রমিক-ক্ষেতমজুরের যুগ যুগ ব্যাপী বঞ্চনার পুজীভূত যন্ত্রণা । 
শোষণের জ্বালাময়ী অভিজ্ঞতার গর্ভেই নিহিত ছিল তার জ্বম্ম, শৈশব ও 
৫কশোর। প্রাচুধের গজাস্ত মিনার থেকে সহানুভূতির ভেলায় ভেসে 
সর্বহারা মানুষের জীবনের শরিক তাকে হতে হয়নি । স্তালিন শৈশব থেকেই 
দারিক্রোের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । তাই চত্ু্দিকে চাষী ও মজুদের ছুর্দশা 
তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নহমমিতার উন্মেষ ঘটায়। 

শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত স্তালিনের পিতা-মাতা কিন্তু নিদারুণ অভাব- 
অভিযোগের মধ্যেও একটি আকাহ্ধাকে মনে মনে লালন করেছিলেন, তাদের 
প্রিয়তম সন্তান শোশোকে (ত্ভালিন) লেখাপড়। শেখাবেন, স্কুলে ভর্তি করবেন) 
দশজনের একজন করে তুলবেন। শিশু স্তালিনের অসাধারণ মেধা, তীক্ষু বুদ্ধিবৃত্তি 


১ ই. ই্লারোস,লাতক্ি: (জোলেক ভ্তালিন পৃ: ১ 


১৬ 


তাদের এই স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার প্রচেষ্টায় উৎসাহ জুগিয়েছিল 1 “তারা 
চেয়েছিলেন লামন্ত শোষণের জগদ্দল পাথর বুকে ঠেলে শিশু রক্তকরবীকে 
বড় করে তুলবেন। আর শুধু পিতামাতা কেন পাড়া-প্রতিবেশীর স্বপ্নই কি 
কম ছিল এই এক টুকরো আগুনকে ঘিরে! ১৮৮৮ শ্রীষ্টান্ষের শরৎ্কালে 
তযালিন পা্দরিদের দুলে ভি হন এবং এখান থেকেই সর্বোচ্চ স্বান অধিকার 
করে গ্রাজুয়েট হন। তারপর উচ্চতর শিক্ষার অন্য তিফ.লিসের থিওলজ্জিক্যাল 


'দেমিনারীতে প্রবেশ করেন ১৮৯৪ শ্বীষ্টাব্দে। লেখাপড়ার সঙ্গে ছবি আকা; 


ও গান গাওয়ার সহজাত ক্ষমতারও উন্মেষ ঘটতে লক্ষ [করা যায় ইশশবেই। _ | 

স্তালিনের পিতা একজন উজ্চাকাম্মী পুরুষ ছিলেন। শ্রমিক-জীবনের 
যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার | কিন্তু ব্যাপারটা 
তো সহজ নয়, শোষণের ব্যবস্থা তা ' হতে দেবে কেন? পিতার এই 
ব্যথতার তাত্বিক বিশ্লেষণ করে পরবর্তাকালে স্তালিন লেখেন £ “কল্পনা কক্ষন, 
একজন জুতো! প্রস্ততকারক তার একটি নিজন্ব ছোট্ট কারখানা রয়েছে অথচ 
প্রতিযোগিতায় বড় ব্যবপায়ীপের সঙ্গে দাড়াতে পারছেন না। সেই জুতো 
প্রস্ততকারক নিজের দোকান বন্ধ করে দিয়ে আদেলখানভের তিকফ-লিস জুতো 
কারখানায় কাজ করতে আমেন। চিরকাল শ্রমিক হিসেবে থাকার জন্য 
আদেলখানভের কারথানায় তিনি আসেননি বরং তার ইচ্ছা! ছিল কিছু অর্থ 
লঞ্চয় করে স্বল্প পুঁজি জম! করে তাঁর নিজদ্ব কারখানা! আবার খুলবেন । আপ- 
নার! দেখছেন এই জুতো প্রস্ততকারকের অবস্থান নিধারিত ছিল সর্বহারার 
স্তরে কিন্ত তার চেতনা তখনও সর্বহারা চরিআ্স পায়নি, তিনি আগাগোড়। 
পেটি-বুর্জোয়৷ চেতনায় আচ্ছন্ধ ছিলেন।'১ অনিবার্ধভাবেই তার পিতার স্বপ্ন 
সফল হয়নি। ব্যর্থত! নিয়েই ১৮৯০ লালে তিফলিমে তিনি মারা যান। 
শালিনের বয়স তখন এগার বছর। 

স্বামীর মৃত্যুর পর স্তালিনের মাতা একাতারিণ! জুগাশভিলি এই নিদারুণ 
পরিস্থিতিতে অনীম, নাহনিকতায় হাল ধরেন। পুজের জীবনে এই মহীযপী 
নারীর অবদান অনামান্ত। তার চরিত্রে ছিল সুগভীর ধৈর্ঘ ও লক্ষ্য সম্পর্কে 
দূত তাকোন, বাধাই যেন তার কাছে কোন বাধা ন্‌য় | মাতার এই গণ স্তালিনের 


স্পা শর রিশা স্পা পি পথ সাত পা সি 


চরিত্রকে প্রভাবিত করেছিল নিঃ সন্দেহে। এই নিরক্ষর মহিল। ধু দারিস্রোর 
৯। জে. প্তালিনং োচিমেনিয়া, গ্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-১৫ | 


১১ 


ৃ 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই একমাত্র জীবিত পুত্রকে দশজনের একজন করে গড়ে 
তুলেছিলেন তাই নয়, পরবর্তী জীবনে কতী লস্তানের উপযুক্ত মা হিপেবেও 
নিজেকে গড়ে তোলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লিখতে-পড়তেও শিখেছিলেন এবং 
দেশের কাজেও যখানাধ্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সারল্য কখনও মূছে 
যায়নি । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিপ্রবী সন্তানের যোগ্য মায়ের মত 
আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদে সহজ-সরল ছিলেন । দারুণ গরমের মধ্যেও 
মোটা কালো পোশাক যখন পরতেন তখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর! 
হলে তিনি বলতেন, 'আমাকে এরকমই পরতে হুবে।...তোমরা দেখছ না 
আশেপাশের সকলেই জানে আমি কে? এই ছোট্র মন্তবোর মধ্য দিয়ে 
সম্তানের জন্ত গর্ব যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি তার চারিত্রক মহত্বও স্থপরি- 
স্ুট। কাপড় ধোয়ার কাজ করে স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের শিক্ষার্জীবনকে 
অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তার বলিষ্তার দৃষ্টান্ত । তখনকার দিনে একজন 


অনাথা মছিলার ছেলের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ একেবারেই বিরল ঘটন]। 


শোশে! গোরীর স্কুলে পড়াশোনা করেন ১০ ৮ থেকে ১৮৯৩ পর্যস্ত, 
পাচ বছর। গরীব ঘরের এই ছাত্রের মেধা ও বৃদ্ধিবৃত্তি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। ফলে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা খানিকটা কাটলেও সমন্তা দেখা দিল 
সহপাঠীদের মধ্যে । সহপাঠীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ধনীর ছেলে, কেননা 
তপন শ্রমিক-কৃষকের ঘরের ছেলের পড়াশোনার প্রচলন একেবারেই ভিল না। 
জুতে। কারখানার শ্রমিকের ছেলে, যার পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, চাল- 
চলন গরীব ঘরের মত সে ক্লাশের সব ছেলের মাথা ছাপিয়ে উঠত--এ এক 
অসহ্‌ ঘটনা সহপাঠীদের ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষে । শিক্ষকদের মধ্ো 
কারও কারও পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিনা আয়াসে 
পাঠ্য বিষয় অধিগত. হয়ে যায়, অপূর্ব ভরাট তার কণঠম্বর এবং সুরেলা 
আবৃত্তি । সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোথায় যেন স্বাতন্ত্রা। শিক্ষকরাও চমকে 
যেতেন বালকম্থলভ সারুল্যের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার ইজিত ও আত্মসম্মান- 
বোধ লক্ষ্য করে। স্বভাবতই ধনীর ছেলে সহপাঠীদের মধ্যে ঈর্ষা জেগে উঠল, 
তারা বারবার শোশোকে ম্মরণ করিয়ে দিত অর্থনৈতিক ও জন্-পরিবেশ 
সম্টার্কে। পড়াশোনার জগতে তাঁর উন্নত মাথার ধারেকাছে ন! পৌছতে 
পেরে এই ছেলেরা খেলার মাঠে ফাকে জব্দ করতে চাইল। কিস্ত সেখানেও 
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শোশে! সবার সেরা । অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি এবং শোশোর মধুর ব্যবহারে 
অস্তান্ত পহপাঠীর] ধীরে ধীরে তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করল। শোশো তাদের 
নেতা হয়ে গেলেন। এ ঘটনার তাত্পর্ধ বালক শোশোর মনে ভবিষ্যতের জন্ত 
গভীর রেখাপাত করেছিল। শ্রেণীবৈষম্যের বিষময়ত1 এ বয়সেই ভার উপ- 
লব্ধির দরজায় হাত রেখেছিল। ২ 

আরেকটি বিষয় এ স্কুল জীবনে তাকে প্রভাবিত করেছিল। সেটা হল 
পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার অস্বীকৃতি । রুশ ভাষাই তখন স্কুল-কলেজে শিক্ষার 
মাধাম ছিল, জ্ঞজায় বা অন্যান্য ককেশীয় ভাষাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা 
হতে1 | এই নিয়ে গোরীতে বহুবার ছাঞ্জদাঙগ হয়ে গেছে, বহুবার শিক্ষক ও স্কুল 
কতৃপক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন রুশ ভাষা! জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। যদিও 
শোশো। রশ ভাষা সাবপখলগাবে শিক্ষা করেছিলেন কিন্তু পাশাপাশি মাতৃভাষা! 
ছাড়াও বেশ কয়েবটি বকেশীয় ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। ছাত্রজীবনে বনু 
ভাষা শিক্ষার ফলে পরবতীকালে বিপ্লবী কর্মা হিসেবে যেমন লহজে মানুষের 
সঙ্গে মিশতে পারতেন তেমনি বিভিন্ন ভাষায় মহজ অধিকারে ইন্তাছার, পুস্তিকা, 
প্রবন্ধার্দি রচনা করতে পারতেন । পারতেন অনে কগুলি ভাষায় সাবলীলভাবে 
বক্তৃতা করতে । এই ভাষা-বৈষম্যের প্রত্যক্ষতা জাতিগত প্রশ্নে তার চিন্তার 
ত্বচছত। ভিত্তি তৈরী করেছিল। ' . 475 টি 


শালিনের শৈশব ও কৈশোর অভিনন্দিত হয়েছিল দেশব্যাপী সামন্ত 
শোষণ ও উন্মেষমুখীন শিল্পভিন্তিক ধনতঙ্্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কুষকের সংগ্রামের 
উদ্বোধনে । সমগ্র রাশিয়ায় তখন শিল্পভিভিক ধনতন্ত্র ক্রমশ বিকশিত হয়ে 
উঠছিল এবং পাশাপাশি শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলন ও তার বিশ্বস্ত দশন মার্কস- 
বাদেরও প্রসার ঘটছিল। ইতিমধোই রুশ বিপ্লবের অন্মদাত। ও মার্কনবাদ- 
লেনিনবাদের উদগাতা কমরেড ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর 
মুক্তির শপথে “সেন্ট পিটাপবুর্গ লীগ অফ স্ট্রাগল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
ংগঠনের ছনুমুহ্র্ত থেকেই গোটা দেশে সমাজবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
জোয়ার বয়ে যায়। বিশেষ করে ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চল শ্রমিক আন্দোলনে 
দুবার হয়ে ওঠে কেননা এখানে ধনতন্ত্র খানিকটা শিকড় বিস্তার করতে সঙ্গম 
হয়েছিল এবং জাতীয় ও উপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণ সন্থের পম! অতিক্রম 
করে গিয়েছিল ।. 
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ক্ষুলের ছাত্রাবস্থ! থেকেই স্তালিন চাষী-মজজুরদের লজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন 
এবং তাদের দুঃখ-ছর্দশ বুঝবার চেষ্টা করতেন, আর এর জন্য দায়ী লমাজব্যবস্থার 
বৈষম্যের প্রতি কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর এক সহপাঠী এলিসা 
বেদানভিলি লিখেছেন কিভাবে একদিন গ্রামের পথে হাটতে হাটতে তাদের 
একদল চাষীর সঙ্গে আলাপ হল। একজন চাষী তখন রুটি ও নিমের তরকারী 
খাচ্ছিল। স্তালিন তার কাছে গিয়ে বললেন £* তোমরা এত খারাপ খাদ্য 
কেন খাও? তোমর! নিজের! চাষ কর, বীজ বোনো, ফসল কাটে, তোমাদের 
অবস্থা আরও ভাল হওয়া! উচিত ।” চাষীটি উত্তর দিল, “আমর! নিজেরা কমল 
কাটি বটে, কিন্তু পুলিশের বড় দারোগাকে এক অংশ দিতে হয় এবং পুরো- 
হিতের এক অংশ প্রাপ্য । অতএব দেখছে। আমাদের জন্ত বিশেষ কিছুই অব- 
শিষ্ট থাকে না।” এভাবে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল, যার মধ্য দিয়ে 
ত্তালিন ধীরে ধীরে তাদের বৃঝিয়ে দিলেন কেন চাষীরা এত গরীব, কারা 
তাদের শোষণ করে, কারা তাদ্দের হিতৈষী, আর কারাই-বা তাদের শত্রু । 
তিনি এত লরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে কথাগুলি বুঝিয়ে দিলেন যে, কৃষকের! 
আবার তাকে এলে তাদের সর্দে আলোচন। করার জন্য অঙ্থরোধ করল ।১ 

ধর্মযাজকদের স্কুলের ছাত্র হলেও এ সময়েই তিনি যৃক্তিবাদের ভিত্তিতে 
ধর্মীয় প্রভাব মৃক্ত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ডারউইনের লেখা ইতোমধ্যেই 
তিনি পড়ে ফেলেছেন। স্তালিনের অপর একজন বাল্যবন্ধু গ্ররদ্জিদ্জে তার 
ম্মতিকথায় লিখেছেন £ “আমি ভগবানের কথ৷ বলছিলাম। জোসেফ আমার 
কথা লব শুনল, তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল-_“তুমি জান না ওর! 
আমাদের বোক] বানাচ্ছে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই।” 


“আমি সে কথায় আশ্চর্য হলাম, আমি এরকম কথা আগে কখনও শুনিনি । 
বলে উঠলাম, “তৃমি এ কথা বলতে শাহ কর কি করে? 


জোসেফ বলল, “আমি তোমাকে একটা বই পড়তে দেব। সেটা পড়লে 


এই বিশ্ব এবং জাবক্গৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যাবে। ঈশ্বরের বিষয়ে 
যা বল! হয় তা অত্যন্ত গাঁজাখুরি।» 


আমি প্রশ্ন করলাম, “কোন্‌ বইয়ের কথা বলছ ?” 


১। ই, ইয়ারোস,লাভস্কি জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ৩। 
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জোলেক বলল, “ডারউইনের বই, তুমি নিশ্চই পড়বে ।৮১ 

গোরীতে স্তালিনের আর এক লহুপাঠী ভেনো৷ কেটস্ধোভেলী তার ম্মুতি- 
কথায় বলেছেন £ 

“বণস্তে ও শরৎকালে আমরা প্রত্যেক রবিবার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম । 
আমাদের প্রিয় স্থান ছিল গরিদ্ক্গভারী পাহাড়ের পাদদেশে একটু করো খালি 
জায়গা । বন্ধরের পর বছর কেটে যায় সঙ্গে সে আমাদের শৈশবের আশা 
আকাঙ্া। ও স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। গোরী স্কুলের উচু শ্রেণীতে আরা জঙ্জিয়ান 
পাহিত্যের লঙ্গে পরিচিত হলাম, কিন্তু গ্মামাদের রসবোধ বা চিন্তাধারাকে 
নিদিঈ পথে চালিত করার মত উপদেষ্টা! কেউ ছিল না। চভ.চভদ্জের কবিতা 
'ন্থা কানো” আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেভিল। কাজবেগীর বীরদের 
কাহিনী আমাদের তক্ষণ প্রাণে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাদের 
গ্রত্যেকেই স্কুল ছাড়ার পর দ্েশসেবার দিকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তবে 
আমাদের কারে স্পষ্ট ধারণ] ছিল না কিভাবে দেশসেবা করা যেতে পারে ২ 

এই সময়ের মধো স্তালিন রুশ ও জজ্জিয়ান ভাষায় অনেক বই পড়ে ফেলেন। 
এ ছাড়া বৈদেশিক সাছিতোর অন্থবাদ পাঠে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তার 
অন্সন্ধিৎস। ছিল ব্যাপক ও জ্ঞান ছিল বছমুখী এবং সব সময়েই তিনি নিজের 
জ্ঞ'নের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সচেই থাকতেন । তিফ.লিলের একটি গ্রন্থাগারের 
তিনি মভা হয়েছিলেন যদ্দিও দেমিনারীর ছাত্রদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্বের 
সের! চিরায়ত নাহিতাগুলি তিনি দ্রুত পড়ে ফেলেন। বিশেষ করে শেক্সপীয়র, 
শিলার ও টলম্টয়ের রচনার তিনি ভক্ত ভিলেন। চেনিশেভন্কি, পিলারেভ, 
সে্টিকভ, সেফ্রিন, গোগোল ও শেকভ প্রমুখের বচনাও তার অতি প্রিয় ছিল। 
পরবরতাঁকালে তার ভাষণে তিনি এদের লেখা থেকে প্রায়শই উদ্ধত করতেন। 
মানবলঙ্যতার ইতিহাপ ও সমাজবিজ্ঞ/ন তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। আর রসায়ন 
ও ভূত্তত্ব তো তার পাঠ্য বিষমূই ছিল। 

কৈশোরে স্তালিনের কাব্যপ্রতিভার কথ! অনেকেই অবগত নন। 
সোসেলো” নাম শিয়ে 'মাইবেরিয়া” পত্রিকায় তিনি কয়েকটি ভাল কবিতা 
প্রকাশ করেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে । তাঁর একটি কবিতার কয়েক ছত্ত £ 


১। ই,ইয়ারোদ-লাভন্কিঃ জোসেফ সম্তালিন, পৃঃ ৩। 
২। এ, পৃঃ ৪। 


১৫ 


'শ্রমভরে যার মেরুদণ্ড ভেজে ভেঙ্গে গেছে 

কাল অবধি যে আতঙ্কভরে হাটু গেড়েছিল 

সে আবার উঠবে পর্বতের চেয়ে উচুতে 

আশার ডানা মেলে দে উঠবে সবার উপরে ।, 

ষোল বছর বয়সে স্তালিন এই কবিতা লিখেডিলেন সেদিনই স্তার আশা 

ছিল এমন একদিন আসবে যেদিন সবার নীচে যে পড়ে রয়েছে সে উঠবে লবার 
উপরে । তাঁর তরুণ বয়দের অনেক কবিতাই সেকাল জঙ্জিয়ার প্রগতিশীল 
বৃদ্ধিঙ্গীবীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। তার একটি কবিতা বিখ্যাত জঙ্তিয়ান 
লেখক র্যাফাইল এরিস্তাভির সম্মানে উৎমর্গাকৃত সংকলন পুস্তকে স্থান 


পেয়েছিল ।. 

উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ পঠিশ বছরে শ্রমিক ও কৃষকদের নির্মমভাবে 
শোষণ করে ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে ধনতন্ত্র দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করছিল। 
ফলে জাতীয় ও উপনিকেশিক দামত্বের শৃঙ্খলও দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে । বিশেষ 
করে খনিজ সম্পদ ও খনিজ তেল আগ্রণ এবং পরিক্রতকরণ শিল্পই মুখ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এর মালিকানার লিংহভাগ ছিনিয়ে নেয় বিদেশী 
পুজি। এই সময়কার এত্দঞ্চলের রাজনৈতিক ও অনৈতিক অবস্থ। 
বিশ্লেষণ করে ভি. আই. লেনিন বলেছেন £ পরিশ ধনতস্ত্র ককেশাপকে বিশ্ব 
পণ্যবিনিমঞ়ের পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত করে এখং তার স্থানীয় টৈশি্ট্য- 
মৃহ ও প্রাচীন পিততাস্ত্রিক সামাঙ্জিক একাকীত্বের অবশেষগুলি ধুয়ে মুছে 
দিয়ে নিজন্ব পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলে । সংস্কারবাদী যুগোত্রকালের 
শুরুতে যে দেশ ছিল জনবিবল বা বিশ্ব অর্থনীতি ও ইতিহামের গতির পরি- 
মণ্ডলের বাইরে অবস্থিত, পাধত্য জাতিসমৃহের দ্বারা অধুযষিত সেই দেশ 
ক্রমান্বয়ে খনিজ তেল আহরণকারী মদ্য ব্যবসায়ী, বৃহৎ গম ও তামাক উৎপারদন- 
কারীদের স্বর্গভূমিতে বূপাস্তরিত হতে থাকল ।”৯ 

শিল্পনগরী গড়ে উঠলে শ্রমিকশ্রেণীর স্থষ্টি হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী থাকলে 
শ্রেণী-সংগ্রাম থাকবে এতো এতিহাপিকভাবে সত্য | ইতোমধ্যে ট্রান্স ককেশীয় 
অঞ্চলে নির্বাসিত রুশীয় মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে 


জহাস্্ালা 


১। তি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী) ৩য় রুশ সংস্করণ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪ । 


»ত 


'বিপ্রবী কর্মকাণ্ডের সথত্রপাত হয়েছে । মার্কপবাদের প্রচারও বেশ শুরু হয়েছে। 
স্তাজিনের পাঠকেন্্র তিফ.লিস অর্থডক্স সেমিনারী ওুখন মুক্তি আন্দোলনের 
'পীঠম্থান_সকল রকমের সংস্কারবাদ ও বৈপ্রবিক চিন্তাধারার প্রাণকেন্জ্ 
-জাতীয়তাবাদী নারদবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্কসবাদ থেকে আরম্ভ করে 
বিভিষ্ধ ধরনের মতবাদ যুবকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। সেমিনারীর 
স্বৈরাচারী প্রশাসন ও কুলংস্কারপ্রিয়তা কিশোর স্তালিলের মধ্যে এক বিদ্রোহী 
চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং ছাত্রদেব মধ্যে অল্লাদিনের মধ্যেই তিনি ন্তেত্বের 
ভূমিকায় আমীর হন। মাত্র পনের বছর বয়সেই স্তাজিন একজন বিপ্লবী রূপে। 
পরিচিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি 


পা -৯৮৯৮ ও সাপ পপ পাপ আব সত পর ০৯০ পা তী 


বলেছেন £ '্টরান্দ ককেশীয় অঞ্চলে বদবাপকারী রুশ মার্কবাদীদের কয়েকটি 
'গোপন দলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের পরে মাজ্ধ পনের বছর বয়মে আমি বিপ্রবী 
আন্দোলনে যোগদান করি। এই ফানগুলি আমার উপর এক বিরাট 
প্রভাব বিস্তার করে এবং বে-আইনী মার্কপীয় সাহিতোর প্রতি গভীর 
আকর্ষণের পঞ্চার করে আমার মধ্যে |, 

কমরেড জি. পার্কেজ-এর লেখায় স্তালিন ও তার সহপাঠীদের এই সময়কার 
জ্ঞানচর্চার অনেক তথ্য জান। যায়। পার্কেজ লিখেছেন : 

“আমাদের তল্পবয়স্ক তরুণদের মধ্যে জ্ঞানলাভের জন্ত অদম্য স্পৃহা! ছিল। 
পেমিনারীর ছান্্রদের মধ্যে বাইবেলোক্ত ছয় দিনে বিশ্বসুষ্টির কল্পনা খগুনের 
জন্য পৃথিবীর জন্ম ও বয়দ সম্পর্কে ভূতত্বের মতবাদ আমাদের অথ্যয়ন করতে 
হয়েছিল যাতে আমরা তর্ক করে তাদের বোঝাতে পারি । ডারউইনের মতবাদ 
সঘ্ঘদ্ধে আমাদের লেখাপড়া করতে হয়েছিল। এতে আমরা গ্যালিলিও, 
কোপামিকাণ সম্বদ্ধে লিখিত বই ও ক্যামিল ফ্ল্যামারিওনের মনোমুগ্ধকর লেখা 
থেকে সাহাষ) পেয়েছিলাম । আমরা লিয়েলের “মানুষের প্রাচীন ইতিহাস”? 
ও মেকেনভের দ্বারা অনৃপ্দিত ডারউইনের “মানুষের বিকাশ” বই ছুখানি পড়ি । 
কমরেড শালিন সেকেনভের বজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুল বিশেষ মনোযোগ 
দিয়ে পড়তেন । 

“আমরা ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে শুরু 


১। জে. ভি. স্তালিন ঃ 'জার্মান লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এমিল লুডউইগ,' রু* 
“সংস্করণ, পৃঃ নি | 


১৭ 


করলাম। এইভাবে মার্কপ, এজেলস ও লেনিনের রচনার সঙ্জে পরিচয় হল। 
(দে-সময় মার্কপীয় সাহিত্যপাঠ বৈপ্লবিক  কাধকলাপ হিসেবে দণ্ডনীয় ছিল। 

_ 'সমাগবিজ্ঞান ও ৪ অর্থনীতি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নক্ষত্র বিজ্ঞান, 
পদার্থবিষ্তা ও রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ফয়েরবাখ-এর *খ্রীষ্ধর্মের সার” 
তত্ব" বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হুই। কমরেড স্তালিন এইপব বইয়ের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । তিনি বলতেন--গ্রথমে আমাদের নিরীশ্বর- 
বাদী হতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধাঁে বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ 
করে ধর্মশান্ত্রের বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে লাগল। 

“বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি অধায়ন করে আমাদের তরুণদের যন থেকে 
সেমিনারীর নিবোধ নংকীর্ণচিত্ত মনোভাব ঘুচে গেল এবং মার্কপীয় চিন্তাধারা 
গ্রহণের উপযোগী মন ঠতবী হয়েছিল । যে বিষয়েই আমরা পড়ি না৷ কেন, 
পুরাতত্ব, ভূতত্ব, নক্ষত্র বিজ্ঞান, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহা-_গ্রত্যে কটিই মার্কস- 
বাদের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাদ দৃঢ় করে তূলেছিল। 

“আজকের তরুণদের পক্ষে বোঝা শক্ত যে, সে-সময়ে বই সংগ্রহ করা এবং 
পড়া কি কঠিন ব্যাপার ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা ধাবে। সেমিনাবীর 
কতৃপক্ষ কমরেড স্তালিনের কাছ থেকে ভিকৃটর হুগোর “টয়লান” অব দি শী” 
বইখানি নিয়ে বাজেয়াপ্থ করে। আরেকটি বই ভিক্টর হুগোরই লেখা 
*তিরানব্বই”'ও তার কাছ থেকে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করে। 

“কমরেড স্তালিন আমাদের শিখিয়েছিলেন-_কি করে বইয়ের সারমর্ম 
গ্রহণ করতে হয় এবং কোন বিষয়ে বই না পেলে সাময়িক পত্রিকা, 
সমালোচনা ও টাঁকাটিগ্রনী থেকে কেমন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। 
এতে আমরা যা পড়তাম তার সারাংশ লেখায় এবং বই থেকে স্থানবিশেষ 
কপি করে রাখায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম । পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্তালিন 
প্রথমে সহজ জনপ্রিয় লেখা ও পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন সাহিত্য উল্লেখ করতেন 
এবং আমরা পড়ে যা বুঝতাম না তার প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে 
দিতেন। 

“১৮৯৬ পালে কমরেড শুালিনের বয়গ যখন মাত্র সতের বতনর সে-পময়ে 
সেমিনাঁরীতে তিনি প্রথম বে-আইনী মার্কপীয় পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
মার্লবাদের প্রচারক হন। হ্িতীয় পাঠকচক্র পরে গঠিত হয়। আমি প্রথম 


৯১৮৮ 


পাঠচক্রেরই লভ্য ছিলাম ।১ 

সেমিনারীতে স্তালিনের আরেকজন নহপাঠী কমরেভ জি. গ্রেদজিদ্জের 
লেখা থেকে কিছু তথ্য উদ্ধৃত কর]! যেতে পারে : 

“আমর! মাঝে মাঝে গীর্জায় প্রার্থনার সময় আসনের নীচে বই লুকিয়ে রেখে 
পড়তাম । অবশ্থ আমাদের খুব তর্ক থাকতে হতো যাতে শিক্ষকদের কাছে 
ধর| না পড়ি। বই ছিল জোসেফের সবসময়কার লাথী, খাওয়ার সময়েও লে 
বই ছাড়ত নী।-..দেমিনারীর শ্বাপরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের এক 
আনন্দ ছিল গানে । শোশো! (স্তালিনের শৈশবের ডাক নাম ) যখন আমাদের 
সমবেত সঙ্গীতে একত্র করে তার পরিষ্কার মিষ্টি গলায় লোকসঙ্গীত গাইত তখন 
“আমাদের আনন্দের সীম থাকত না ১২ 

সেমিনারীর কতৃপক্ষের লেখা ছাত্রদের 'ম্বভাব-চরিজ্ঁ সম্পফিত নোট 
থেকেও স্তালিনের বই পড়ার আগ্রহ বিষয়ে বু ঘটন! জানা যায়, যার জন্য 
তাকে বছবার শান্তি পেতে হয়েছিল। একটি নোটে মন্তব্যকারী লিখছেন £ 4 

রাত্রি এগারোটায় আমি জোসেফ জুগাশভিলির (স্তালিনের পিতৃদত্ত নাম) 
কাছ থেকে “ন্থলভ পাঠাগার” থেকে আনা লেটুনোর “বিভিন্ন জাতির লাহিত্যিক 
বিকাশ” বইটি কেড়ে নিয়ে এলাম। লাইব্রেরীর ছাপ বইটির মধ্যে ছিল। 
জুগাশভিলিকে গীর্জার সিঁড়িতে বমে বইটি পড়তে দেখা ষায়। এবার নিয়ে 
তেরবার এই ছাক্রটিকে “মস্ৃলভ পাঠাগার'-এর বই পড়তে দেখা গেল। আমি 
বইটি তত্বাবধায়কের কাছে জন! দিয়েছি । স্বাক্ষর £ এম. মূরাখোভস্কি, সহকারী 
তত্বাবধায়ক | এই রিপোর্টের গায়ে লেখা আছে £ “অধ্যক্ষের আদেশে তাকে 
শাপ্তির ঘরে বছুক্ষণ আটকে রাখ এবং বিশেষভাবে লতর্ক করে দাও ।, 

এইভাবে কিশোর স্তালিন ১৮৯৬-৯৭ সালেই সেমিনারীর মার্কসবাদী পাঠচত্র 
পরিচালনা করতে থাকেন এবং ১৮৯৮ সালে রুশ সোশাল ভিমোক্র্যাটিক লেবার 
পার্টির সবস্তপদ গ্রহণ করেন। নানা! উপদলে বিভক্ক এই সোশ্বাল ডিমো- 
ক্র্যাটিক লেবার পার্টির জঙ্জাঁয় সংগঠনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। এই 
সংগঠনের সাংকেতিক নাম ছিল 'মেসামে দাপি' | ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৮ পর্যস্ত 
মার্কসবাদী তত্ব প্রচারে এই জজাঁয় সংগঠনের গৌরবজনক ভূমিকা ছিল, কিন্তু 


১। ই. ইয্লারোস্লাভক্ষি £ জোমেফ স্তালিন, পৃঃ ৭০১৬ 
২। এ,পৃঃ১১। 


১৪ 


এরাও সবদময় রাজনীতিগতভাবে এক্যবন্ধ ছিলেন না। এর বেশীর ভাগ 
সদম্যাই “আইনী মার্কসবাদী' দৃষ্টিকোণের সমর্থক এবং বুজেণয়া জাতীয়তাবাদের 
দিকে অন্থুরক্ত ছিলেন। নত্যসন্ধ স্তালিন ভি. জে. কেটস্খোভেলি এবং এ. জি. 
সথলুকিদজে প্রমুখকে নিয়ে মেসামে দাগি দলের মধ্যে একটি বিপ্লবী মাকপবাদী 
খ্যালঘিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। মূলতঃ এই গোষ্ীই সমগ্র জজীঁয়ায় লমা ঞ- 
বাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারিত করে। 
এই সময়ে স্তালিনের ব্রত হয় শীমাবদ্ধ হ্নবযোগের মধ্যেও কাজের পরিধিকে 
বিস্তৃত করা । মাত্র আঠারো বছর বয়লের মধ্যেই তিনি “কমিউনিস্ট ইপ্তাহার' 
সহ মাকস ও এক্গেলপের প্রায় নমগ্র রচনাবলীই পাঠ করেন। এমনকি 'ক্যাশি- 
টাল,-এর মত দুরূহ গ্রস্থও তার অধিগত হয়। এইভাবে তত্বগত ভিত্তি রচিত 
হওদার পাশাপাশি দেশীয় ক্ষেত্জে বিপ্রব-বিরোধী নানা মতবাদের বিরুদ্ধে 
লেপিনের রচনাধলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঠাও ঘটতে থাকে! বিশেষ করে "ম্বাইনা 
মার্কপবাদ', “অর্থনীতিবাদ' ইত্যার্দি নারদবাদ্দের বিরুদ্ধে লেনিনের মুলাবান 
রচনাগুল স্তালিনকে তত্কালীন রাজনৈতিঞ$ স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
উৎপাহিত করে এবং লঠিক পথের নিশান! দেখায়। লেদিনের লেখা তাকে 
এতথানি প্রভাবিত করে যে তিনি সতীর্থদের কাছে ঘোষণা করেন, “যে-কোন- 
ভাবেই হোক তার (লেনিনের ) সঙ্গে আমি দেখ। করবই | শুধু মার্কসবাদই 
নয়, এই সময় তিনি বিজ্ঞান, দশন, ইতিহাপ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়ে, এক 
কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দকল ধারায় অবগাহন করেন এবং অমিত মেধার বলে 
পাগ্ডিত্যের উচ্চ-শিখর স্পর্শ করেন। পাহিত্যের চিরায়ত রচনাবলী এবং 
নন্দনতত্বও তিনি মমপরিমাণ উৎসাহ নিয়ে পাঠ করেন। 
কিন্তু শুধু পুথিগত বিদ্যাতেই কি এই জ্ঞানতাপস নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন? 
তিক লিসের অগ্রগামী শ্রমি কশ্রেণীর মধ্যে ১৮৯৮ লালের জ্ঞান্গয়ারী মাসে একটি 
পাঠচনক্র মংগঠন এবং পেখানে গতীর রাজনৈতিক প্রচার করতে থাকেন। সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও নংগঠন গড়ে ভূলে ধর্মঘট ইত]াদির 
মাধামে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্রবী আন্দোলন ছূর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। মাকপবাদী-লেনিনবাদী তত্বকে গ্রয়োগের উপযোগী 
করে সহজ ভাষায় তিনি শ্রমিকদের জন্য ইস্তাার রচনা এবং ব্যাপকভাবে তা 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অচিরেই তিফ.লিলের জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর পংগ্রামের 


ন্৬ 


ময়দানেই স্তালিনের বিপ্লবী বর্ষকাণ্ডের হাতেখড়ি হয়। পরব্তীকালে তিনি 
লেখেন £ 

*১৮৯৮ লালকে আমি ম্মরণ করি যখন পর্বগ্রথম রেলশ্রমিকর্দের এক পাঠ- 
চক্রের দায়িত্বে নিযুকক হই । "এখানে এই শ্রমিকর্দের মধ্যেই আমার বৈপ্রবিক 
দীক্ষালাভ হয় 1-"তিফর্খলসের শ্রমিকরাই আমার প্রথম শিক্ষক ।”১ 

এইভাবে বিপ্রবী কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েন সেমিনারীর ছাত্র 
স্তালিন। স্বভাবতই রক্ষণশীল সমাজ ও সেমিনারী কতৃপক্ষের কাছ থেকে 
আক্রমণ আসতে দেরী হল না। কতৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ তার উপর প্রথর দৃষ্টি 
রাখছিলেন। অবাঞ্চিত বই পড়া ও হোস্টেল ছেড়ে প্রায়শঃই বাইরে থাকার 
জন্য তাকে বহুবার শান্তি পেতে হয়েছিল। কতৃপক্ষ তাকে ঘণ্টার পরু ঘণ্ট। 
শান্তিত্বরূপ আটক করে রাখতেন। কিন্ত একদিনের একটি ঘটনার অজুহাত 
নিয়ে কতৃপক্ষ চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন অর্থাৎ তাকে সেমিনারী থেকে 
বহিষ্কৃত হতে হছল। একদিন তক্লাপী করার জন্য কাদার ভিমিট্রি স্তালিনের ঘরে 
প্রবেশ করলেন। স্তালিন তখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়ছিলেন। 
ফাদারের দিকে নজর ন1 পড়ায়, ফাদার রেগে গিয়ে বললেন, “সোমার সামনে 
কে দাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছ না ? স্তাঁলন উঠে চোখ ঘষে বললেন, «আমি 
আমার পামনে একটি কালো! বিন্দু ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।, 

১৮৯৯ সালের ২৭শৈ মে এই “কালে! বিন্দু ফাদার ভিমিট্ি সেমিনারীর 
পরিচালক সভায় প্রস্তাব আনলেন-__'রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্চিত বলে জোসেফ 
জুগাশভিলিকে সেমিনারী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হে।ক! এই প্রস্তাব মমথিত 
হল পরিচালক সভায়। জারের পক্ষে বিপজ্জনক মতবাদ পোষণ করতেন বলে 
তাকে সেমিনারী থেকে বহিষ্কৃত করা হল। বহুদ্দিন পরে স্তালিন নিজেই এ 
সম্বন্ধে লিখেছিলেন। ১৯:১ সালে মস্কোর "স্তালিন' অঞ্চলের পার্টি লম্মেলনে 
পদন্যদের কাছে ষে গ্রশ্রাবলী পাঠানো হয়েছিল, তাতে সভ্যের "শিক্ষার মান, 


এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন লিখেছিলেন, ধর্মতত্বের সেমিনারী থেকে মার্কশবা্ 
প্রচারের অপরাধে বহিষ্কৃত ।*২ 


১। স্তালিন রচনাবলী, অষ্টম খও, নবজাতক সং। 
২। ই. ইয়ারোস্লাতক্ষি: জোসেফ স্ভালিন, পৃঃ ১৪। 


১ 


বহিফারের পর পুলিশ ও গুধচরের! ভ্তালিনের উপর কড়া নগর রাখতে 
লাগল। তার গতিবিধি লিপিবদ্ধ করার জন্ত আলাদা নথি তৈরী হল। এরপর 
কয়েকমাস তিনি ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা নির্বাছের চেষ্টা করেন। অবশেষে এই 
বছরের শেষের দিকে তিফ.লিন কিজিক্যাল অবজারভেটারিতে তিনি চাঁকরী 
পান। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্তও তার রাজনৈতিক কর্মজীবনের অবসর ছিল 
না। শিক্ষায়তনের দরজা থেকে বিতাড়িত হয়ে বৃহত্তর জীবনের অঙ্গনে শুরু হল 
সর্বক্ষণের বৈপ্রবিক জীবন। 


১৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সোশ্টাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের 
প্রথম যুগে স্তালিন 


রুশ বিপ্লবের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে স্তালিনের প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র ট্রান্দ 
ককেশীয় অঞ্চল। ট্রান্স ককেশিয়! ছিল জাবের একটি উপনিবেশ । লেনিন 
স্তার বিখ্যাত «রুশিয়ায় ধনতঙ্ত্রের বিকাশ গ্রন্থে ট্রান্দ ককেশিয়ার অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন ঃ 

প্রাচীন কুটার শিল্পগুলে। মস্কো থেকে আমদানী করা কারখানার ঠতরী 
পণ্যের প্রতিযোগিতায় লোপ পাচ্ছিল...এভাবে রুশ পু'জিপতিরা ককেশিয়ার 
স্থানীয় টৈশিষ্ট্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীন অথনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে মে দেশকে 
ধনতঙ্ত্রের বিশ্বপণ্য বিনিময় ব্যবস্থার আওতায় আনছিল এবং নিজেদের 
কারখানার পণে)র বাজারে পরিণত করেছিল ।” 

বাকু একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্র হলেও সমগ্র দেশ হিসেবে আজারবাইজান 
অত্যন্ত অনুম্নত ভূম্যধিকারী শামিত অবস্থায় ছিল। সবদিক দিয়েই এদেশ 
ছিল জারের অধীন রাজ্য । ককেশিয়ার বিভিয্প জাতিগুলি তিন দিক দিয়ে 
নির্যাতন ভোগ করত-_জারের সামরিক সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন, জাতি হিসেবে 
নিপীড়ন এবং শ্রেণী- শোষণ । অবস্থা এত শোচনীয় ছিল. যে, স্কুলের যেসব 
ছেলেমেয়ে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলত, তাদের গলায় জিভ বের করা 
একট! কুকুরের ছবি ঝুলিয়ে দেওয়া হতো । এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্রবীরা 
কাজ করছিলেন এবং জনতার মধ্যে বিপ্রবী চেতনার ক্রমজাগরণ ঘট ছিল |, 

এই পধায়ে ককেশিয়ার বিপ্লবী কার্কলাপ সম্পর্কে প্রামাণ্য ইতিহাসের 
মধ্যে বেরিয়ার '্রান্দ ককেশিয়াতে বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাম' সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষভাগে জজিয়ার 
সামাজিক আন্দোলনে ছুটি প্রগতিশীল ধারা ছিল-__-লেখক ইলায়! হ্যাভ- 
শ্তাতেজের দ্বার! অনুপ্রাণিত সামস্ততাম্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন, অন্তটি জর্জ 
লেরেতেলি পরিচালিত বুর্জোয়া উদারনৈতিক ধারা। এই আন্দোলন 


ও 


ককেশালের স্থানীয় প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারদনিক মতবাদের জন্ম দিয়ে 
ছিল। ১৮৯* সালের পর তৃতীয় দলের স্যষ্টি হয়। তাদের স্থানীয় সাংকেতিক 
ভাষায় বল! হতে। “মেসামে দানি ॥ এই দলের অধিকাংশই ছিলেন “নো! জর্ডা- 
নিয়া'র (জঙ্জিয়ার লিগ্যাল মার্কলবাদী ) অন্থগামী। তীরা জজিয়ার মজুর- 
শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্য প্রচার করতেন এবং তাদের 
মতে জঙজিয়ার নকল শ্রেণীর স্বার্থ এক | 'মেসামে দানি” দলে এ. জি. হবলুকিদ্জে 
১৮৯৫ সালে, ভি. জে. কেটস্ধোভেলি ১৮৯৭ সালে এবং ১৮৯৮ সালে স্তালিন 
যোগ দেন। পূর্বেই বলা হয়েছে এই তিনজন তরুণ মাঝসবাদী মার্কস-এঙ্গেলস 
ও লেনিনের মতবাদে এ ক্যবদ্ধ হয়ে ট্রাম্প ককেশিয়ায় একটি ব্ণিধী মার্কলবাদী 
সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর মধ্যে কেটস্খোভেলী ১৯৯৩ সালের ১৭ই 
আগস্ট জেলে আটকথাক] অবস্থায় কারারক্ষীর গুলিতে নিহত হুন। দলের গ্প্ত 
সংগঠন পরিচালনার অনেক গুকত্বপৃণণ দায়িত্বভার তার উপর ন্যত্ত ছিল, তাই 
জার সরকার তাঁকে বাচতে দেয়নি । সুলুকিদ্জ্ষেও, ১৯৫ সাজে যন! রোগে 
মারা যান। মেনশেভিকদের সঙ্গে বিতর্কে ইনি ছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ 
সহযোগী এবং বছ রাজনৈতিক প্রবন্ধের রচনাকার। স্তালিন এই ছুইজন 
নেতার সহযোগিতায় শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকটি মার্কসবাদী পাঠচক্র পরিচালন৷ 
করতে থাকেন। এই পাঠচক্রে অগ্রণী শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনা গড়ে 
তোলার প্রতি তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্তালিনের পাঠচক্র 
পরিচালন! সম্পর্কে জজিনিম্থয়। নামে একজন শ্রমিক-কর্মা, যিনি একটি শিক্ষা 
কেন্দ্রের সভ্য ছিলেন, লিখেছেন ; 

“স্তালিন যে বিষয়েই বক্তৃত। দেন না কেন, বিষয়টি নানা অংশে ভাগ করে 
নিতেন। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহা ও বিপ্লবী সমাজতঙ্্রবাদ 
সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞখন ছিল এবং তীর বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করত। স্তালিন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই থেকে যেমন সাবলীলভাবে 
উদ্ধতি দিতেন আবার সর্বদাই বাস্তব জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে 
দিতেন। বক্তৃতা দেওয়ার লময় তার লামনে একটি নোট বই অথবা এক টুকরো 
লেখা কাগজ থাকত। প্রত্যেক বক্তৃতার জন্তই তিনি ভালভাবে প্রস্তত হয়ে 
আনতেন বোঝ! যেত। 

£কমরেড স্ভালিনের বক্তৃতা অনেকটা ব্যক্তিগত আলাপের মত হতো| ) 


২৪ 


দাধারণতঃ তিনি কোন বিষয় আমরা সবাই ভালভাবে না বোঝার আগে অন্ত 
বিষণ ধরতেন না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি শ্রমিকদের 
জীবনের ঘটন! থেকে উল্লেখ করতেন, কারখানায় কিভাবে আমরা মালিক, 
সিকাদার ও তত্বাবধায় কদের দ্বারা শোধিত হচ্ছি তাম্পষ্ই করে দিতেন। যখন 
এই লব বিষয়ে আলোচনা হতো! তখন .এতে ভ্ভালিনের বেশী আগ্রহ দেখা যেত। 
তিনি শ্রমিকদের অনেক প্রশ্ন করতেন এবং ভালভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে 
সিদ্ধ'ন্তে পৌছতেন। এই সিদ্ধান্তগুলি বিপ্রণী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত 
মূল্যবান হয়ে উঠত। কমরেড স্তাপিন শামাদের শিক্ষক ছিলেন কিন্ত তিনি 
প্রায়ই ধলতেন, তিন শ্রমিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন ।১ ১ 

এক মূহুর্তের জন্যও তার রাঞ্জনৈতিক কর্মজীবনের অবপর ছিল ন!। 
প্রধানত স্তালিন এবং তার পূধোক ছুই সহুকমার নেতৃত্বে লেনিনের আদর্শে 
শ্রমিক ধুাষিত ভিফএলসে সোশ্টাল ডিযোক্র্যাটি ক পার্টির শক্তিশালী নংগঠন 
গড়ে ওঠে যদিও “মাপামে দাশি'র তারা সংখ্যালঘু অংশ কিন্তু বিপ্রবী বর্ম গণ্ড, 
তত্গ'ত সঠিক নিশানা ও রাঞ্জনৈতিক প্রচারের দ্বারা তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দো- 
লনকে অর্থনীতিবাদ ও আইনী মনোগাবের চোরাবালি থেকে মুক্ত করেন। 
তদের যোগ্য নেতৃত্ধ জার শালনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমাবেশ, অভিযান 
ইত্যাদিতে তিকফজিস গণজ্াগরণের উত্তাল ভূমিতে পরিণত হয়। স্বওাবতই 
“মাপামে দাসি'র সংখ্যাগরিষ্ঠ মংশ যারা অর্থনী তিবাদের পক্ক কুণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীকে 
আবদ্ধ করে রাখা প্রতিবিপ্রধী কৌশল অবলম্বন করে চলেছিলেন তারা 
আালিনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর অথনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উত্তরণকে ভাল 
চোখে দেখেননি । এই গোষ্টা স্তালিনের কর্মকাণ্ডের পিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন । 
তিক লিসের অগ্রশাম শ্রথিকশ্রেণী স্তালিনের সংগ্রামের রণকৌশল ও বৈপ্লবিক 
আদর্শে বাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তার ফলে স্থবিধাবাদ্ীদের বাধা দেওয়ার সমস্ত 
ব্য শ্রচেষ্টা। পরাভূত হয়। এই সময় তার জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
স্থযোগ ঘটে যায়। ভিক্টর কুণ্ণাতভক্কি নামে লেনিনের জনৈক ঘনিষ্ঠ সমথক 
ও মহুযোগী ১৯০* সালে তিফ.লিসে আঙেন পার্টির কাজ উপলক্ষে । তিনি 
এখানে এপে স্তাজিন এবং 'মাপামে দাপি' দলের লংখ্যালথু উপদলের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করেন এবং মঠিক মার্কলবাদের প্রয়োগে এই উপদলকে লাছায্য. 
করেন। 


১। ই, ইয়্ারোসলাতক্ষি: জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ২২ 


৫ 
স্ালিন-_২ 


এতদিন লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের পাঠক হিসেবে পরিচিতি ছিল, আদশের 
মিল ছিল, কুযর্ণাতভক্কির বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় ত1 আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯৯৯ 
সালের ডিলেম্বর মামে লেনিনের 'ইস্ক্রা” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তালিন নিজেকে 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি মতাদশগত প্রশ্নে লেনিনের অ্ছগামী ছিসেবে নিজের 
সর্বৈব মিল খুজে পেলেন। তার দৃঢ় প্রত্যয় ছল লেনিনই প্রকৃত মার্কস- 
বাদী পার্টির শষ্টা, শিক্ষক ও নেতো হওয়ার যোগ/তম ব্যক্তি । পরব জীবনে 
স্তালিন লিখেছেন £ 

“নবম দশকের শেষদিক থেকে লেনিনের বিপ্লবী বর্মকাণ্ডের খবরাখবর এবং 
বিশেষ করে ১৯০১ সালের পরে অর্থাৎ “ইস্ক্রা” প্রকাশের পরে আমার দৃঢ় 
প্রত্যয় হয় যে লেননের মধ্যে এক অসাধারণ ক্ষমতামম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান 
আমরা পেয়েছি; নিছক একজন পির নেতা হিসেবেই শামি তাকে গণ্য 
করি না, প্রকৃতপক্ষে তিনি পার্টর প্রতিষ্ঠাতা, কারণ আমাদের পার্টির আভ্যান্ত- 
রীণ তা্পধ ও আস্ত গ্রহ্নোাজনগুলি তিনি এককভাবেই বুঝতেন । ষখনই 
আমি পার্টির অগ্ঠান্ত নেতাদের সঙ্গে তার তুলনা! করেছি তখনই আমার মনে 
হয়েছে প্রেখানভ, মাত, আকঙ্জেলিভ প্রমূণ নেতাদের অনেক অনেক উপরে তার 
স্থান, তিনি পার্টির অন্যত্তম নেত! মাত্র নন, এদের সঙ্গে তুলনায় তিনি উচ্চতম 
সারির, তিনি একজন পাহাড়ী ঈগল ধিনি সংগ্রামে ভয় কি জিনিস জানেন 
না, কশ বিপ্লবী সংগ্রামের অজানা পথে পার্টিকে সাহষিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব 
দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন । ১ 

১৯**-১৯০১ সালে বাশার 'অধ্নৈতিক সংকট চরমে ওঠে ফলে সর- 
কারের সহতযাগিতায় মাঁলিকশ্রেণ *ক্কটের বেঝা আঅ.মকশ্রেণীর উপর চাপাতে 
থাকে । ব্যাপকভাবে লে-মফ.৪ শ্রমিক ছাটাই হতে থাকে । ১৯ সালের ২৩০ 
এপ্রিল “মে দিবস' উপলক্ষে তিকর্থলসের লবণ হৃদ অঞ্চলের শ্রমিক সমাবেশে 
ভ্ঞালিন প্রথম ভাষণ দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বছ গোপন আঞ্চলক্ক সংগঠনের 
মাধ্যমে ধর্মঘট ও রাজনৈতিক সংগ্রম নংগঠিত করতে থাকেন! কারখানায় 
কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বিশেষ করে রেলওয়ে শেড ও 
লোকোযোটিভ কারখানা লতে ধর্মঘট সরকারের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এই 
সব আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অন্তত্ম বিপ্রবী নায়ক মিখাইল কালি- 
নি-ন্থুর এক উল্লেখযোগ্য ভূ মকা ছিল | কালিনিন এই সময় কিছুকাল পিটাসণুর্গ 
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থেকে ককেশাসে নির্বানিত হয়েছিলেন। যদ্দিও এই ধর্মঘটগুলি মূলতঃ অর্থ- 
৫নতিক দাবীভিত্তিক ছিল, কিন্ক এর ছারা ভবিষ্যতে শ্রমিকখ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক অংগ্রামের জমি টতৈরী হয়েছিল। ১৯১ সালের ২২শে এপ্রিল 
স্তালিনের নেতৃত্বে মে দ্িবদ উপলক্ষে তিফলিসের কেন্দ্রস্থল সোল দাতস্কি 
বাজার অঞ্চলে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ অন্রষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ 
সমাবেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । সমগ্র ককেশালের পরবরতীকালের সংগ্রামে 
এই লমাবেশ এক বাজ্গনৈতিক জোয়ার এনে দিয়েছিল। লেনিনের ইস্ক্রা, 
পত্রিকায় এই সমাবেশের প্রতি বিপ্রবী অভিনন্দন জানানে। হয়। 

ককেশ(স, অঞ্চলের বর্বছারার ক্রম জাগরণ জার সরকারের ঘুম কেড়ে 
নিল। শ্রমিকশ্রেণীঠ আন্দোলনকে স্তন্ধ করে দেওয়ার মতলব নিয়ে জার 
পরকার নজিরবিহন নিপীড়ন নামিয়ে আনল সমগ্র এলাকায়। ১৯০১ সালের 
২১শে মার্চ পুলিশ স্তালিনের বর্মস্থল ও বাসন্থানে হানা দেয় এবং খানাতল্লাসি 
করে। কিন্ত আশৈশব বিপ্রবী নাগককে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সহজ 
ছিল না। পুলিশী হানার পম্ভতাবন। অনুমান করে তিনি আহ্মগোপন করেন। 
প্রকাস্তে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেল। এই সময় থেকে ১৯১, সালের 
ফেব্রুমারী বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর স্তালিনকে আত্মগে।পনে থেকেই বিপ্রব 
সংগঠিত করতে হয়। গোপন রাজনৈতিক জীবনের ছুঃখ-বষ্ট ও অথনৈতিক 
অন্থাচ্ছলা হালিমুখে বরণ করে নিফে তিনি মার্কলবাদ-লেনিনবাদের পতাকাকে 
উধ্বৰে তুলে ধরেন। 

জরের দমন্পীড়ন বিপ্রবী আন্দোলনের গতিরোধ করতে বিন্দুমাত্র লক্ষম 
হল ন1 বরং অম্জীবী মানুষের মন বিপ্রবের জন্ত আরও বেশী বরে প্রস্তুত হতে 
থাকে। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জঙ্জিয়ার সোশ্তাল ডিমোক্র্যাট দলের 
প্রথম বে আইনী মুখপত্র “বর্দজোলা” (সংগ্রাম) প্রকাশিত হয়। শুালিন ও 
তার অন্তম সহযোগী কেটস্খোভেলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই নিরবাচ্ছিন্মভাবে 
লেনিনের 'ইস্ক্রা'র নীতি ও দৃষ্টিকোণ অগ্দরণ করে প্রকাশিত হতে থাকে। 
প্রথম সংখ্যায় “সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে" শীর্ষক জম্পাদকীয় স্তভে স্তালন 
পত্রিকা প্রকাশের উদ্দবেশ্ট বর্ণনা করে লেখেন £ 

'জঞ্জিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে এমন একটি সময় এর মধ্যেই এসে পড়েছে 
যখন একটি সাময়িক পঞ্জ বিপ্লবী কার্যকলাপের অন্যতম একটি প্রধান উপকরণ 
হুয়ে উঠেছে । আমাদের নবাগত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আইনান্গুগভাবে মুর্রিত 


চি 


ংবাদপত্রগুলে! সম্পর্কে কটি কথা বলা আমর প্রয়োজন বোধ করছি।' 
আমাদের মতে এ ধরনের একটি পত্িকাকে__-যে অবস্থাধীনেই তা প্রকাশিত 
হোক না কেন বা যে-কোন ভাবধারাই তা ব্যক্ত করুক না কেন--তাকে তার 
অর্থাৎ কর্মীর স্ার্থের মুখপত্র বলে গণ্য করা হবে একটি বিরাট তৃল। শ্রমিকদের 
“দেখাশোনার”? দায় রয়েছে য লরকার বাহাদুরের হাতে, এইসব সংবাদপত্রের 
ব্যাপারে তাদের চমৎকার একটা স্থযোগ রয়েছে । তার্দের অধীনে “সেন্সর” নাম- 
ধারী কর্মচারীদের বিরাট একটি সম্পূর্ণ বাহিনী রয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষ- 
ভাবে নজর রাখার জন্ত এবং সত্যের একটি আলো ধরেখাও যদি দেখা যায় তবে 
তাতে লাল কালি বুলিয়ে দিয়ে বা কাচি দিয়ে কেটেকুটে ফেলাই হল তাদের 
বিশেষ কাজ্জ। “শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছুই পাশ করে দিও না, অমৃক অমুক 
ঘটনার কিছুই প্রকাশিত হতে দিও ন1, অমুক অমুক ব্যাপারে কোন আলোচনাই 
হতে দিও না? ইত্যাকারের সব নির্দেশ নিয়ে নেন্সরের কমিটিতে ঝাঁকে ঝশাকে 
সাকুর্লারের পর সাকুর্লার আসতে থাকে । এই পরিস্থিতিতে, একটি সংবাদ- 
পঞ্জকে সঠিকভাবে পরিচালনা! কর? একাজ ই অসম্ভব; এইসব পত্ভিকার পাতায় 
ভাসে ইঙ্গিতে কোন খবরের অনুসন্ধান বা শ্রমিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন 
বিষয়ের একটি সঠিক মূল্যায়ন খুঁজতে গেলে একজন কর্মীকে হতাশই হতে 
হবে। যদ কেউ এটা বিশ্বাস করেন যে একাস্ত মাঝে মধে। কোননা কোন 
আইনাস্থগভাবে মুদ্রিত পত্রপত্রিকা কথা গুসঙ্গে তাদের প্রশ্নের উল্লেখমান্ত 
করে দুয়েক লাইন বের হয়, প্রতিক্রিয়াশীল সেন্সরের ভুলের জন্যই যা ছাড়া 
পেয়েছে তা দিয়ে একজন কমার কোন উপকার হবে, তাহলে আমাদের 
বলতেই হয় যিনি এরকম ট্রকরো৷ ববরের উপরই ভরসা করতে চান এবং এধরনের 
খণ্পছক্পেরে উপর একটি প্রচার ব্যবস্থা দাড় করাতে চান--তিনি চিন্তার টদন্যই 
প্রকাশ করবেন।-.-তাছলে জঙ্জিয়া্ একটি হ্বাধীন সাময়িকপত্ত সোশ্তাল 
ডিমোক্র্যাটি ক আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন 1১ ১ 
পত্রিকার নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা করে স্তালিন আরও লেখেন £ 
'জঞ্রিয়ান পত্রিকাকে তত্ব ও কৌশলের মুলনীতি সংক্রান্ত লমস্ত প্রশ্নের 
ব্যাপারেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহ!ল রাখতে হুবে। একই লঙ্গে আঞ্চলিক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে, প্রত্যেকটি ঘটনার উপর যথোচিত- 
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আলোকপাত করতে হুবে, একটি তথ্যকেও এড়িয়ে গেলে চলবে না এবং আঞ্চ- 
লিক শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে এমন সমস্ত প্রস্থবেরই সছ্ত্তর 
উপস্থাপিত করতে হবে । জজিয়ার সংবাদপত্রকে জঞ্জিয়ান ও রাশিয়ান জঙ্গী 
শ্রমিকদের মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করতে হুবে, এঁক্য গড়ে তুলতে হবে। এই 
পত্রিকা নিজ দেশে, রাশিয়ায় এবং বিদেশে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যা! কিছু ঘটছে 
তার পবাকছু সম্পকেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল রাখবে । - শ্রমিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নকল গ্রশ্নেরই সহজ-পর্ল উত্তর দিতে হবে জঙ্জিয়ার 
পোশ্টাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকাটিকে, নীতিগত গশ্রপযূহের ব্যাখ্য। করতে 
হবে, এই সংগ্রামে শ্রনিকশ্রেণী যে ভূমিকা নেবে তার তত্বগত ব্যাথ্যা উপস্থিত 
করতে হবে এবং কর্মাদের সামনে উপস্থিত প্রতিটি ব॥াপারের উপরই ঠবজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্রের আলগোকলম্পাত্ত করতে হবে।১ 

পত্রিকার 'দ্বতীগ সংখ্যায় “রাশিয়ার সোশ্টাল ডিমোক্র)াটিক পার্টি ও তার 
জক্রী কর্তব্য নামে স্তালিনের একটি মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই 
প্রবন্ধে তিনি শ্রমিক্রোর আন্দোলনের স্বতঃস্ফুর্ত ভাবের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
সমাজবাদের সম্পর্ক নির্দেশ করেন, পেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক 
শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন। সর্বহারাশ্রেণীর একটি নিজন্ব 
রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। 

শুধু পত্রিকা নয় বহু ভাষাভাষী ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় 
ইস্তাহার জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিলি করার ব্যবঞ্থ৷ হয়। তিফর্ভলসের 
সোশ্তাল ভিমোক্রযাটদের কাঙ্জেব বিবরণ দ্রিয়ে লেনিনের “ইস্ক্রা'্ম বলা হয় 
ক্শীয়, জজীঁ এবং আর্মেনীয় ভাষায় স্থলিখিত ইস্তাহারে তিফলিমের প্রতিটি 
জেল। প্রাবিত হয়ে গেছে ।”২ স্তালিন্র সহকমা কেটস্খোভেলি বাকুতে 
লেনিনের স্‌ক্রা'পন্থী এক চক্র গঠন করেন এবং একটি গোপন ছাপাখানা ও 
স্থাপন করেন। ১৯০১ সালের ১১ই নভেম্বর একটি সম্মেলনের মাধ্যমে রুশ 
সোশ]ল ডিমোক্রযাটিক লেবার পার্টির তিকলিস কমিটি গঠিত হয়। এই 
কমিটিতে স্তালিনও নির্বাচিত হুন। কিন্ধু তিনি বেশীদিন তিফ.লিসে থাকেননি । 
নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ককেশাস অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমিক কেন্তর 


১। স্তালিন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড. নবজাতক সংস্করণ | 
২। ইপত্রী, ২৫শ সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯*২। 


১, 


বাকুতে (প্রথম বাকু ও দ্বিতীয় তিফলিন ) তাঁকে পাঠানে। হয় পার্টির নির্দেশে 
সংগঠন গড়ে তোলার জন্ঠ। 
শুরু হল বাটুমে, নতুন কর্মক্ষেত্রে স্তালিনের বিপ্লবী জয়যাত্রা । তুরস্কের 
সীমানায় অবস্থিত এই শহরে কাজ করার সময় জুগাশভিলি “কাবা” নাম গ্রহণ 
করেন৷ তুকাঁ ভাষায় “কোবা” মানে অদম্য। পরবর্তীকালের সুপরিচিত 
ছল্সনাম 'স্তালিন' ছাড়া «“কোবা' নামে তিনি বছুদ্দিন কাজ বরেন। এর মধ্যে 
অবশ্য বহুবার তাকে বিভিন্ন ছদ্মনাম নিতে হয় পুলিশের চোখে ফাকি দেওয়ার 
জন্য । প্রথমেই তিনি রাজনৈতিক ধ্যানধারণাসম্পন্ন কিছু শ্রমিকের সঙ্গে 
ংযোগ স্থাপন এবং একটি মার্কসবাদী কেন্দ্র গঠন করেন। অতি অন্নদিনের 
মধ্যে রথস্গাইন্ড. মান্তাশেভ, মিদেরিদিল প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে 
ওঠে। ১৯০১ সালের ৩১শে ডিনেম্বর কোবা (স্তালিন) নববর্ষের পার্টি 
ছল্সনামে সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পাঠচক্রগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত করেন! এই সম্মেলন থেকে তার নেতৃত্বে একটি পরিচালক গোরী 
নির্বাচিত হয় যাব প্রকৃতপক্ষে লেনিনবাদী ইস্ক্রাপন্থীপ্দের বাটুম কমিটি 
হিপেবে পরিগণিত হুয়। 
অপাধারণ দংগঠক স্তালিন শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ নংগ্রহ করে ১৯০২ 
সালের জানুয়ারী মালে একটি গোপন ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখান' 
থেকে জলম্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকে স্তালিনের লেখা অগ্নিধষী ইস্তাহার 
যা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার জোয়ার এনে দেয়। আরম হল শিল্প- 
ভিত্তিক ধর্মঘট । মান্তাশেভ শিল্পকেজ্জরে স্তাভিনের নেতৃত্বে ৩১শে জানুয়ারী 
থেকে ১৭ই কেব্রুয়ারী যে ধর্মবট চলে তা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এর 
পরের ধর্মঘট রথস্চাইন্ডে । পরের পর ধর্মঘটে ভীত হয়ে সরকার বাটুমে একজন 
দামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করল। কিন্তু কোন ফল হল না। ধর্মঘট 
জোরদার হতে থাকল। ৭ই মার্চ ৩২ জন ধর্মথটা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হল। 
পরের দিন ৮ই মার্চ লেনিনের নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ধুত কর্মা- 
দের মুক্ষি দাবী করল। উন্মত্ত শানকদল এদিন প্রায় ৩০০ জনকে লমাবেশ 
থেকে গ্রেপ্তার করে নিল। ৯ই মার্চ স্তাপিন বাটুমের বিভির শিল্প 
কারখান! থেকে ছয় হাজারেরও বেশী শ্রমিকের মিছিল দংগঠিত করলেন। 
বিক্ষোর্কারীরা পতাকা হাতে বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে জেলখানার দিকে 
অগ্রঙনর হুল যেখানে ধৃত শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছিল। মানুষের মিছিলের 


এই উত্তাল তরঙ্গে ভীত কাপুক্ষ জার দরকার মিছিলের উপর গুলি চালায়। 
গুলিতে ১৫ জন শ্রমিক নিহত ও ৫৪ জন আহত হয় এবং প্রায় ৫** জন 
বিক্ষোভকারী গ্রেথার ছয়। এদিন রাতে স্তালিন এই গুল চালনার বিরুদ্ধে এক 
জ্বালাময়ী ঘোষণাপত্র রচনা করেন। এইনব আন্দোলনে স্তালিনের ভূমি কা বর্ণনা 
করে বাটুমের জনৈক বৃদ্ধ শ্রমিক বলেছেন : "স্তালিন বিক্ষুন্ব জনপযু-দ্রর মাঝ- 
থানে থেকে নিজে এই আন্দোলন চালন1 করছিলেন । কালান্দাদ্ন নামে একজন 
শ্রমিক গুলি চলনার সময় বাহুতে আহত হয়, স্তালিন তাকে ভিড়ের ভিতর 
থেকে বের করে নিয়ে আনেন এবং পরে নিজেই তাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে 
আলেন।”* 

১২ই মার্চ শহীদদের সমাধিস্থ কর! হয় উপবুক্ক বৈপ্রবিক মধাদায় এবং 
এণনও একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্তালিনের লেখ। 
একটি ইন্তাহার বাটুঘ ও অন্তাপ্ত শহরে বু সংখ]ায় বিলি করা হয়। ইস্তাহারে 
কলের প্রতি আহ্ব'ন জানিয়ে স্তালিন লেখেন £ 

যারা সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের শ্রদ্ধ। জানাই । যে মায়ের স্তন্তে 
তোমরা পালিত নেই মায়েদেরও প্রণাম জানাই । শহীদের ক1টার মুকুট যার! 
পরেছে, যারা! মরণের মুহুর্তে বাণী দিয়ে গেছে, তাদের ম্মতি আছে আমাদের 
দঙে, আমাদের কানে কানে বলছে--“আমাদের উর অত্যাচারের প্রতি- 
শোধ নাও” ২ 

এই সময় পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্থ স্তালিন শহর থেকে দূরে এক 
চাষী পরিবারে থাকতেন। এ চাষীর বাড়ীতে তর ঘরে একটি যুদ্রাঘন্ত্র ছিল। 
এ মুদ্র।যন্ত্রে ইন্তাহার ছেপে মেয়েদের দিয়ে বা চাষীদের মারকৎ বিলি করতেন। 
বাড়ীর মালিক দরুল চাষী ফলের ঝুড়িতে করে নির্দিই স্থানে ইন্তাহারগুলি 
পৌছে দিতেন। এইভাবে বু কৃষক ও কৃষক মেয়ে স্তালিনের গোপন 
কাজকরন্নে সাহায্য করত। 

এইভাবে তিফ_লিম, বাকু, বাটুম প্রভৃতি প্রদেশে শক্তিশালী লেনিনবাদী 
সংগঠন গড়ে উঠার ফলে সমগ্র ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চল স্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে 
সাচ্চা বিপ্লবীদ্ধের এক ছূর্জয় ঘাটিরূপে পরিচিত হয়। জায়, আর্মেনীয়, 

আজারবাইজানীয় ও রুশীয় জাতিসমূহের শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিকশ্রেপীর 


১। ই, ইয়ারোদ,লাভক্কি : জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ২২ 
২। এ পৃঃ ৩৯। 


৩১ 


'আস্তর্জাতিকতার আদর্শে এই সংগঠনের মধ্যে নিজেদের শোষণমুক্কির পথের 
সন্ধান পান। পরবতীকালে লেনিন বহুবার ককেশীয় অঞ্চলের পার্টির 
আংগঠনকে আদশস্থানীয় বলে প্রশংসা করেছেন। 
বাটুমের শ্রমিকদের জাগরণ ও উদ্দীপনা জার সরকারের অসহা হল। 
অবিলম্বে সমস্ত প্রশাসন ঝাপিয়ে পড়ল শ্রমিক বস্তী ও অঞ্চলগুলির উপর, 
উদ্দেশ দলের সর্দারকে গ্রেপ্তার করা । প্রায় 'একমাম পুলিশের চোখে ধূলে! 
দিতে সমর্থ হলেও ১৯০২ সালের ৫ই এপ্রিল নেতৃস্থানীয় পার্টি সদশ্যদের নিয়ে 
লভা করার সমন্ন গ্নেঞ্চার হয়ে যান। প্রথম তাকে বাটুম জেলে রাখ! হয়, 
কিন্তু জেলে বমেও তিনি সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নেতৃত্বের কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে জার সরকার তাকে কাটাইস জেলে পাঠিয়ে দেয়। 
সেখানেও ভিন অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের 
মধ্যে লেনিনবাদী 'ইস্ক্রা”র পক্ষে প্রচারকার্ধ চালাতে থাকেন। অবশ্থ কিছুদিন 
পরে আবার ঠাকে বাটুম জেলে আনা হয় ,৯শে এপ্রিল, ১৯*৩। তীক্ষবৃদ্ধি, 
বিপ্লবী নায়ক স্তালিন কিন্তু কারাবামকালে এক মুহুর্তের জন্যও দলের সঙ্গে 
ষোগাযোগ বিচ্ছিয্ হননি । ইতোমধ্য মার্চ মাসের প্রথমদিকে ককেশীয় অঞ্চলে 
পার্টির প্রথম কংগ্রেন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস থেকে রুশ সোশ্তাল ডিমো- 
ক্র্যাটিক লেবার পার্টির ককেশিয়ান শাখ। গঠিত হয়। কারাবন্দী অবস্থাতেই 
স্তালিন এই কমিটির সদন্য নির্বাচিত হন। 
জেলে থাকাকালীন তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের (ধারা গ্রেপ্তার হয়ে 
আসেন) কাছ থেকে পার্টির মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিকর্দের মতভেদের 
বিষয় জানতে পারেন। জেলে বসেই শিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি লেনিনের 
পক্ষে থাকবেন, বলশেভিকদের নীতিকে অন্থদরণ করবেন। বাটুম জেল 
থেকেই তাকে ১৯০৩ সালের শরৎকালে পূর্ব সাইবেরিয়ার ইকুট্স্ক প্রদেশের 
বালাগানন্ক জেলার নোভায়া উদ গ্রামে তিন বছরের জন্ব নির্বাসিত করা হয়। 
২৭শে নভেম্বর থেকে তীর এই নির্বাশ্ত জীবন শুরু হয়। একজন শিল্পীর 
আকা শ্তালিনের এই নির্বাদনকালীন ছবি অনেকেই দেখেছেন। পায়ে বুট 
জুতো, গায়ে ওভারকোট, মাথায় ফারটুপি--স্বাঙ্গ তুষারাবৃত, চেয়ে আছেন 
বছ দুরের দ্িকে-_-যেখানে আছে দেই মাহুষগুলি যাদের মাঝে কাজ করতেন। 
* নির্বাসনকালেই তিনি লেনিনের কাছ থেকে একখানি ব্যক্তিগত পল্জ পান। 
এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্তালিন লেখেন £ 
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“১৯৯৬ লালে প্রথম আমি লেনিনের সংস্পর্শে আদি । এ কথা ঠিকই যে 
এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার মাধ্যমে হয়নি, পঞ্জালাপের ছবারাই লংযোগ 
রক্ষিত হতো । এই পত্র সংযোগ আমার উপর এমন ছুরপণেয় প্রভাব শ্ষ্টি 
করেছিল য1 পার্টিতে আমার পারা জীবনের কাজের মধ্যেও মুছে যায়নি। 
সেই সময় আমি সাইবেরিয়ায় নির্ধাপনে ছিলাম." তুলনামূলকভাবে লেনিনের 
চিঠি সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্ধ তার মধ্যে আমাদের পার্টির বাস্তব কার্ধাবলীর 
বলিষ্ঠ ও নিীক দমালোচনার সঙ্গে আশু ভবিষ্যতে পার্টির কাজের সামগ্রিক 
পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল ।১ 

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্টির পারকল্পন! জানার পরে স্তালিন ধৈধ হারিয়ে 
কেলেন, নির্বাপিত অলস জীবন তার পক্ষে অপ্হনীয় হয়ে ওঠে। লেনিনের 
নির্দেশিত পথে বলশেডিক পার্টি গড়ার কাজে আন্মনিয়োগ করার জন্য তার 
প্প্রিবী সত্তা উন্মুপ হয়ে ওঠে । হৃযোগ সন্ধান করতে থাকেন কি করে নির্বাদিত 
জীবন থেকে পালিয়ে াবেন কাজের জগতে । অবশেষে ১৯০৪ সালের €ই 
জানুয়ারী সাইবেরিয়ার নিধান থেকে পালাতে দমর্থ হন এবং নানা ছুর্গঘ পথ 
ঘুরে ফেব্রুয়ারী মানে ককেশাসের প্রথমে বাটুম এবং পরে তিফর্থলসে ফিরে 
আসেন। 

নাটালিয়া কিরতদ্জ তার আত্মবিবরণীতে স্তালিনের “নর্বাশন থেকে 
আলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ 

“১৯০১ লালের প্রথম দিকে একদিন মধ্যরাত্রে আমার দরজায় করাঘাত 
হল । আম বললাম-_কে? 

“আমি । আমাকে ঢুকতে দাঁও। 

“আপনি কে? 

“আমি শোশো। 

“আমার কাছে এ কথা অবিশ্বান্ত মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না তিনি আমাদের 
সাংকেতিক “'সহম্রাযু হ৪” কথাটি বললেন ততক্ষণ আমি দরজা খুলে দিইনি। 
আমি তাকে জিজ্ঞালা করলাম, কি করে তিনি বাটুমে কিরে এলেন। শোশে। 
বললেন, আমি পালিয়ে এসেছি ।, 

এর কিছুদিন পরেই তিনি তিফলিসে গেলেন। আবার শুরু হুল নতুন 
উদ্মে নবীন পরিকল্পনায় বলশেভিক পার্টি গড়ার কাজ। 


১। স্তালিন রচনাবল্গী, ষষ্ট খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


প্রথন কুশ বিশ্লীবের রাজনৈতিক প্রস্ততি 
বন্দী ও নিবাপিত অবস্থায় স্তালিনের প্রায় দুবছর কেটে যায়। কাজের, 
মধ্যে ফিরে এসে তিনি দেখেন সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের জোয়ার অব্যাঙছেত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে । রুশ পোশ্তাল ডিমোক্রযাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় 
কংগ্রেস ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কংগ্রেসে অর্থনীতিঘাদের বিরুদ্ধে 
মার্কপবাদীদের জয় হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে 'অর্থনীতিবাদে'র 
সমর্থক মার্ভভের দলের পরাজয় ঘটে । এই সময় থেকেই কংগ্রেসে নিবাচন 
উপলক্ষে যে-লেনিনপদ্থীর। অধিকাংশ ভোট পায় তাদের বলশেভিক ( কথাটি 
এসেছে বিল্শিন্ন্টভো” হতে, এর অর্থ “সংখ্যাগুরু অংশ?) নামে অভিহিত 
করা হতে থাকে। 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কারধাবলী বিচার করলে নীচের টবশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য 
করাযায়ঃ£ 

(ক) অর্থনীতিবাদ ও প্রকাশ্ত স্থবিধাবাদের উপর কংগ্রপে মাকপবাদের 
বিজয় স্চিত হল। 

(খে) কংগ্রেসে কর্মন্থচী ও নিয়মাবলী গৃহীত হওয়ার ফলে সোশাল 
ডিমোক্রযাটিক পার্টির একক পার্টি হিসেবে কাঠামো! তৈরী হুল। 

(গ) লংগঠনের প্রশ্নে নংগ্রামে স্ম্পইভাবে ছুটি মত দেখা দিল এবং এর 
ফলে পার্টি বলশেভিক ও মেনশেভিক দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বলশেভিকর! 
বিপ্রবী সোশ্ঠাল ডিমোক্র্যাপির সাংগঠনিক নীতির সমর্থক এবং মেনশেভিকরা 
সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও সুবিধাবাদের পৃষ্ঠপোষক । 

দ্বিতীয় কংগ্রেণের পর এই মতভেদ চরম স্তরে উন্নীত হুল। স্থবিধাবাদী 
মেনশেভিকরা “ইস্ক্রা'র সম্পাদকম্গুলী ও অন্তান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে 
পর[জিত হলেও এখন চাপ দিতে থাকে তাদের অন্তভূ-ক্তির জন্ত। বলশেভিকরা! 
তাদের দাবী অগ্রাহ করলে পার্টিকে লুকিয়ে মার্তঙ, ট্রটস্কি ও আক্পেলরভ 
একটিংউপদলীয় দংগঠন গড়ে তোলেন। মার্ভভের ভাষায় তাঞ্জের লক্ষা হয়, 
“লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা” । যদ্দিও দ্বিতীয় কংগ্রেসের লময় প্রেখানভ 
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লেনিনের সমর্থক ছিলেন কিন্ত এই সময় থেকে পার্টি ভাঙার হুমকির ফলে 
তাদের লঙ্গে আপোষ করতে গিয়ে ক্রমশঃ লেনিনের বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে 
পড়েন এবং মেনশেভিকদের দাবীগুলির পক্ষে ওকালতি করতে থাকেন। 
লেনিন বুঝতে পারেন “ইস্ক্রা'কে মেনশেভিকদের হাতত থেকে রক্ষা করা যাবে 
না, তাই তিনি "ইস্ক্রা'র লম্পাদকমগ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর. 
ইস্ক্রা” ৫২তম সংখ্যা থেকে মেনশেভিকদের মুখপত্রকূপে প্রকাশিত হত্তে 
থাকে। 

মেনশেভিকর। পার্টিতে প্রতিটি শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রকে দদশ্য করার 
জন্য দাবী জানিয়েছিল এবং পার্টির সদন্যপদের শৃঙ্খলার গ্রয়োজনীয়তা অন্বীকার 
করে । লেনিন মার্কসবাদী পার্টির চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পর্কে এই সময় “এক পা আগে 
ছু পা পিছে" নামে একটি পুস্তক রচন। করেন । এই পুস্তকের উদ্দেশ্য মেনশেভি ক- 
দের উপযুক্ত জবাব দেওয়া এবং বলশেভিকদের মার্কসবাদী পার্টি গঠনের ম্বরূপ 
ব্যাখ্যা কর! । পার্টি সংগঠনের লেনিনবাদী মত হল_-মার্কসবাদী পার্টি শ্রমিক- 
শ্রেণীর একটি অংশ, একটি বাহিনীন্বরূশ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন 
বাহিনী আছে; অতএব শ্রমি কশ্রেণীর প্রতিটি বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
বলা চলে না। শ্রমকশ্রেণীর অন্যান্ত বাছিনী থেকে পার্টির প্রধান পাথক্য 
হল--পার্টি একটি সাধারণ বাহিনী নয়--পার্টি হুল এগ্রগামী বাহিনী; শ্রেণী- 
চেতনায় উদ্ধদ্ধ বাহিনী, শ্রমকশ্রেণীর মার্কসবাদী বাহিনী । সমাজ জীবন 
সামাজিক বিকাশের নিয়ম, শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য সম্বদ্ধে জ্ঞান এই বাহিনীর 
হাতিয়ার এবং সে-কারণেই পার্টি শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব করতে ও সংগ্রাম 
পরিচালনা করতে পারে। রাষ্ট্রশত্তি দখল করার সংগ্রামে অর্বহারাশ্রেণীর 
হাতে এই পার্টি সংগঠন ছাড়া আর কোন হাতিয়ার নেই। লেনিন: 
লিখেছেনঃ 

রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রামে সংগঠন বিনা লরহারাশ্রেণীর আর কোন, 
হাতিয়ার নেই। বুর্জোয়া জগতের অবাজক প্রতিযোগিতার রাজত্বে দর্বহারারা 
ছন্ত্রঙ্গ, পু'জিপতিরা জবরদস্তি করে তাদের খাটিয়ে নিম্পিষ্ট করছে, তার! প্রতি 
নিয়ত চরম দুঃস্থতা, বর্বরতা ও অধঃপাতের নিয়তম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। 
যখন মার্কলবাদী নীতির লাহায্যে তাদের মতাদর্শগত এঁক্য সংগঠনের বাস্তব 
ভিত্তির উপরে স্থমংহত হয়ে গড়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর; 
সেনাবাহিনীরূপে একন্ত্রে গেঁথে দেয় তখন লর্বহারারা এক অজেয় শক্তিতে, 


৩৫ 


পরিণত হতে পারে এবং অবশ্তই তা হবে। রুশ দেশের দরকার জারতন্তর 
কিংবা নিবার্ধ আত্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্ররে এ বাহিনীকে বাধা দেওয়ার সাধা 
নেই।”১ 

লেনিনের এই “এক প। আগে ছু পা পিছে” বইটি পার্টি-কমীর্দের মধ্যে ব)াপক 
প্রচারিত হওয়ার পর অধিকাংশ স্থানীয় কমিটিগুলি বলশেভিকদের পক্ষে 
আমতে থাকে । জনসমর্থন যত বেশী করে বলশেভিকদের পক্ষে যেতে থাকে 
ততই মেনশেভিকদের পার্টি-বিরোধী কার্ধকলাপ বৃদ্ধ পেতে থাকে। ১৯০৪ 
সালের গ্রীষ্মকালে প্রেখানভের সহায়তায় ক্রাপিন ও নম্কভ নামে ছুজন বিচ্যুত 
বলশেঠিকের সঙ্গে মিলিত চক্রান্তে মেন্শেভিকর। কেন্দ্রীয় কৃমিটির অধিকাংশ 
পদ দখল করে নেয়। কেন্দ্রীয় কমিটি ও মুখপত্র 'ইস্ক্রা” বেদখল হয়ে যাওয়ার 
ফলে লোঁনন এবং বলশেভিবদের নতুন করে মুখপত্র প্রকাশ করা ও পার্টি 
কংগ্রেস করে সংগঠন মঙ্গবুত করার চিন্তা করতে হল। ১৯*৫ পালের ৪5 
জানুয়ারী "পেরিঃদ্‌ আগে চল) নামে বলশেভিকদের মুখপঞ্জ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। ইতোমধ্যে তৃতীয় কংগ্েন আহ্বান করার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে কাজ 
অনেকথা:ন অগ্রসর হয়েছিল। ১৯০+ দালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় 
বিশ জন বলশেভিককে নিয়ে স্থইজারল্যাণ্ডে এক সম্মেলন বনে এবং এ সম্মেলন 
থেকে “পার্টির প্রতি” শীর্ষক এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। তিনটি প্রদেশের 
( দক্ষিণ, ককেশীয় ও উত্তর) বলশেভিক কমিটির সম্মেলনে সংখ্যাধিকদের 
কমিটিগুলোর ব্যরে| ন্বাচিত হয় এবং এই বুুরোর উপরই তৃতীয় পার্টি 
কংগ্রেদের সববিধ ব্যবস্থাপনার ভার অপিত হয়। 

মেনশেভিকদের বিকদ্ধে রাজনো'তক সংগ্রামে ককেশাপে লেনিনের বিশ্বপ্ত 
সহযোগী ছিলেন স্তালিন। নির্বাসন থেকে পালিয়ে এপেই তিনি ককেশাস 
অঞ্চলে পার্টিকে স্থবিধাবাদীদের হাত থেকে মুক্ত কার জন্ত তীব্রতম অভিযান 
চালান । শিরবচ্ছিন্নভাবে বাটুম, চিয়াভূরি, কুতাইপ, তিক লিল, বাকু এবং পশ্চিম 
জঞ্জিয়ার মফঃঘল জেলাগুলিতে ভ্রমণ করেন এবং যেখানে পুরনো সংগঠন 
ছিল সেথানে রাজনৈতিক শিক্ষামূলক সভা করে বলশেভিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং যেখ!নে সংগঠন ইতিপূর্বে ছিল না সেখানে নতুন করে স্থানীয় 
সংগঠন গড়ে তোলেন। এইভাবে গাজিন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অক্রান্ত 
৫ষ্টচ্টায় সমগ্র ককেশানে বলশেভিক সংগঠনের হূর্তেত্ত দুর্গ গড়ে ওঠে। 


পপ সপে পিল 


৯। লেনিন 5 নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খও, পৃঃ ৩৪৪ । 


তত 


পার্টি লংগঠনের পাশাপাশি স্তালিন শ্রমিকদের নিজন্ব জীবন-জীবিকার' 
লংগ্রামের প্রতিও সমপরিমাণ দৃষ্টি রাখেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাকুতে 
ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয়, নেতৃত্বে থাকেন স্তালিন ও জা পারিজে। 
আঠারো দিন ধর্মঘট চলার পর বাকুর তেল মালিকদের সঙ্গে এক যুক্ত চুক্তি. 
লম্পাদনের মাধামে শ্রমিকদের জয় হয়। বাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতি- 
হাদে এটাই হুল প্রথম শ্রমিক-মালিক চুক্তি। বৃহত্তর ককেশীয় অঞ্চলে 
বিপ্লবী অস্যরখখানের ভিততিমূলে ছিল বাকুর এই ধর্মঘট । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহামে ধর্মঘটের গুরুত্ব লম্পর্কে বলা 
হয়েছে £ 
“বলশেভিকদের বাকু কমিটির নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে শ্রমিকদের 
এক বিরাট ও স্থসংবদ্ধ ধর্মঘট হয়। ধর্মবটে শ্রমিকরা! বিজয়ী হন এবং তেল- 
খনির শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি নমগ্িগত চুক্কি হয়। রুশ দেশের 
শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাদে এ ধরনের চুক্তি এই প্রথম হল। ট্রান্স ককেশীয় 
ও রুশ দেশের নানাস্থানে বিপ্রবী জাগরণের স্থচনা হল এই বাকু ধর্মঘট। লারা 
রুশ দেশ জুড়ে জানুয়ারী ও ফেব্রু়ারী মালে ষে গৌরবময় সংগ্রাম চলল বাকু 
ধর্মঘট হল তারই পৃৰসংকেত । এই ধর্মঘট যেন বিপুল বিপ্রবী বন্থা রআহ্বানে 
বজ্জ'নর মতো শুনালো |” (পৃঃ ৭১৭২1) 
ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটির সঙ্গে লেনিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্জাঘ 
থাকে। মেনশেভিক, সোশ্তালিই রিভলিউশনারি, জাতীয়তাবাদী ও 
নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মতাদশগত লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন 
স্তলিন এবং তার প্রধান হাতিয়াব ছিল ককেশাল থেকে প্রকাশিত পার্টি 
পুস্তক-পুস্তিকাগুলি, যার অধিকাংশের রচিত তিনি নিজেই। এত অধিক 
ংখযক ইস্তাহার, পুস্তিকা, গ্রন্থ জার রাশিয়ার আর কোন অঞ্চলে প্রকাশিত 
বা প্রচারিত হয়নি। এই প্রচার অভিষানে প্রধান সহায় ছিল তিক-লিসের 
আভ.লাবার ছাপাখানাটি ; পুলিশের চোখে ধূলে। দিয়ে স্তালিন এই ছাপাখানাটি 
চালু রাখেন ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ লাল পর্বস্ত। এই ছাপাখানা থেকে অনেক 
মূল্যবান পুত্ত ক-পুস্তি ক প্রকাশিত হয়। যেমন: লেনিনের “দি রিভলিউ- 
শনারি ডিমোক্র্যাটিক ডিক্টেটরশ্রিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত এগ দি পেজটি 
টু দি রুরাল গুওর'; স্তালিনের “ক্রিকংলি এবাউট দি ভিসএগ্রিমে্টস ইন দি 
পার্টি”, "টু ক্লাদেস” পার্টি কর্মশ্থচী ও গঠনতন্ত্র এবং আরও অনেক ইন্তাহার, 
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বার অধিকাংশই স্তালিনের রচনা! । এই ছাপাখান। থেকেই 'প্রলেতারিয়াতিদ 
বর্দজোলা” (নর্বহারার সংগ্রাম) ও “প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোল! পুর্তমেলিঃ 
( দর্বহারার সংগ্রামের অগ্রদূত ) নামে সংবাদপঞ্জ ছুটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 
রুশীয়, জজাঁয় ও আর্মেনীয় ভাষায় একযোগে পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার, পুস্তক- 
পুস্তিকা এই ছাপাখানা থেকে ছাপ! হয়। 

ককেশাম অঞ্চলে বলশেভিক মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে স্তালিন গ্রতিষিত 
প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোল।” সংবাদপন্জের ভূমিকা ছিল লেনিন সম্পাদিত 
কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রলেতারী”র পরেই । প্রলেতারীর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গুলি 
এই পত্রিকায় পুনমূদ্রিত হতো৷ এবং বাকী "অধিকাংশ রচনাই লিখতেন স্তালিন 
স্বয়ং । এই প্রবন্ধ গুলিতে বিকুদ্ধবাদীদের স্বরূপ উদঘ।টন করে যে সমস্ত তত্বগত 
ও কৌশলগত বক্তব্য উপস্থাপিত হতো! সংগঠনের ক্ষেত্র তার কার্যকারিতা 
অপরিসীম বলে বিবেচিত হয়। লেনিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্তালিনের এই প্রবন্ধ- 
গুলিকে লাধুবাদ জানান মক্পবাদী 'চস্তা ও উচ্চমানের জন্য । 

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগ্লির মধ্যে 'পার্টিতে মত্দ্বৈত। সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য , 'কুতাইয়ের চিঠি এবং “গোশ্যাল ভিমোক্র্যাটদের উত্তরে, 
প্রভৃতির ভূমিকা এতিহাসিক। 'কুতাইয়ের চিঠি" ( সেপ্েম্বর- অক্টোবর ১৯৯৪) 
প্রবন্ধে স্তালিন নতুন মেনশেভিক পরিচালিত “স্ক্রা"য় লেনিনের “কী করতে 
হবে? কেন্দ্রিক প্রেখানভের গ্রতিবিপ্রবী রচনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে 
সাচ্চ। মার্কস্বাদী পার্টির মন্টাদর্শগত ভিত্তিকে সুদৃশাবে প্রত্ষ্ঠা করেন। 
এই পুন্তিক্ায়্ তিনি শ্রমিক আন্দোলনে শ্বতঃস্ফৃত্ততা ও চেতনা নম্পকিত প্রশ্নে 
লেনিনের মতবাদের সমথনে লড়াই চালান। তিনি লেখেন : 

“কী করতে হবে” তা ব্যাখ্যা করে প্রেখানভ যে প্রবন্ধগুলো 1লথেছেন 
তাও আমি পড়েছি। হয় লোকটির মাথা! একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, আর 
নয়তো স্বণা ও ঠবরিতাই তকে চালনা করেছে । আমার মনে হয় দুটোই কাজ 
করেছে। মনে হচ্ছে প্রেখানভ “নতুন সমস্যাগুলোর” পিছনে পড়ে আছেন। 
তিনি কল্প করে নিয়েছেন যে তার সামনে নেই পুরনো বুদ্ধিবাদীরাই দাড়িয়ে 
রয়েছেন এবং তিনি তার সেই পুরনো! ভঙ্গিতেই বারবার পুনরাবৃত্তি করে 
চলেছেন £ “নামাঞ্জিক চেতনা সামাজিক অস্তিত্বের দ্বারাই নিধারিত হয়, 
ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না” । যেন লেনিন বলেছেন যে মার্কসের 
সমান্গতন্্র দাল ব্যবস্থা এবং ভূমিদাস ব্যবস্থার অধীনেই সম্ভবপর হবে! স্কুলের 


৩৮ 


বাচ্চারাও জানে যে “ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না” যাই হোঁক, 
প্রশ্নটা হচ্ছে যে, আমর! এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমপ্যার লন্মুখীন।''. এখন 
আমর! যাতে যাতে আগ্রহী তা হল কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলিকে একটা অখণ্ড 
ভাবধায়ায় (সমাজতন্ত্রের তত্বে বূপায়িত কর] যায়, কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাব- 
গুলিকে এবং ভাবের ইঙ্গিতগুলিকে সংযে!জিত করে একটি স্রমণ্ডিত ভাব- 
খারায় (সমাজতন্ত্রের তত্বে) রূপ দেওয়! যায়ঃ আর কে তা করবে, কে সেগুলোকে 
দেবে স্থনমন্থিত রূপ । জনসাধারণ কি তাদের নেতাদের সামনে একট! বর্মস্থচী 
এবং দেই; কর্মম্ুচীর অক্কনিহিত মূল নীতিগুলি এনে দেয়, না, নেতার! সেগুলি 
দেন জনদাধারণুকে ? জননাধারণ নিজেরা এবং তাদের শ্বত:স্ফুর্ড আন্দোজনই 
যদি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের তত্বটি এনে দেয়, তাহলে মংশোধনবাদ, সন্ত্রাসবাদ, 
জুবাতেভিজম এবং ৫নরাজ্যবাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা 
করার জন্ক ঝামেলা পোহানোর কোন দরকারই নেই : "ম্বতংস্ফুর্ত আন্দোলন 
নিজের থেকেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়।” ** এ থেকে ষে সিদ্ধান্তে (বাস্তব 
বক্তব্যে) উপনীত হতে হুয় তা হচ্ছেঃ শ্রমিবশ্রেণীকে তার যথাথ শ্রেণী- 
স্বার্থের চেতনায়, সমাজতন্ত্রের ভাবাদশের চেতনায় উন্নীত করতে হবে এবং 
এই ভাবাদশকে খণ্ডে খণ্ডে পর্ধবনিত করা বা ন্বতঃস্ফুর্ভ আন্দোলনের সঙ্গে খাপ 
থাইয়ে নেওয়া চলবে ণা। এই বাস্তব নিদ্ধান্তে উপনীত হুবার তত্বগত ভিত্তিটি 
উপস্থিত করেছেন লেনিন। আর এই তত্বগত ভিতিটি গ্রহণ করাই যথেষ্ট, 
তাছলে স্থবিধাবাদ আপনার ধারেকাছেও ঘেষবে না। লেনিনের তত্বের 
তাৎপর্য রয়েছে এখানেই ॥? ১ 

১-০৫ সালের প্রথম দিকে লিখিত ও মে মাসে প্রকাশিত স্তালিনের "পার্টিতে 
মতভেদ প্রসঙ্গে সংক্ষিগ্ বঝ্ব্য' শীধক পুস্তিকাটি বলশেভিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে একটি অনাধারণ সংযোজন। এই পুস্তিকা লেনিনের “কী করতে হবে'র 
প্রিপৃরক। এখানে লেনিনের বক্তব্যের সারবন্তা উচ্চে তুলে স্তালিন অনেক- 
খানি বিকশিত করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতাস্ত্রিক চেতনার অপরি- 
সীম গুকত্বের প্রতি লেনিনের মতো! তিনিও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন অর্থনৈতিক আন্দোলন “কিছু 
নয়, সমাজতান্ত্রক আদশই সবকিছু--এই একদেশদগ্রিতাও বর্জনীয় । স্তালিনের 
জিজ্ঞাসা শ্রমক আন্দোলন কিছু নয়, পমাজতম্্ই সব কিছু--একথা কি বল। 


১ স্তালিন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নবঞ্জাতক সংস্করণ 


তরী 


যায়? উত্তরে নিক্ষেই বলেছেন £ “অবস্থাই না। একমাজ্স ভাববাদীরা এ কথা 
বলে। কোন এক সময়, যদ্দিও নে-নময় আলতে বেশ দেরি হবে, অথনৈতিক, 
বিকাশ অনিবার্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে লমাজবিপ্রবে পৌছে দেবে এবং 
পরবর্তীকালে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ করতে বাধ্য করবে। 
কিন্ত একটি কথা-_-এই পথ অত্যন্ত দীর্ধস্থায়ী এবং কষ্টপাধ্য 1১১ 

বতঃম্ফৃর্ত শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে 
স্তালিন লমত্ত দিক বিবেচনা করে উক্ত প্রবন্ধে লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা 
করেন, 

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজতম্র তাহলে কি? 
তা হল এমন একটা দ্িকৃনির্ণায়ক যন্ত্র যা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থেকে এমন জং 
ধরে যায় যে তাকে ফেলে দিতে হুয়। 

'পমাজতন্ত্রবিহীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনটি তাহলে কি? তা হল দিকৃ- 
নির্ণায়ক যন্ত্রহীন একট জাহাজের মতো! ধা এদ্দিক-মেদ্দিক করে শেষ পধস্ত অন্য 
উপকূলে পৌছাবে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রটি থাকলে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক 
অল্প ঝুঁকি নিয়েই সেখানে পৌছাতে পারতো 1: 

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করুন সম'জতন্ত্রকে, তাহলে আপনি 
পাবেন সোশ্তাল ডিযোক্র্যাটিক আন্দোলন ধা আপনাকে সোজ। ত্রুত পৌছিয়ে 
দেবে “প্রত্বিশ্রত দেশে” 1২ 

এই পুশ্থিকায় স্তালিন স্বতঃক্ফুর্ঘতার স্ৃবিধাবাদী চিন্তাকে পযুদস্ত করে 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতির ক্ষেঞ্রে বিপ্লবী পণ ও বিপ্লবী তত্বের অলাধারণ তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করেন। তিনি লিখেছেন £ 

শুমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে যুক্ত করুতে হবে সমাজ হঙ্ত্রের লঙ্গে, বাস্তব 
কার্ধকলাপ এবং তত্ব ।ত চিন্তাকে একত্র মিলাতে হবে এবং এভাবে শ্রমিক- 
শ্রেণীর ত্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র দিতে হবে, কারণ 
ঞগ্রুমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতঙ্ত্রের সশ্মিপনই হল পোশ্বাল ডিমো- 
্র্যাপ্ডি”। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ হয়ে সমাজতঙ্ শ্রমিক 
শ্রেণীর হাতে একটা শূন্তগর্ভ বাগাড়ম্বর থেকে একটা বিপুল শক্তিতে পরিণত 
হয়।€. আমাদের কর্তব্য, সোশ্তাল ভিমোক্র্যাপির কর্তব্য হল শ্রমি কশ্রেণীর 


১। স্তাজিন রচনাবঙল্সী, প্রথম খও, নবঙ্গাতক সংস্করণ 
ত। এ 


স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে নংকীর্ণ ট্রেড ইউনিয়নবাদের পথ থেকে লোশ্তাল ভিমো- 
ক্র্যাটিক পথে নিয়ে আসা । আমাদের কর্তব্য হুল এই আন্দোলনে সমাজ- 
তান্ত্রিক চেতনার প্রবর্তন করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর শক্ষিসমূহকে একটি 
কেন্দ্রীভূত পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা। আমাদের কর্তব্য ছল সব সময় আন্দোলনের 
দগ্মুখভাগে থাকা এবং যারা এই কাজটি সম্পাদনের পথে বাধা স্থট্টি করবে তা 
তারা শত্রু হোক বা “মিআ্ই হোক সেই শক্কিরবিরুদ্ধে নিরলপ সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়া ॥* 

স্তালিনের এই সব প্রবন্ধ লেনিন কর্তৃক উচ্চ প্রশংপিত হয়। উপরোক্ত 
প্রবন্ধ সম্বদ্ধে লেনিন প্রলেতারী'র ২২ নং সংখ্যায় মন্তব্য করেন £ শ্রমিকশ্রেণীর 
মধো সমাজতান্ত্রিক চেতন। মঞ্চারের প্রশ্নে এ এক চমৎকার স্থজ্জায়ণ”। পার্টির 
দ্বিতীয় কংগ্রেমের পর মতাদর্শগত বিতর্ক ষখন উচ্চ গ্রামে পৌহয় তখন স্তালিন 
লেনিনবাদের সপক্ষে বছ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন যেগুলি মার্কসবাদের 
বিশুদ্ধতা রক্ষায় অনাধারণ ভূমিক1 পালন করে। লেনিন 'এক পা আগে ছু পা 
পিছে" গ্রন্থে সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে বলশেভিকর্দের নীতি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ 
রাখেন তাকেই সমর্থন করে এবং পার্টি গঠনতস্ত্রের প্রথম অন্ুচ্ছেদকে অস্থসরণ 
করে স্তালিন তাঁর এরতিহাসিক প্রবন্ধ রচন! করেন £ 'শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক 
শ্রেণীর পার্টি' (১লা জানুয়ারী, ১৯০৫ )। এই প্রবন্ধে স্তালিন বলেন £ 

এযাবৎকাল আমাদের পার্টির ধরন-ধারণ ছিল অতিথিপরায়ণ কর্তা-শানিত 
একট1 পরিবারের মতো 1_-সকল দরদীর জন্ই সেখানে ঠাই ছিল! কিন্তু এখন 
পার্টি হয়েছে একটা কেন্দ্রীভূত মংগঠন | গোঠী-কর্তার শাসনের দিকটা খসে 
গিয়ে দব দিক থেকে তা হয়ে উঠেছে একট] দুর্গের মতো, যার দরজা! একমাজ্জ 
যোগ্য ব্যক্িদ্দের জন্তই উন্মুক্ত। এটা আমাদের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
শ্বৈরতস্ত্র যখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে “ট্রেড ইউনিয়নবাদ”+, জাতীয়তাবাদ, 
ধর্মান্ধত! গ্রভৃতির মাধ্যমে কলুষিত করার চেষ্টা করছে, আবার অন্তর্দিক থেকে 
উদ্ারনীতিবাগীশ বুদ্ধিজীবীর দল ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনৈতিক শ্বাতন্ত্রাকে বিনষ্ট করতে এবং নিজেদের মাতব্বরি শ্রমি বশ্রেণীর 
উপর চাপিয়ে দিতে-_-তথন আমাদের খুব লত্র্ক হতে হবে এবং আমাদের 
তুললে চলবে না ষে আমাদের পার্টি হুল একটা ছুর্গ, এই হুর্গের দরজা খোলা 
হবে কেবল তাদ্দেরই জন্য যার] পরীক্ষায় উত্তীপ হয়ে এসেছেন ।""" স্থতরাং 


১। স্তালিন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংক্ষরণ। 


৪১ 
স্তালিন--৩ 


রাশিয়ান সোশ্তাল ভিমোক্রযাটিক লেবার পার্টির নভ্য তিনিই হবেন যিনি এই 
পার্টির কর্মম্থচী গ্রহণ করেন, পার্টিকে আধিক লাহায্য দেন এবং পার্টির কোনও 
একট! সংগঠনে কাজ করেন ।”১ | 

এই পধায়ে কয়েক মাপ আগে লিখিত তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ “জাতিগত প্রশ্নে সোস্তাল ভিমোক্রযাটিক দুষ্টিকোণ' ( সেপেটম্বর, ১৯০৭ )। 
এই প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদী নান! প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনার 
স্থবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং 
আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বহারার শ্রেণী সংগঠন গড়ার আহ্বান জানান। 
তার পরবত!কালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ তত্বমূলক রচনা 'মার্কলবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন'-এর 
স্থচনা এই প্রবন্ধে । 

এদিকে সমগ্র রাশিয়ার বুকে তখন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে । জার শালন 
অবিন্তস্ত, হয়ে উঠেছে, চতুর্দিকে টলটল|য়মান অবস্থা । শ্রমিক আন্দোলন 
উত্তাল, কুষকরাও সংগঠিত হতে শুরু করেছে, এমনকি সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা 
দিয়েছে বাধন ছেড়ার ইঙ্গিত। থাছ্যের অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার নৃনতম ব্যবস্থা- 
হীনতা, পোশাক-পরিচ্ছদের অগ্রতুলতা শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে দ্বিয়েছে। 
জারের হয়ে দুর প্রাচ্য গিয়ে মশা-মাছির মতো! মরতে তারা আর রাজী নয়। 
তাই দেখা দিতে লাগল বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আর বিজ্রোহ। অপরদ্দিকে 
বিদেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে আমদানী অর্থ ক্রমশ কমতে লাগল। দাত্রাজ্যবাদীরা 
বেতো ঘোড়ার পিছনে অর্থ লগ্রী করতে দ্বিধান্থিত। জারের নিজত্ব কোষাগারও 
শৃন্ত হতে লাগল। শিল্পক্ষে্রে ংংকট দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠছে, কল- 
কারখানায় তালা ঝুলছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রুটি ও কাজের দাবীতে সোচ্চার 
হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের দরিজ্্র মানুষের ক্ষুধার জাল৷ আরও তীব্র । 

সংকট জর্জরিত জার পরকার উপায়াস্তর না দেখে বকধামিকের মতো! সাম- 
রিক লমঝওতার ফিকির খু'জতে শুরু করেছে এবং উদ্দারনীতিবাদীদের মাধ্যমে 
আবেদন-নিবেদনের পথ ধরেছে। কিন্ধু লাচ্চ! বিপ্লবীরা এই ধাপ্লায় ভুলবে 
কেন? বিশেষতঃ যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন লেনিন ও স্তালিনের মতো 
ন্তোরা। স্তালিনের শ্বভাবনিদ্ধ স্পষ্টবাদিতা জারের অপকৌশলের স্বরূপ 
কইদযাটিত করে দিল। তিনি “ককেশাসের শ্রমিক ভাইঙব, প্রতিশোধ নেবার 
দিন এসেছে 1, শীর্ষক ইন্তাছারে জনগণের উদ্দেশ্ডে লিখেছেন ং 


৷ স্তালিন রচনাবলী, পথম খও, নবজাতক সংস্করণ । 


৪২ 


“্বরতন্ত্র নিলজ্জের মতো! আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার রক্তমাখা 
হাত আর সমঝওতার পরামর্শ। ওরা এক ধরনের “সম্রাটের সনদ” জারী করেছে 
যাতে আমাদের এক ধরনের “ম্বাধীনতার” প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ।'-.ঘাঘী 
বদমাশ! ওরা ভাবছে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ড সর্বহারা মানুষকে ওরা 
কথ দিয়ে পেট ভরিয়ে দেবে! তারা আশা করছে কোটি কোটি রি 
উৎপীড়ক কৃষককে কথ! দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে ! প্রতিশ্রুতির জল ছিটিয়ে যুদ্ধের 
বলি--শোকাকুল ক্রন্দনরত পরিবারগুলিকে শান্ত করতে পারবে! হায়রে 
হুতচ্ছাড়া শয়তানের দাম! এহল ডুবন্ত মান্ষের খডকুটো৷ আকড়ে ধরে 
পরিক্রাণের চেষ্টা " 

ছা কমরেডরা, জার লরকারের পিংহাসনের ভিত্তিটাই কেপে উঠছে। যে 
দরকার আমাদের নিওড়ে আদায় কর! ট্যাকৃস দিয়ে আমাদের ঘাতকদদের-__ 
মন্ত্রী, রাজ্যপাল, নগরপাল, কারাপাল, পুলিশ অধিকর্তা, ঠাঙাড়ে বাহিনী 
ছার গোয়েন্দাদের- পুষছে ; যে সরকার আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে 
নিয়ে আমাদেরই ভাই, আমাদেরই সন্তান-লৈম্তদের বাধ্য করছে আমাদের রক্ত 
ঝরাবার জন্ত; যে লরকার তার লমন্ত শক্তি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জমিদার 
ও মালিকদের প্রতিদিনের লড়াইয়ে মদত দিচ্ছে; যে লরকার আমাদের হাত- 
প1 বেধে আমাদের সমস্ত অধিকার-বঞ্চিত ক্রীতদানে পরিণত করেছে; যে 
সরকার হৃদয়হীন নিষ্,রতায় আমাদের মানবিক মর্ধাদাকে_-আমাদের পরমতম 
জম্পদকে পদদলিত করেছে-_আজ সেই নরকারই খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে, 
বুঝতে পারছে তার পায়ের তলার মাটিই ফাক হয়ে যাচ্ছে। 

এই তো! হল প্রতিশোধ নেবার লময়! ইয়ারোক্সাভল, দমব্রাউরা, বিগ, 
পেন্ট পিটার্সবর্গ, মক্কো, বাতৃম, তিকফ.লিস, জলাতাউস্ত, তিখোরেতস্কায়া 
মিখাইলোভ। কিশিনেভ, গোমেল, ইয়াকুৎস্ক, গুরিয়। বাকু এবং অগ্ান্ত জাপ্গায় 
আমাদের যে নিক কমরেডর। নির্মমভাবে জারের কামানের গোলার মুখে 
নিহত হয়েছেন--এই তো হল তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার লময়! দুর 
প্রাচ্যের রণক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ হতভাগ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই 
তো! হল দেই লরকারের কাছ থেকে কড়ায়-গৃগ্ডায় তার মূল্য আদায় করার 
সময়! এই তে। হুল তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার্দের চোখের জল মুছে দেবার 
লময় | যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা আর শৃঙ্খলের নির্লজ্জ বাধনে এতদিন আমাদের বেঁধে 
রাখার জন্য এই পরকারের কাছ থেকে জবাব নেবার এই তো! সময়! জারের 


৪6৩ 


'সরকারকে খতম করার এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য পথ পরিষ্কার করার" 
এই তো সময় |: এই তো ছল জারের লরকারকে ধ্বংদ করার লময়! এবং 
আমর! তাকে ধ্বংস করবই 1১ 

প্রথম ক্রুশ বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়৷ বইতে গুরু করেছে তখন । স্তালিন দৃঢ়তার 
সঙ্গে লেনিনের রণনীতি ও রণকৌশল এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ত্বকে. 
অন্ুনরণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন।' ইতিমধ্যে উদ্দারনীতিবাদীরা 
বিল্লবী অভ্যুর্খানের প্রস্ততি লক্ষ্য করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জারের সঙ্গে 
আপোষ করার জন্ত। এ এক নতুন বিপদ । বিপ্লবের ভয়ংকর মুততিতে ভীত 
এই সব স্থৃবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন ও গালিনকে নিদারুণ সংগ্রাম করতে 
হয়। এদের প্রতি ধিকার জানিয়ে স্তালিন এ ইস্তাহারে ঘোষণ। করেন £ 

'জারের টলটলায়মান দিংহাপনকে রক্ষা] করার জন্য উদ্দারনৈতিক মহাশয়র! 
অনর্থক পণ্ুশ্রম করছে। অনর্থক তারা জারকে সাহায্যের জন্ত হাত বাড়িয়েছে। 
তার! তার কাছে ভিক্ষা চাইছে, তাদের “খসড়া দং বিধানে” র সপক্ষে তার অনুগ্রহ 
লাভের চেষ্টা করছে, যাতে ছোটখাটে। অংক্কারের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক 
প্রত্ৃত্বের পথটি ঠতরি করে নেওয়া যায়, জারকে তাদের হাতিয়ারে পরিণত 
কর! যায়, জারের ট্বরতন্ত্রের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্যৈরাচার কায়েম 
করে তারপর শ্রমিক্রেণী ও কৃষক জনতাকে ধারাবাহিকভাবে শ্তন্ধ করে 
দেওয়া যাষ। .অগ্তদ্দিকে উৎপীড়িত জনসাধারণ প্রস্তুত হচ্ছে ক্লাবের জন্য, 
জারের সঙ্গে আপোষরফার জন্য নয়। “কবরে গেলেই শুধু কুজোর পিঠ 
সোজা হবে” এই প্রবাদকেই তার! দৃঢ়ভাবে আকড়ে রয়েছেন। হ্যা ভদ্রলোকেরা, 
আপনাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক ! রাশিয়ার বিপ্লব অনিবাধ। হয ওঠার 
মতই তা অবধারিত । ক্ুর্য ওঠা ঠেকাতে পারবেন আপনারা ? এই বিপ্লবের 
প্রধান শক্তি হুল গুগ্রাম ও শহুরাঞ্চলের র্বহারা এবং তার পতাকাবাহী হুল 
সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। হে উদ্ারনৈতিক ভদ্রলোকরা, 
আপনারা নন ।”২ 

ইতিমধ্যে জার সরকার জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ, 
শতকের “শষগাগ থেকে চান দেশকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাম্রাজাবাদীদের 
মধ্ন্যে বিরাট প্রতিযোগিতা লেগে যায়। রাশিয়। চীনের কিছু অংশ দখল 


রী রিনি 
১। স্ভালিন রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । 
২। এঁ। 
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করে নেয়, বিশেষ করে রেলপথ স্থাপনের অধিকার তার! লাভ করে। জার 
উত্তর মাঞ্চুরিয়া দখল. করে কোরিয়ার দ্রিকে হাত বাড়ায়। শ্বভাবতই তৎকালীন 
অন্ততম প্রধান লাআজ্যবাদী শক্তি জাপান রাশিয়ার এই প্রণার ভাল চোখে 
€দখেনি ৷ শুরু হুল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা | চীনে রুশ দখলীরুত অঞ্চলের 
উপর জাপান আক্রমণ হানল। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা ব্যবদার জন্য নতুন বাজার 
পাওয়ার আশায় যুদ্ধে লিগ হওয়ার জন্য জারকে উৎমাহু দিল। এদিকে জাবের 
তরফে যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষা! না করেই জাপান ১৯*৪ লালের জানুয়ারী মাপে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে পোর্ট আর্থারের রুশ দুর্গ আক্রমণ করে। এইভাবে রুশ- 
জাপান যুদ্ধ শুরুহুল। জার সরকার ভেবেছিল যুদ্ধ জার শাসনের রাজনৈতিক 
অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। কিন্ত এহছিসাব সঠিক ছিল না পুবেই বল 
হুয়েছে। অন্কপযুক্ত জারের সৈম্তরা গ্রচগ্ডভাবে মার খেল। এই যুদ্ধে ভিন 
লক্ষ সন্যের মধ্যে এক লক্ষ কুড়ি হাজারের মত মার! যায়, আহত বা বন্দী 
হয়। স্থশিমা প্রণালীতে ভয়ংকর যুদ্ধে জারের কুড়িখানা! জাহাজের মধ্যে 
তেরখান। ডুবে ষায় এবং চারখান। অচল হয়ে যায়। স্বতরাং যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধবন্ত 
হয়ে জার জাপানের সঙ্গে একটি অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। জাপান 


কোরিয়া দখল করে এবং আর্থার ও লাদালিজ দ্বীপের অর্ধাংশ রাশিয়ার থেকে 
কেড়ে নেয়। 


জনলাধারণ এ যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধে যে সাধারণ মানুষের উপকার হুয় না৷ 
বরং অর্থনৈতিক জংকট বাড়ে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে 
বলশেভিকদের ধারণাও ছিল ভিন্ন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে 
বল৷ হয়েছে £ 

“মেনশেভি কদের মধ্যে উ্রট-স্কিও ছিল-_-তারা দেশ রক্ষাবাদের পন্কে ডূবাছল 
অর্থাৎ জার, জমিদার ও পু'জিদারদের পিতৃভূমি রক্ষায় সামিল হুচ্ছিল। 
অপরদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বলল যে, এই দস্থ্য-যুদ্ধে জার 
সরকারের পরাজয়ই প্রয়োজন, কারণ পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র ছূর্বল হবে ও 
বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।- লেনিন লিখলেন যে পো” আথারের পতনের 
অর্থ হল শ্বৈরতস্ত্রের পতনের স্থুচনা। বিপ্লবকে রোধ করার জন্ত জার বুদ্ধাকে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু হল সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধ ভ্রুত 
বিপ্রব আরম্ভ করার কাজ ত্বরাহ্িত করল।' ( পৃঃ ৭১1) 


এই জময় রাশিয়ার লাধারণ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে উপরোক্ত গ্রন্থে 
বল! হয়েছে £ 
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'জারের রাশিয়ার পুজিদারদের জোয়ালকে জারতঞ্জ্রেে জোয়াল আরও» 
দৃঢ় করে ভুলেছিল। শ্রমিকদের যে কেবল পু'জিবাদী শোষণ ও অমানুষিক 
পরিশ্রমের কষ্ট সম করতে হতে! তাই নয়, অমগ্র জনগণের সঙ্গে তাদেরও, 
সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। স্থতরাং রুশনীতির' 
দ্িক থেকে অগ্রসর শ্রমিকরা জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে শহুর ও গ্রামের সমস্ত গণ- 
তান্ত্রিক শাক্তর বিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করল। জমির 
অভাবের দরুণ এবং ভূমিদাস প্রথা টিকে ছিল বলে চাষীরা নিদারুণ অভাবগ্রস্ত 
অবস্থায় ছিল; জমিদার ও কুলাকদের দাসত্ব করেই তারা জীবনযাপন করত । 
জারের রাশিয়ায় যে নানা জাতি বপবাস করত তারা একদিকে নিজেদের 
জমিদার ও পুজিদার এবং অন্্দিকে রুশ জমিদার ওপু জিদ্ার-_এই হ্বৈত চাপে 
আর্তনাদ কর । ১৯০০-০৩ সালের অর্থনৈতিক লংকটে শ্রমিক লাধারণের 
দুর্দশা বৃদ্ধি শেল। যুদ্ধ এই দুর্দশাকে আরও নিদারুণ করে তৃলল। জার 
শাপনের প্রতি জনসাধারণের যে বিদ্বেষ ছিল, যুদ্ধে পরাজয় সে বিছেষের আগুনে 
ইন্ধন যোগাল। জনগণের ধৈধচ্যুতি হয়ে আসছিল। (পৃঃ ৭১7) 


সাধারণ মানুষের ধৈর্ঘচু;ুতি ঘটেছে অর্থাৎ তারা আর এই শোষণ মেনে 
নিতে প্রস্তত নয়। তাই শুরু হল কলেকারখানায় শ্রমিকদের সংগ্রাম__-দাবী 
মূলতঃ অর্থনৈতিক । সমগ্র রাশিয়ায় বিশেষতঃ পিটা্বুর্গে তখন চলেছে ব্যাপক 
শ্রমিক ধর্মঘটের প্রস্ততি । শ্রমিকর্দের মধ্যে এই ধুমায়মান বিক্ষোভকে লক্ষ্য 
করে জার লরকার অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করার জন্য গাপন নামে এক 
পাদরিকে দিয়ে 'রুশ কারখানা শ্রমিক সভা” নামে একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে 
তোলে । সরকারের দালাল হিসেবে গাপন শ্রমিকদের মধ্যে দাবী-দাওয়া 
জারের হাত থেকে পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের ৰলশেভিকদের 
প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। বিশ্বাসঘাতক গাপন শ্রমিকদের আশ্বাদ 
দেয়, গির্জার পতাকা ও জারের ছবি নিয়ে জারের শীত-গ্রাসাদে মিছিল করে 
গেলে দাবী-দাওয়। লব আদায় হবে। বলশেভিকরা শ্রমিকদের মভায়-নিজেদের 
পরিচয় না দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন জারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে 
দাবী আদায় করা যাবে না, অন্ত কায়দায় লড়তে হবে। বলশেভিকর! শ্রমি ক- 
*দের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তাদের উপর গুলি চলতে পারে। গাপনের 
প্রতিশ্রুতি পশ্চা্দপদ শ্রমিকদের মধ্যে 'এমন প্রভাব বিস্তার করে ষে মিছিল" 
বন্ধ কর] তাদের পক্ষে লম্ভব হয় না। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে তারা 
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যে মর্মান্তিক অভার্থন! পেল--তার ফলে সহম্রাধিক শ্রমিক নিহত হুল এবং 
কয়েক সহন্ম গুর্তরভাবে আহত হল। দে্ট শিটার্সবুর্গের রাজপথ শ্রমিকদের 
রক্তে প্লাবিত হয়ে গেল। 

বলশেভিকর। মিছিলে শ্রমিকদের সঙ্গেই ছিল। তাদেরও বেশ কিছু মারা 
গেল বা গ্রেপ্ধার হল। ১৯০৫ সালের »ই জানুয়ারী রক্তাক্ত রবিবার' নামে 
ইতিহাসে চিহ্মিত হয়ে থাকল। জারের প্রতি শ্রমিকদের মনে যে বিশ্বাস 
খানিকটা গড়ে তোল! হয়েছিল ত| এক আঘাতে চুরমার হয়ে যায়। সেদিনই 
শ্রমিক মহল্লাগুলিতে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড কর! হল। শ্রামকরা ঘোষণ। 
করল £ “জার ॥+আমাদের যা! দিয়েছে--এখন আমরা তা ফেরৎ দেব? জাবের 
এই ভয়াবহ নৃশংসতার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, শুরু হুল 
সাধারণ ধর্মঘট। কঠে তাদের একটিই গ্লোগান--দ্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক। 
জানুয়ারী মাসেই ধর্মঘটীদের সংখা! দাড়াল চার লক্ষেরও বেশী । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
প্রথম রুশ বিল্ঈবের অভ্যুখান ও পরাজন্ 


সমগ্র রুশ ব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘট শ্রমিকদের মধ্যে এক ব্যাপক অভ্ভ্যু- 
খানের গ্রস্ততি গড়ে তুলছিল। শ্রমিকশ্রেণী আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। 
গ্রামে গ্রামে কষকবাও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে ইতস্ততঃ সশস্ত্র বিদ্রোছ 
সংগঠিত করতে থাকে । ককেশাপ অঞ্চলে স্তালিন ও তার সহযোগীদের প্রধান 
কাজ হুল সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন কর এবং অস্ত্র সংগ্রহ করা । ১৯০৫ 
সালের ২৬শে মার্চ 'প্রকুত অবস্থা কী” শীর্ষক একটি ইস্তাছারে বিপ্লবী পরিস্থিতির 
এক বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এতে বলা হয় শ্রমিকশ্রেণীই জারতস্ত্রের হার! 
নিপীড়িত কল লম্প্রদায়কে একজ্জিত করে জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণের 
দিকে এগিয়ে চলেছে । বিগত দ্িনগুলির ঘটনাবলী বিশেষণ করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের পতাকাবাহী এবং প্রধান শক্তি । এই 
ইস্তাহারে পার্টির সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সকলকে আহ্বান 
জানান হয়। এতে বল হয়, পার্টির কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া! মাতম আমর! 
বিদ্রোহ করে অক্ত্রাগার, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিন, রেলওয়ে প্রভৃতি 
দখল করার ছন্য প্রস্তত থাকব। তাছাড়া আমাদের দেখতে হবে যেন প্রধান 
প্রধান কেন্দ্রগুলো যুগপৎ আক্রমণ করা যায়, যাতে সরকার ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ না পাঁয়। 


১৫ই জুলাই, ১৯১৫ শ্রমিকের সংগ্রাম” পত্রিকায় স্তালিনের “সশস্ত্র 
অন্যান এবং আমাদের রণকৌশল' প্রবন্ধে বল! হয় : “জারতঙ্ের সর্বশেষ 
প্রক্ষেপের আন্ফালন- সর্বপ্রকার নিপীড়নের তীব্রতম প্রয়োগ, অধেক দেশ জুড়ে 
সামরিক আইন ঘোষণ।. এবং ফানিকাঠের বহুগুণ সংখ্যাবুদ্ধি--এইসব কিছুর 
পাশাপাশি লিবারেলদের উদ্দেশ্টে নিবেদিত হচ্ছে মনোহরণ বাক্যচ্ছট! আর 
লংস্কারের মিথ্যা! প্রতিশ্রতি-কিন্ত এর কোনটাই জারতন্ত্রকে ইতিহাপ- 
নির্দোশত ভবিতব্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। শ্বৈরতন্ত্রের দিন 
ঘনিয়ে এসেছে; ঝড় আলছে অনিবার্ধ গতিতে । একটা নতুন লমাজব্যবস্থ। 


৪৮ 


এর মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে দমগ্ব জনগণের স্বাগত অভিনন্দন ধ্বনির মধ্য দিয়ে 
নব বিধান ও নব জীবনের প্রত্যাশ। নিয়ে ১ 

আঙন্ন অভ্যু্থানে শ্রনিকশ্রেণী ও পার্টির প্রকৃত ভূমিকা নির্দেশ করে 
স্তালিন বলেন £ 

“ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচার এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
প্রয়োজনীয়তা সকলেই মেনে নেবে । কিন্ধু এর বেশী কোন নির্দেশ না দেওয়। 
'হলে সেটা জীবনমরণ সমস্যার সমাধান এড়িয়ে ওয়া হবে অথবা এতে ভাগ্রত 
বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্মনীতি গ্রহণ করবার লম্পুর্ণ অক্ষমতা 
প্রকাশ পাবে। * অবশ্ত আমরা রাজনৈতিক প্রচারের কাজ দ্িগুণভাবে চালাব, 
শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয় “জনগণে”র বিভিন্ন স্তরের যেমান্ুষেরা ক্রমশঃ বিপ্লবে 
যোগদান করছে তাদের উপরেও আমর! আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্ট। 
করব। জনসাধারণের নকল শ্রেণীর মানুষের মধে)ই অভ্যুখান যে প্রয়োজন-_ 
এই ভাবনাকে আমরা জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করব। কিন্ত একমাজ 
এর মধ্যেই আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। নিজের শ্রেণী- 

গ্রামের উদ্দেস্টে আপন্স বিপ্লবকে কাজে লাগাতে শ্রমিকশ্রেণী যাতে লমর্থ 
হয়, এমন একটি গণতান্ত্রিক বাবস্থা স্থাপনে-_যে-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের 
জন্ত পরবর্তাঁ নংগ্রামে সবচেয়ে বেশী নিশ্চমতা এনে দেবে তেমন এক ব্যবস্থা 
স্থাপনে_ শ্রমিকশ্রেণী যাতে সমথ হয় তারই জঙ্জ শ্রমিকশ্রেণীকে_ষে শ্রমিক- 
শ্রেণীর চারপাশে আজ জারের বিরোধীরা এসে সমবেত হচ্ছে--সেই শ্রমিক- 
শ্রেণীকে শুধু সংগ্রামের কেন্দ্র হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে অভ্ুখানের 
নেতা ও পথপ্রদর্শক । শ্রমিকশ্রেণীর দামনে জীবন আজে নতুন কর্তব্য- 
গুলে এনে হাঞ্জির -করছে তা হল লমগ্র রাঁশিয়। ব্যাপী অস্ত্যর্খানের এই 
প্রযুক্তিগত পরিচালনার আয়োজন কর! এবং লাংগঠনিক প্রস্ততি গড়ে তোলা । 
'আর আমাদের পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হতে চায় 
তাহুলে এই নতুন কর্তব্যগুলো অগ্রাহ করতে পারবে না... 

“এইরূপ অর্বতোভাবে বিদ্োছের জন্তু আয়োজন করলে তবেই সমাজতন্ত্ী 
দল দ্ষেচ্ছাতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের আল সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। 
লংগ্রামের জন্য লম্পূর্ণ প্রস্তত হতে পারলে তবে শ্রমিকরা পুলিশ ও €লন্যের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত লংঘধগুলিকে দেশব্যাপী বিদ্রোহে পরিণত করতে পারবে যাতে জার 


১। স্তালিন রচনাবলী, প্রথম থণ্, নবজাতক সং্বরণ । 


৪৯ 


সরকারের পরিবর্তে আমরা এক অস্থামী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে” 
পারব।* : 

রুশ দেশে বিপ্রব শুরু হয়ে গেল বলা চলে। শ্রমিক ধর্মঘট ব্ছ জায়গায় 
পুলিশ ও জার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হুল। বিশেষ কৰে 
মে দ্বিবলের লমাবেশের উপর বিভিন্ন স্থানে দরকারী আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ 
চলে। ওয়ারশতে সমাবেশের উপর গুলি চালিয়ে কয়েকশ মানুষকে হতা। 
কর! হয়। তার প্রতিবাদে পোলিশ সোশ্যাল ভিমোক্র্যাটদের আহ্বানে সাধারণ 
ধর্মঘট পালিত হয়। এই ঘটনার পর থেকে সার! মে মান ধরেই সভা, মিছিল, 
ধর্মঘট নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে সমগ্র রাশিয়ায়। প্রায় দু'লক্ষ শ্রমিক 
এইলব ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। বাকু, লঙ্জ ও ইভানোভোভেজনেসেনক্ক অঞ্চলে 
পরের পর সাধারণ ধর্মঘট নংঘটিত হয় এবং জারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ 
ঘটে। পোলিশ শিল্পকেন্ত্র লজে এই সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে । পথে 
পথে শ্রমিকদের ব্যারিকেড রচিত হয় এবং ২২ থেকে ২৪শে জুন, ১৯০৫ সালে 
জারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তীব্রতম লড়াই চলে। লেনিন এই লড়াইকে 
রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রথম সশস্ত্র লড়াই বলে অভিছিত করেন। বলশেভিক 
উত্তরাঞ্চলীয় কমিটির নেতৃত্বে ইভানোভোভেজনেসেনস্কতে প্রায় আড়াই মাস 
যাবৎ শ্রমিক ধর্মঘট চলে । সহ্শ্র সহন্্ ধর্মঘটী শ্রমিক শহুরের বাইরে টান্কা নদীর 
ধারে প্রতিদিন লমবেত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করত। জার লরকার বারবার 
এই সমাবেশের উপর গুলি চালিয়েও শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে লমর্থ হয়নি। 
এই ধর্মঘটী সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য স্থদুরপ্রসারী হয়। এই ধর্মঘট 
কেন্দ্রিক শ্রমিকদের পরিচালক পর্যৎই রাশিয়ার শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম 
সোভিয়েতগুলোর অন্ততম। 

এই ধর্মঘটের প্রভাব গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও সংগ্রামের আগুন জালিয়ে 
দেয়। বিভিন্ন স্থানে “কুষকর্দের বিপুল জনতা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান 
করে তাদের কাছারী, চিনির কল ও মদ্দের ভাটি আক্রমণ করল। জমিদারদের 
প্রাসাদ ও খামার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল । বহু জায়গায় কষকরা৷ জমি 
দখল করে বলল, বনজঙ্গল সাফ করে বসত করতে লাগল এবং দাবী জানাল 
জমিদারীগুলো জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হোক। তারা জমিদারদের 
ফশল বোঝাই মরাই ও অন্তাগ্থ জিনিসের ভাণ্ডার দখল করে উপবাপী জনগণের 


১। স্তালিন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংক্করণ। 


৫০ 


মধ্যে ভাগ করে দিল। জমিদারর! ভয়ে শহরে পালিয়ে গেল। কৃষক বিজ্রোহ 
দমনের জন্ত জার সরকার সৈন্য ও কসাক বাছিনী পাঠাল। সৈম্তরা রুষকদের 
উপর গুলি চালাল, তাঞ্ধের “'সর্দারদের” গ্রেগ্কার করল, বেত মারল, নানাঙাবে 
নিগৃহীত করল। কিন্তু কষকর। তাদের নংগ্রামে অবিচল রইল । রুশ দেশের 
মধ্যভাগে, ভল্গ! অঞ্চলে এবং ট্রান্স ককেশিয়ায় বিশেষ করে জঞ্জিয়াতে কৃষক 
আন্দোলন আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।”৯ 

এইনব 'আন্দোলনের মাধ্যমে সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটারা নিবিড়ভাবে 
গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজে নিজেদের বিজড়িত করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
কর্তৃক 'কুষক ভাইপব ! তোমাদের উদ্দেশ্তে আমাদের এই আহ্বান? শীর্ষক একটি 
আবেদন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিলি কর! হয়। ১৯০৫ সালের গ্রীম্মকালের 
মধ্যে লোশ্তাল ডিমোক্র্যাটদের নেতৃত্বে ক্ষেতমজুরদের অংগ্রাম বু জেলায় 
সংগঠিত হয়। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের এক বড় অংশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন 
দেখা দ্িল। 

এই লময়কার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটন। হল ১৯*৫ সালের জুন মাসে কৃষ্ণ- 
সাগরে নৌবাহিনীর “পো্টেমকিন' নামে একটি ফুদ্ধ'জাহান্জে বিদ্রোছ। 
“পোটেমকিন' জাহাজটি যখন ওভেনার কাছে ছিল তখন ওডেপাতে সাধারণ 
ধর্মঘট চলছিল । এই ধর্মঘটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে জাহাজের বিক্ষুব্ধ নাবিকদের 
মধ্যে । তারা বিজ্জোহী হয়ে অত্যাচারী অফিপারদের হত্যা করে এবং আসম্ 
বিপ্লবের সপক্ষে চলে আমে । লেনিন এই বিদ্রোহের উপর অপরিসীম গুরুত্ব 
আরোপ করেন এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন। “পোটেমকিনে'র বিদ্রোহ দমনের জন্য জার কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ 
পাঠায় কিন্ত সেইলব জাহাজের নাবিকর!। বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করতে 
অন্থীকার করে। বেশ কয়েকদিন যাবৎ লালপতাকা “পোটেমকিন'-এর 
মাস্তলে শোভা পেতে থাকে । কিন্ধু এই বিজ্রোহে শুধু বলশেভিকরা ছিল না, 
বেশ কিছু মেনশেডিক, সোশ্তালি্ট রিভলিউশনারি ও নৈরাবাজ্যবাদীরাও 
ছিল। কয়েকদিন যেতে না৷ যেতেই তারা সংগ্রাম থেকে সরে দাড়াল, 
বলশেভিকরা! একা হয়ে গেল। রুষণ সাগরের অন্তান্ত যুদ্ধজাহাজ এই বিজ্রোছে 
লক্রিয়ভাবে যোগ দ্রিল না। ফলে কয়লা ও অন্তান্ত রলদের অভাবে বিজ্রোহী 
নাবিকেরা রুমানীয় তীরে ভিড়তে এবং আত্মনমর্পণ করতে বাধ্য হুয়। 


১। সোভিয়েত উউনিরনের কমিউনিস্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ 4৫1 
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«“পোটেমকিন' যুদ্ব-জাহাজের লাবিকদের বিজ্রোছ পরাজিত ছল। বিচারে 
'ধ্বত নাবিকদের কিছু অংশকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বাকীদের নির্বাপনে পাঠানে' 
হয়। বিদ্রোহের পরাজয় ঘটলেও এই বিদ্রোহ জারের নেনাবাছিনীর বিরাট 
অংশের বিপ্লবের পথে যোগদানের স্থচনা। স্থলবাছিনী ও নৌবাছিনী শ্রমিক 
সাধারণের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, এ ধারণ! শ্রমিক-কৃষকদের কাছে এবং 
বিশেষ করে সৈম্ত ও নাবিকদের কাছে আগের চেয়ে সহজবোধ্য হল এই 
বিদ্রোছের পরে। 


সারা দেশব্যাপী ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট, ছোট ছোট সশন্ত্র সংঘর্ষ 
এবং “পোেমকিন, জাহাজে নৌবাহিনীর বিক্রোহের ফলে জনগণের দশস্তর 
অভ্যুত্থানের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিপ্রবী পরিস্থিতি 
যখন সৃষ্টি হয় এবং বিপ্রবের কারিগর শ্রমিক-কৃষকরা যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
জন্ট প্রস্তত হয় তথন বিপ্লবের শত্রুদের মধ্যেও সাজসাজ রব পড়ে যায়। লরকার 
ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোঠী বিপ্লব অগ্কুরে বিনাশ করার জন্ত পাশব ছিংঅতার 
পথ ধরে আর লিবারেল বুর্জোয়ারা চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা, শান্তি রক্ষা ইত্যাদি 
অজুহাত তুলে নরকারের আক্রমণের সপক্ষে জনমত স্থষ্টি করার। হ্বভাবভীতু 
মধ্যবিত্তের একাংশ এই প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে। বিপ্লবকে প্রতিরোধ 
করার জন্ত ও জনমতের মধ্যে বিভ্রান্তি স্থষ্টির জন্ত লিবারেলরা কিছু কিছু 
সংস্কারের কথাও বলতে শুর করে। লিবারেল বুর্জোয়ার৷ কিছু কিছু সংস্কার- 
দাবী করল। লিবারেল জমিদাররা বলল, “আমাদের মাথা হারানোর চেয়ে 
বরঞ্চ কিছু জমিজমা ছেড়ে দেওয়াই ভাল । লিবারেল বুর্জোয়ার1 শ্রেণী- 
স্বার্থে এই সংকটের লময় জাবের শালন-কাঠামোর মধ্যে অংশীদার হওয়ার 
স্বযোগ খুজে নিল। লেনিন এদের সম্পর্কে বলেন, 'মর্বহারারা লড়ছে আর 
বুর্জোয়ারা চুরি করে শালদন ক্ষমত! অধিকার করার তালে রয়েছে” জার 
দরকার এই ময় ইহুপ্দিদের খুন করে এবং আর্মেনিয়ান ও তাতারদের পরম্পরের 
মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতিকে বিপথে চালিত করার 
চেষ্টা করে। 

জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার নকল অভিনয় করে জার “প্রতি নিধিত্ব- 
মুলন্ু ভা” বা ভূমা! গঠন করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । বল! বাছল্য, বলশেভিকরা 
এই ভূমার ভাওতা৷ উপলব্ধি করে তা বর্জন করার লিম্বান্ত গ্রহণ করেন, অপরদিকে 
মেনশেভিকরা ডুমাতে যোগ দেওয়ার নিদ্ধান্ত নেন। মেনশেভিকদের 
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স্থবিধাবাদী দলভাঙন ও বিপ্লবের পরিপন্থী কাধকলাপের জন্য রুশ পোস্টাল" 
'ভিমোক্র্যাটিক পার্টি কার্ধত্ঃ ছুভাগ হয়ে যায়। সরাসরি ছুটি পৃথক পার্টি 
হিলেবে সাইনবোর্ড ব্যবহার ন1 করলেও বাহৃত ছুটি পার্টি হিলেবেই কাঞ্জকর্ম 
চলতে থাকে । এতদিন নাংগঠনিক প্রশ্নে মতবিরোধ প্রধান থাকলেও কর্ম- 
কৌশলগত প্রশ্ন যখন অধিকতর গুরুত্বলাভ করতে থাকে তখন লেনিনের 
বলশেভিক দল মেনশেভিকদের কাছে প্রস্তাব দেন একটি পার্টি কংগ্রেসে মিলিত 
হয়ে বিপ্লবের কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্ত । কিন্ত মেনশেভি কর! পার্টি কংগ্রেস 
অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করল ন1। বাধ্য হয়েই লেনিন তৃতীয় পার্টি 
ংগ্রেসের আহ্বান জানালেন। . 

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে লগ্ডনে রুশ সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক পার্টির 
তৃতীয় কংগ্রেদ অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িটি বলশেভিক কমিটির চব্বিশ জন 
প্রতিনিধি এই কংগ্রেদে মিলিত হুন। মেনশেভিকদের দদলত্যাগী অংশ, 
বলে ঘোষণা করে কর্মকৌশল নিরধারণের প্রশ্নে কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করে। 
একই সময়ে জেনেভা শহরে মেনশেভিকদের সম্মেলন বসে। “ছুই কংগ্রেন 
ছুই পার্টি” নাম দিয়ে লেনিন এই ছুই বিপরীত মতাদর্শের কংগ্রেসের চরিক্রায়ণ 
করেন। পার্টি কংগ্রেসের ছুই মাস পরে অর্থাৎ জুলাই মাসে "গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবে দোস্টাল ডিমোক্র্যাপির ছুই ধরনের কর্মকৌশল' নামক দলিলে তিনি 
কর্মকৌশল বিষয়ে পার্টির মৌলিক নীতিশ্তলির ব্যাথা করেন। কর্মকৌশল 
বিষয়ে লেনিনের মূল সিদ্ধান্ত হুল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সবহারাশ্রেণী 
নেতা হুতে পারে এবং নেত৷ তাকে হতেই হবে, রুশ দেশে বুজোয়া গণতাঙ্জিক 
বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীই হবে পরিচালক শক্তি। এই বিপ্লবের প্রকৃতি যে 
বুর্জোয়া, ত। লেনিন স্বীকার করেন কারণ তিনি বলেন, “নিছক গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের সীমারেখা নরাসরি অতিক্রম করার শক্তি এর নেই। তার মত 
হল, এ বিপ্লব শুধু উচ্চশ্রেণীর মানুষের বিপ্লব নয়, এবিপ্লৰ জনগণের বিপ্লব 
এ বিপ্লব সমগ্র জনতা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র কষকপমাঞ্জকে বর্ম ক্ষেতে টেনে 
আনার । স্থতরাং সর্বহারাশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়! বিপ্লবের যথার্থ তাত্পর্ধকে বিকৃত 
করা, বিপ্লবে পর্বহারাশ্রেশীর অংশগ্রহণকে হেয় প্রতিপক্ম করা এবং বিপ্লব 
থেকে পর্বহারাশ্রেণীকে সরিয়ে রাখার যে চেষ্ট। মেনশেভিকরা করে, লেনিনের 
মতে তার অর্থ হল দর্হারাশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বামঘ।তকতা করা। 

লেনিন বলেন, “মাকপবাদ নর্বহারাশ্রেণীকে এই শিক্ষা দেয় যে সে বুর্জোয়া, 
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বিপ্লব থেকে দূরে থাকতে পারে না, বিপ্লব নশ্বদ্ধে উদাসীন হতে পারে না; 
বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়া্গের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না বরং এই শিক্ষাই দেয় 
যেনে যেন বিপ্লবে একান্ত উদ্দীপন লহকারে অংশগ্রহণ করে, গ্রকৃত নর্হার! 
গণতঙ্ত্রের জন্ত এবং বিপ্লবকে তার ষথার্থ পরিণতিতে পৌছে দেবার জন্ত দে 
যেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম করে ।”১ প্লেখানভও এই লময় মেনশেভি ক- 
দের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের মতোই বলতে থাকেন বুজোয়। গণতাস্ত্রিক বিপ্লবে 
নেতৃত্ব থাকবে লিবারেল বুর্জোয়াদের হাতে । তিনি পলর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্ত্রীর বিরোধিতাও করতেন। বিপ্রবের রণনীতি হিলেবে 
আইনতান্ত্রিক পথকেই মেনশেভি করা উচ্চে তুলে ধরেন । কিন্তু লেনিনের মতে 
জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটান এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
ফলশ্রন্থ উপায় হল বিজয়ী জনগণের সশন্ত্র অত্যু্খান। মেনশেভিকদের মতের 
বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্ত ছিল যে, “সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্রবী আন্দোলন লশন্ত 
অভ্ভযুখানের প্রয়োজনকে ইতিমধে)ই স্বষ্ট্ি করেছে”, ইতিমধ্যেই "পার্টির যে সব 
জরুরী প্রধান ও অপরিহছা্ধ কাজ এখনই করতে হবে, পে সব কাজের মধ্যে 
বিদ্রোহের জন্ত লর্বহারাশ্রেণীর সংগঠনের কথ নির্ধারিত হয়েছে” এবং লর্ব 
হারার হাতে অস্ত্র তুলে দেবার জন্ত, প্রত্যক্ষভাবে বিজ্রোছে নেতৃত্ব নেবার 
সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য দর্বাপেক্ষা ফলগ্রন্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
গ্রয়োজন রয়েছে ।*২ 

একনায়কতন্ত্র উৎখাত করে জনগণতন্্র প্রতিষ্ঠার জন্ত লেনিনের সশঙ্ত্ব 
অভ্যুত্থানের নীতিকে সুযোগ্য লহযোগী স্তালিন সম উৎসাহের সেই তত্বগত- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাঞ্জে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫-*৭ লালের মধ্যে 
লিখিত প্রবন্ধাবলীতে তিনি নিরবচ্ছিম্বভাবে লশস্ত্র অত্যুর্থানের লপক্ষে লেখনী 
ধারণ করেন। লেনিনের মতো তিনিও বলেন, “বিজয়ী অভ্ভ্যতখানের মধ্যেই 
জনগণের মুক্তি নিহিত আছে ।” সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, অস্ত্র সংগ্রহ কর! 
ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্তও তিনি ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে থাকেন। এই 
সময় তিনি লেখেন, “পর্বহারার জীবনে যে নতুন কর্তব্য জড়িত হয়ে পড়েছে 
তাহুল লমগ্র রাশিয়া ব্যাপী অভ্যুখখানের জন্ত কারিগরী পরামর্শ দান ও 


১। লেগিন, নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯ । 
৮ এ, পৃঃ ৬৮৬ । 


৫৪ 


সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা ।”৯ ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুখানের 
প্রস্তুতিতে বলশেভিক সংগঠনগ্লিকে তিনি নিজে দৈনন্দিন উপদ্শে দিয়ে 
প্রস্তুত করতে থাকেন। 

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের লেনিনবাদী নীতিকে তিনি বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে জোব্রদার করেন। মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত করে তিনি 
বলেন সশস্ত্র অভ্যখানের বিজ্ঞম্ব অনিবার্ধভাবে এই ধরনের সরকারের জন্ম দেবে। 
যেহেতু এই অভ্যুত্থানের ফলে শ্রমিক-কৃষ কশ্রেণী জয়ী হবে সেহেতু এই সরকার 
তাদেরই স্থখ-ছুঃখের মুখপাত্র হবে। এই সরকারের নেতৃত্বে থাকবে লর্বছারা- 
শ্রেণী কেননা একমাত্র পর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বই প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে পধু'দত্ত 
করে জন্গণের আশা-আকাঙ্াকে মূর্ত করতে পারে। স্তালিনের নেতৃত্বে 
ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটি অক্লাস্তভাবে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে 
শ্রমিক-কৃষকদদের মধ্যে প্রচার করেন এবং সশস্ত্র অত্যুখানের আহ্বান জানান । 
“সশস্ত্র অভ্্যুখান এবং আমাদের রণকৌশল", “অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এৰং 
সোশ্ঠাল ভিমোক্র্যা্ি', “প্রতিক্রিয়া জাগছে' ইত্যাদি আদর্শ প্রচার পুন্তিকার 
মাধ্যমে মেনশেভিকদের সমস্ত অপপ্রচারকে নশ্তাৎ করে স্তালিন নশস্ত্ 
বিপ্লবের অনিবার্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৪৫ সালের অক্টোবর মাসের সারাদেশ ব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘটের 
ব্যাপকতা ও শক্তি জারের ঘুম কেড়ে নেয়। শ্বৈরাচারী জার সাময়িকভাবে 
হলেও জনগণের সোচ্চার কঠকে চাপা দেওয়ার জন্য ১৭ই অক্টোবর এক 
ঘোষণা জারী করে। এ ঘোষণায় দেশের লোককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় 
যে, নাগরিক অধিকারের অটল ভিত্তি; প্রকৃত ব্যক্তিম্বাধীনতা, বিবেক, 
বন্তৃত। ও লভাপমিতি বিষয়ে স্বাধীনত। গ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হবে। জন্গণের 
মধ্যে সকল অংশকে ভোটের অধিকার দিয়ে একটি ডুূমার প্রতিনিধিত্বমূলক 
লভা আহ্বান করার প্রতিশ্রতিও দেওয়া হয় এ ঘোষণায় । 

এই প্রতিশ্রুতি ষে কত গ্রতারণামূলক ছিল কয়েকদিনের মধ্যেই তা 
জনগণের সামনে গ্রকাশ হয়ে গেল। জারের সরকার ম্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল, কিন্ত আসলে কিছুই দেয়নি। মাহষ রাছনৈতিক বন্দীদের মুক্তি 
আশা করেছিল, তার পরিবর্তে ২১শে অক্টোবর তারিখে রাজনৈতিক বন্দীদের 
মধ্যে নামান কয়েকজনকে মাত ছেড়ে দেওয়া হয়। সজে পঙজে জনগণের 


। স্ভালিন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ 


শক্তিকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে দরকারী প্ররোচনায় ইহুদীদের মারবার জন্ত 
দ্াঞ্জাহাজাম। ও রক্তারক্তি লাগিয়ে দেওয়! হয়, এর ফলে প্রাণ যায় বছ লহ. 
লোকের। বিপ্লবকে নিম্পিষ্ট করার জন্য “রুশ জনগণের সংঘ' ও “দেবদূত 
মাইকেলের সংঘ নামে ছুটি গুগ্ডাদল পুলিশের আশ্রয়ে সৃষ্টি করা হয়। এই 
ংগঠনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-ব্যবসাদার, পুরোহিত এবং ভবঘুরে 
ধরণের আধা-ছুবৃতের দল প্রধান অংশ গ্রহণ করে। দেশের লোক এদের 
নাম ধেয় প্র্যাক হাগ্ডেড'। এর! পুলিশের পাহাধ্য নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে. 
অগ্রলর শ্রমিক, বিপ্রবী বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের প্রকাশ্যে মারধর ও খুন- 
খারাপী করে, মভামামতির জায়গাতে আগুন লাগায় এবং পভায় মমবেত 
নাগরিকদের উপর গুলি চালায়। সে-সময় লোকের মধ্যে এই গান্টি খুব 
প্রচলিত ছিল £ 
“ভয় পেয়ে জার ছাড়ল ইন্তাহার 
স্বাধীনত। শুধু মৃতের জন্য, জীবিতের! গ্রেফতার ।'১ 
লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা জনগণকে বুঝাতে লাগলেন, জারের এই 
ঘোষণ। বিপ্লবকে ধ্বংস করার উদ্দেশো সময় নেওয়ার কৌশলমাত। বিপ্লবীদের 
পক্ষে এ এক মরণ ফাদ। স্তালিন তিক লিলে তখন এই ঘোষণার বিরুদ্ধে জন- 
গণকে সঙজাগ করতে ব্যস্ত । ১৮ই অক্টোবর এক শ্রমিক সভায় তিনি বলেন, 
প্রকৃত জয়লাতের জন্ত সতি;ই আমাদের কী প্রয়োজন? আমাদের তিনটি 
জিনিস প্রয়োজন £ প্রথম--অস্ত্র, দ্বিতায়-_অন্ত্র, তৃতীয় অস্ত্র এবং বারবার 
অস্ত্র। স্তালিন ১৯০ সালের নভেম্বর মামে রশ সোশ্যাল ভিমোক্র)াটিক 
লেবার পার্টির ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অহুষ্ঠিত করেন। 
এ সম্মেলন থেকে দশস্ত্র অভ্যখানের প্রস্ততি, জাবের ডূম1 বয়কট এবং শ্রমিক- 
কৃষকের বিপ্রবী সংগঠন শক্তিশালী করার শপথ নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হুয়। 
মেনশেভিকদের বিপ্লববিরোধা ও কায়েমী স্বার্থের তল্লিবাহক রূপে চরিক্রায়ণ 
করে সম্মেলন প্রস্তাব নের। বিপ্রবের শিখা সমগ্র ট্রান্দ ককেশীয় অঞ্চলে 
দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ককেশীয় অঞ্চলের ব্যাপক জঙ্গী বিপ্লবী 
সংগ্রাম ইতিপূর্বে তৃতীয় পার্টি কংগ্েদে লেনিনের মকুঠ প্রশংসা অর্জন করে। 
১৯৫ জালের ডিসেম্বরে স্তালিন ফিনল্যাণ্ডে আপেন ককেশাস অঞ্চলের' 
বঙশে ভিকদের প্রতিনিধি ছিসেবে বলশেভি ক সম্মেলনে | লেনিনও এই সম্মেলনে 


। সৌভিয়েত কমিউনিউ ( বলশেতিক ) পাটির ইতিহান, পৃঃ ৯৩। 


৩ 


উপস্থিত থাকেন। এখানেই লেনিন ও স্তালিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
এ প্রনঙ্গে স্তালিন লেখেন £ 

“লেনিনের সর্ষে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের ভিন্যের মাসে 
ট্যামার ফোরসে ( ফিনল্যাণ্ড ) বলশেভিক সম্মেলনে । আশ ছিল আমি এখানে 
পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতাকে দেখব। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব, শুধু রাঙ্জনৈতিক 
হিসাবে নয়; আমার মানস কল্পনায় তার গঠনও হবে স্থুউচ্চ ও আকৃতি গরিমাময়। 
আমাকে এদিক দিয়ে হতাশ হতে হল, যখন আমি দেখলাম_-তিনি একজন 
লাধারণ চেহারার লোক ও খবারুতি। সাধারণ লোকের তুলনায় তার চেহারার 
কোন ঠবশিষ্ট্য নেই। 

সাধারণ রীতি এই যে, বড় নেতারা সভায় দেরী করে আসেন ধাতে সভার 
লোকের! উৎন্থকভাবে তার আগমন প্রতীক্ষা করে । তারপর যখন নেতা সভায় 
পদার্পণ করেন, তার পূর্ব মুহূর্তে সভায় জানান দেওয়া হয়__“চুপ চুপ আমাদের 
নেত! আসছেন ।” এই ব্যবস্থা আমার কাছে কখনও অহেতুক মনে হয়নি, 
কারণ এতে জনতার উপর ভাল প্রভাব হয় এবং নেতার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক 
করে। আমি তাই নিরাশ হলাম যখন শুনলাম, লেনিন সব প্রতিনিধিরা 
আসার আগেই লন্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক কোণে বসে লাধারণ 
গ্রতিনিধিদের নে অনাড়ম্বরে অত্যন্ত লাধারণ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। 
আমি এ কথা গোপন করব না যে, দে-সময় আমার মনে হয়েছিল, এতে নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় রীতিনীতি লংঘন করা হুচ্ছে। 

"অবশ্তর পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই সরলতা, বিনয় ও নিজেকে 
প্রকাশ না করার প্রচেষ্টা অথবা! অন্ততঃ নিদ্ধেকে সকলের কাছে জাছির না 
করা ও নিজের শ্রেষ্ঠতার উপর জোর না৷ দেওয়া_এগুলি নবোখিত জনতার 
নতুন নেত। হিসেবে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, কারণ তিনি অত্যন্ত নাধারণ জন-সমাজের 
নেতা 1৯ 

লেনিনের অন্ত একটি বৈশিষ্ট্য লম্পর্কে স্তালিন বর্সেন£ লেনিন এই 
দন্মেলনে যে ছুটি বন্তৃতা! দেন ত| বিশেষ গুরুত্বপূণ ৷ একটি বক্তৃতা রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্বদ্বে, অগ্টি কৃষক লমস্যা সম্বন্ধে । ছূর্তাগ্যবশতঃ সেই বক্তৃতাগুলি 

রক্ষিত করা হয়নি। এই ছুই ওজদ্ঘিনী বক্তৃতায় দশ্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের 
১) “লেনিন মস্বনধ স্তালিন গ্রন্থ । ই. ইয়ারোস্লাতস্কির জোসেফ স্তালিন 
গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত । পৃঃ ৫৭-৫৮। 
হ্তালিন-_-+9 


৬৭ 


মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। আদর্শের প্রতি তার গভীর বিশ্বাগ, 
তার যুক্তির সরলতা ও ন্ব্ছলতা, ছোট ছোট সহজবোধ্য বাক্য ব্যবহার, অন্য- 
দ্বিকে বাগাড়ম্বরহীনতা ও নাটকীয় ভাবের অভাব--দাধারণ পেশাদারী রাজ- 
টনত্তিকের বুলির চেয়ে তার বক্তৃত। ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল। 

“অবশ্ত আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল লেনিনের বক্তৃতার এই 
টৈশিষ্ট্যগুলি নয়। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তার বক্তৃতায় অকাট্য যুক্ষির প্রয়োগে । 
তার যুক্তিগুল নংক্ষি্ড হলেও শ্রোতার্দের অভিভূত করেছিল, ক্রমে তাদের 
উদ্দীপিত করেছিল, অবশেষে তারা একেবারে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার 
মনে আছে, অনেক প্রতিনিধি বলেছেন, লেনিনের বক্তৃতার যুক্তিগুলি শুড়ের 
মতো! লবদ্দিক জড়িয়ে জড়িয়ে নাড়াশীর মতো! আব কড়ে ধরে, এই যুক্কির কবল 
থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা 
মনকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য গ্রস্ত ত করতেওহবে। আমার মনে হয় এটাই বস্তা 
হিলেবে লেনিনের প্রধান ৫বশিষ্ট্য 1১ 

লেনিনের এই টবশিষ্ট্যগুলি স্তালিনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকাশ 
দেখা যায় হ্তালিনের কার্যকলাপে, পার্টি শভা ও তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের লভাদের 
নিয়ত শিক্ষাদানে, যাতে তাঁরা লেনিনের মতো নেত] হয়ে উঠতে পারে। 

ইতিপূর্বে অক্টোবরের রাজনৈতিক ধর্মঘটের লময়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 

গ্রামের আগুনে শ্রমিক লাধারণের বিপ্লবী হৃষ্টি-গ্রাতিভা ও উদ্যোগের ফলে 
এক নতুন ও শক্কিশালী অস্ত্র নিমিত হয়েছিল-_তা! হল শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
সোভিয়েত। জারতন্ত্রের সকল আইনকানুন ও হুকুম অগ্রাহন করে জনগণেবু 
মধ্যে ধারা বিপ্রবী, কেবন তারাই এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পোভিয়েত- 
গুলির প্রভাব ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। যদিও 
তখনও কোনও সুদৃঢ় লাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি তবুও ছোটখাট স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষর্ূপে এগুলি কাজ করতে থাকে। আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব না থাকলেও 
তারা লংবাদপত্রেরস্বাধীনতা। এবং আটঘণ্ট1 কাজের প্রথ! প্রবর্তন করতে লক্ষম 
হয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেজে তীর! সরকারী তহবিল বাজেয়াপ্ত করে সেই 
টাক! বিপ্রবের কাজে ব্যয় করেন। 

মস্কোতে নশত্ত্র বিশ্রোহ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । লেনিনের উপদেশে 
ঃ । 'লেনিন সম্বন্ধে গ্তালিন' গ্রন্থ । ই. ইয়ারোন্লাভন্বির জোপবেফ স্তালিন গ্রন্থ থেকে 
উদ্ধস্ভ। পৃঃ ৫৮। 


সা পাস 


৫৮ 


ল্ম্মেলন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফিনল্যাণ্ড থেকে নেতৃবুন্দ ফিরে এলেন বিজ্রোঙে 
প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়ার জন্ত। জার লরকারও নিশ্চপভাবে বন্দে ছিল ন!। 
জাপানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সরকার শ্রমিক-কষকের বিদ্রোহের উপর 
ছিংম্রভাবে ঝাপিয়ে পড়ল। যে সব প্রদেশে নশগ্তর কষক বিজ্রোহ দেখ! 
দিয়েছিল সেখানে সামরিক আইন জারি করে লরকার আদেশ দিল “কাউকে 
কয়েদী করো না” এবং “গলি বাচিও না মস্কোর শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলি 
পাণ্টা আক্রমণ হানলে!। এ নময় প্রায় ছু হাজার যোদ্ধা! ছিল শ্রমিকদের__ 
কারখানায় কারখানায় লশন্ত্র স্কোয়াড তৈরী কর হল। বিপ্রবীরা আশা 
করেছিলেন বিক্ষু্ জারলৈগ্তদের লমর্থন পাওয়া যাবে, অন্ততঃ নিরপেক্ষ করে 
রাখা লম্ভব হবে। কিন্তু এ আশ! পুর্ণ হল না-_জার লেনাবিভাগের মধ্যে 
বিক্ষোভকে দমন করে চারগুণ শক্কি নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর "আক্রমণ নামিয়ে 
আনল । মস্কোর রাস্তাগুলে। ব্যারিকেডে ছেয়ে গেল। লরকার ব্যারিকেড- 
গুলোর উপর কামান দাগতে শুর করল। নয়দিন ধরে বিপ্লবী যোদ্ধার! 
প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজয় রোধ করতে লক্ষম হল না। মস্কোর নেতৃবৃন্দ 
গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। বিজ্রোহ রক্তের বস্তায় ডুবে গেল, কামানের আগুনে 
জলেপুড়ে গেল। ১৯*৫ লালের ডিসেম্বর মালের এই বিজ্রোহ শুধু মস্কোতে 
নয় অন্রান্্ অনেক প্রদেশেশু ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মন্ষোর মতোই যে 
লমত্ত ক্ধায়গায় বিপ্লব নৃশংস অত্যাচারে পযুদস্ত হয়ে গেল। 

এই পরাজয়ের কারণগুলো স্তালিন পধালোচনা করেন কিছু দিন পরেই 
চতুর্থ কংগ্রেদ থেকে ফিরে আলার পর “বর্ভ মান পবিস্থিতি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির 
এক কংগ্রেগ” শীর্ষক প্রবন্ধে । কারণগুলো নির্দেশ করে তিনি পার্টির পক্ষে 
গ্রচণ্ড আত্মপমালোচন। করে লেখেন £ 

“ভিলেম্বরের লংগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল যে, অন্যান্ত লব অপরাধ ছাড়াও, 
আমর! সোঙ্তাল ডিমোক্র্যাটর! শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী । এই অপরাধ হুল ষে, শ্রমিকঙ্গের লশঙ্্র করা এবং লেই 
দজে লালবাহিনীকে দংগঠিত করার কাজে কষ্ট হ্বীকার করতে আমরা বার্থ 
হয়েছিলাম, বা কতটা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন ছিল তার অতি লামান্তই করেছি। 
ডিলেম্বরকে স্মরণ করুন। তিফ.লিলে পশ্চিম ককেশালে, রাশিয়ার দক্ষিণে, 
লাইবেরয়ায়। মন্কোতে, লেপ্ট পিটাদবুর্গে এবং বাকুতে ষে উন্দীপিত জনগণ 
অংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের কথা কে না৷ ল্মরণ করবে? দ্বৈরতন্ত্র এই 


৫৪৯ 


রোষদীপ্ত জনগণকে এত নহুজেই ছত্রভঙ্গ করতে কেন লক্ষম হয়েছিল? তার 
কারণ কি এই যে জনগণ তখনও পর্যন্ত ঠিকভাবে উপলব্ধি করেননি ফে 
জার লরকার ভাল নয়। নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে কেন এরকম হুল? 

“তার লর্বপ্রথম কারণ হুল, জনগণের হাতে অস্ত্রশন্্র ছিল। জচেতনতা যত 
বিপুলই হোক না কেন, খালি হাতে বুলেটের বিরুদ্ধে দীড়ানে! যায় না। হ্যা 
তারা যখন আমাদের অভিনম্পাত করে বলেছিল; তোমরা আমাদের 
কাছ থেকে অর্থ নাও, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ?--তখন তারা খুব ঠিক কথাই 
বলেছিল । 

দ্বিতীয় কারণ £ আমাদের স্থশিক্ষিত লালবাহিনী ছিল ন যার বাকিদের 
নেতৃত্ব দিতে, অস্ত্রের জোরে অস্ত্র জোগাড় করতে এবং জনগণকে অস্ত্রে লক্দিত 
করতে লক্ষম। রাঘ্তার লড়াই-এ জনগণ বীর, কিন্তু তারা যর্দি ভাঙের লশঙ্ত 
ভাইদের দ্বার! পরিচালিত না হয়, যদি তাদের দামনে উদাহরণ স্থাপন না কর! 
হয়, তাহলে তারা পরিণত হয় নিছক একট! জনতায়। 

তৃতীয় কারণ; আমাদের অন্যান ছিল ম্বতংক্ফুর্ত ও অলংগঠিত | মক্কো 
যখন ব্যারিকেড গড়ে তুলে লড়াই করেছিল, দে্ট পিটা্লবুর্গ তখন ছিল নিঙ্কীয়। 
তিফ লিল এবং ক্যুতাইল যখন আক্রমণের জন্ত গ্রস্তত ছিল, তার আগেই কিন্ত 
মক্ষে। অবদমিত হয়ে গিয়েছিল । লাইবেরিয়! খন অস্ত্র ধরল, ততদিনে দক্ষিণের 
মানব এবং লেটরা পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
দংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন দলে দলে ভাগ হয়ে অন্্যানের ধ্বজা! তুলেছিল, 
জার লরকার অপেক্ষাকৃত লহজ্জধেই পরাজয় চাপিয়ে দিতে লক্ষম হয়েছিল । 

“চতুর্থ কারণ £ আমাদের অত্যুত্থানে আমর! আত্মরক্ষার নীতি আকড়ে 
ধরেছিলাম, আক্রমণের নীতি নয়। লরকার নিজেই ডিলেম্বরের অভ্যুতানকে 
প্ররোচিত করে। লরকার আমাদের আক্রমণ করল; তার একটি পরিকল্পন৷ 
ছিল; পক্ষান্তরে, আমরা লরকারের আক্রমণ অগ্রস্তত অবস্থায় মোকাবিলা 
করলাম ; আমাদের কোন স্থনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না, আমর! বাধ্য হলাম 
আত্মরক্ষার নীতি আকড়ে ধরে থাকতে এবং এইভাবে ঘটনার পিছন পিছন 
টেনে-হি চড়ে চললাম ।-. 

(“আমাদের বল! হবে £ ডিদেম্বরের “পরাজয়ের” এইগুলিই একমাত্র কারণ 
নয়; তোমরা ভুলে গেছ যে, কৃষকের! শ্রমিকশ্রেণীর লগে এক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ 
হয়েছিল এবং এটাও ডিলেম্বরের পিছু হুটার অন্ততম প্রধান কারণ। এ কথ 


৬ 


সম্পূর্ণ লত্য এবং আমরা ত! ভুলতেও চাই না। কিন্তু কেন কৃষকেরা শ্রমিক- 
শ্রেণীর দ্গে এক্যবন্ধ হতে বার্থ হয়েছিল? তার কারণকি ছিল? আমাদের 
বল] হবে £ নলচেতনতার অভাবই তার কারণ। নেটাও মেনে নেওয়া হল; 
কিন্ত কিভাবে আমর। কৃষকদের সচেতন করব? পুন্তিক। বিতরণ করে ? সেট! 
অবস্থই যথেষ্ট নয়! তাহলে কিভাবে? লড়াই করে, তাঁদের লড়াই-এর মধ্যে 
টেনে এনে এবং লড়াই-এর সময় তাদের নেতৃত্ব দিয়ে। আজকে শহরের 
দায়িত্ব হল গ্রামাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকদের দায়িত্ব হল কৃষকদের 
নেতৃত্ব দেওয়া এবং শহুরে যদি অন্যান সংগঠিত না হয়, তাহলে এই সংগ্রামে 
কৃষকপমাজ কখনো অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর পর্জে অগ্রসর হবে ন11”১ 

লশন্ত্র বিদ্রোহ পরাজিত হওয়ার ফলে বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের 
মতপার্থক্য আরও তীব্র হল। মেনশেভিকদের মুখপাত্র প্রেখানভ বলেন, “অস্ত্র 
ধারণ করা উচিত হয়নি।” তাদের যুক্তি সশস্ত্র বিশ্রোছে সাফল্য আদবে না, 
বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে আসবে। এই উদ্কির প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে 
লেনিন বলেন, “আরও দৃঢ়ভাবে, আরও উৎলাহ নিয়ে এবং আক্রমণাত্মক- 
ভাবে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিলজনসাধারণকে 
বুঝিয়ে দেওয়া যে কেবল শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে নিজেদের আবদ্ধ রাখ! অসম্ভব এবং 
নিভাঁক, নির্মম, সশত্্র দংগ্রাম অপরিহার্য ।'২ সাময়িকভাবে বিপ্লবের প্রবাহ 
স্তিমিত হুল, ভ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পেল জারের অত্যাচার । বলশেভিকর! বয়কট 
'করার ফলে ডুম! অপস্থত হওয়ায় জার আবার এক আইন-গ্রণয়িনী ডূমা গঠনের 
আহ্বান জানাল। এই ডূম। নির্বাচনে লার্বজনীন ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়। 
হল-_নারী এবং নংগঠিত শ্রমিকদের প্রায় সর্বাংশকে ভোটার তালিকা থেকে 
বা দেওয়া হয়েছিল। বলশেভিকরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ডুমা বয়কট 
করে গেলেও মেনশেভিক, কনস্টিটিউশনাল ভিমোক্র্যাট, লোশ্টালিষ্ট রিভলিউ- 
-শনারি প্রমুখরা শ্রমিক-কৃষককে বুঝাতে লাগলেন ডুূমার মাধ্যমে দাবীদাওয়া 
"আদায় কর! সম্ভব হবে। 

জনগণের কিছু অংশ এই প্রচারে প্রতারিত হলেও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
'জংগ্রামরত শ্রমিকরা মেনশেভিকদের উপর চাপ ত্ষ্টি করতে থাকে বলশেভিক- 
'দের নঙ্গে একাবন্ধ হয়ে পার্টির শক্কিকে বৃদ্ধির জন্ভ। লেনিন আপোষপন্থীপের 


:১। স্ভালিন রচনাবলী, নবজাতক সংক্করণ, প্রথম খণ্ড। 
২। লেনিন: নির্বাচিত রচনাবঙ্গী, ইংরাজী সংস্করণ, প্রথম খওড। 


; ৬১ 


বিরুদ্ধে নির্মম মতাদর্শগত লড়াই চালানোর পাশাপাশি এক্যবদ্ধ পার্টি কংগ্রেদে 
সম্মত হলেন। ১৯০৬ দলের এপ্রিল মানে স্টকহুল্মে ( স্থইডেন ) রুশ সোশাল, 
ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ডিলেম্বর-বিপ্রোহের 
সমর থেকে বছ পার্টি কমিটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ায় এবং বছু নেতা কারাবন্দী 
থাকায় এই সম্মেলনে বলশেভিকর্দের উপস্থিতির সংখ্যা মেনশেভিকদের চেয়ে 
সামান্ত কিছু কম ছিল। ফলে লম্মেলনের সিদ্ধান্তদমৃহ বেশীর ভাগই বল- 
শেভিকর্দের আদর্শের বিরুদ্ধে চলে যায়। এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা 
নির্বাচিত হলেন তীঙ্ধের মধ্যে তিনজন বলশেভিক এবং এবং ছ,জন মেনশেভিক। 
সমন্ত আপোষপন্থী মনোভাবকে নস্যাৎ করে কংগ্রেসে ভাষণ' দেওয়ার লময় 
লেনিনের হৃযোগ্য সহযোগী স্তালিন বলেনঃ “য় সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্ব, 
নয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নায়কত্ব_এই হুল পার্টির সামনে সমস্যা, এখানেই 
আমাদের মতভেদ ।৯ 

সুতরাং পার্টির মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে মতাদরশশগত লড়াই 
আরও বেড়ে গেল। কংগ্রেলের কিছু পরেই 'িঙ্মান পরিস্থিতি ও শ্রমিক 
পার্টির' এক্য সম্মেলন” নাম দিয়ে শ্তালিন একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ 
পুস্তিকায় তান ডিসেম্বরের সশস্ত্র অত্যর্থানের শিক্ষা ও বিপ্রবে বলশেভিক : 
মতবাদকে উধের্ব তুলে ধরে চতুর্থ কংগ্রেসের ফলাফল পর্যালোচনা করেন। 
পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কিভাবে 
শ্রমিকশ্রেণীর নংগ্রামকে পিছিরে দেবে কেননা বলশেতিকদের প্রস্তাব সেখানে 
বাতিল হয়ে যায়। গৃহীত প্রস্তাবে আন্দোলনের সীমারেখা বিক্ষোভ মিছিল 
পর্বস্ত চিহিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি উচ্চতর সংগ্রাম দাবী করছিল। 
স্তালিন লিখেছেন £ 'ম্পষ্টতঃই একমাআ নিশ্চিত পথ হুল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক- 
সমাজের সশন্ত্র অভ্যুত্থান । কেবলমাত্র সশস্ত্র অভ্যুথানের হারাই জারের শাসন 
উৎখাত হতে পারে, গ্রতিষ্ঠিত হতে পারে জনগণের শান, যদি অবশ্য এই 
অভ্যুত্থান পরিণামে বিজয়ম্ডিত হয়। ঘটন! যখন এই, তখন, যেহেতু আজকের 
দিনে অভ্যুত্থানের বিজয় ছাড়া জনগণের বিজয় অসম্ভব, এবং অন্যদিকে, 
যেহেতু বাস্তব জীবনই সশস্ত্র সংগ্রামের জমিন তৈরী করে দিচ্ছে এবং যেহেতু 
এই সংগ্রাম অনিবার্-_এটা সম্পষ্ট যে সোশ্যাল ভিমোক্র্যানির কর্তব্য হুল 
সচেউনভাবে এই সংগ্রামের জন্ত প্রস্ততি করা, এর বিজয়ের জন্য সচেতনভাবে, 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড। 


ভু 


জমিন ঠতরী করা) ছুটি বিষয়ের একটি ১" হয় জনগণের সারভৌমত্ব (একটু 
গণতান্ত্রিক সাধারণতগ্র) আমাদের বাতিল করতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্র নিয়ে সন্ধ্ট থাকতে হবে--এবং সেক্ষেত্রে সশস্ত্র মন্যুখান সংগঠিত করা 
আমাদের কাজ নয় বলাটা ঠিকই হবে; নতুবা জনগণের পার্ধভৌমত্বকে 
( একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র) আমাদের অবিচল লক্ষা ছিসেবে রাখতেই 
হবে এবং জাবের পঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে--এবং 


সেক্ষেত্রে শ্বত/ন্ফূর্ভভাবে ক্রমবর্ধধান পংগ্রামকে সচেহনভাবে সংগঠিত কর! 
আমাদের কাজ নয়--একথা বল] ভূল ছুবে।,৯ 


কংগ্রেন থেকে ্রান্স ককেশিয়ায় ফিরে স্তাপিন নতুন উদ্ভমে মেনশেটিক- 
দের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লব-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক প্রতণতার বিরুদ্ধে কঠোর- 
ভাবে প্রচার সংগ্রামে অবতীণ হন। তিক.লিদ থেকে জজীঁয় ভাষায় প্রকাশিত 
“আখালি স্খোভবেবা' (নতুন জীবন), 'আখালি জয়েভা” (নতুন কাল ), 
“চেভনি স্খোভরেবা” (আমাদেএ জীবন ", “জো?” (সময় ) ইত্যাদি সংবাদ- 
পত্রগুলি ছিল স্তালিনের প্রচার সংগ্রামের হাতিয়ার। ট্রাঙ্স ককেশিয়ায় 
ক্রপটকিনপনস্থী নৈরাজ্যবাদীদের ক্রমবধ্মান কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য 
তার উল্লেধধোগা হি 'নৈরাজাবাদ "্নথসা সমাক্জবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধমাল। 
এ সময় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগালতে স্তালিন সহজভাষার় বস্তুবাদ, 
এঁতিহাসিক বস্তবাদ, ছ্ন্ববাদ ইত্যাদি ছুরূহ বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। 
বিপ্রবের প্রস্তাতির জনা নতুন ধরনের রপনাতি ও বণকৌশল সমৃদ্ধ পার্ট 
সংগঠপের উপরও তিনি গুরুত্ব দেন। এই গ্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়েই পরবতী 
পার্টি কংগ্রেসের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। 

এত বিপুল সংখ্যক রচনাবলী প্রকাশ করা! ম্ভব হয়েছিল স্তালিনের 
উদ্যোগে স্থাপিত গোপন ছাপাখানা “আভলাবারের শ্রেস-এর জন্য । এমন 
গোপন স্থানে এই ছাপাখানা ছিল যে পৃলিশ বছ চেষ্ট) করেও এর মন্ধান 
পাচ্ছিল না। 'এই প্রেমে রুশ, জজিয়ান, আর্মেন্য়ান ৬ আজ্কারব।ইজানিয়ান 
ভাঁষাতেও প্রচারপত্র ও পুস্তিকা ছাপা হতো, যা শুধু ট্রাঙ্দ ককেশিয়ায় নয়, 
রাশিয়ার অন্যান্য স্থানেও পার্টি শাখাগুলির মধ্যে প্রচারিত হতো। অবশেষে 
১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিল পুলিশ এই ছাপাখানা হস্তগত করে। এই ছাপাধান। 
সম্পর্কে তৎকালীন বৃতজায়া পত্রিকা “কাভ, কাজ' ( ককেশাণ ) এর ১৬ই 
এপ্রিলের সংখ্যায় ষে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে উদ্ধত কণা যাক £ 


১। স্তাজিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড। 
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*১৫ই এপ্রিল শনিবার আভলাবারে শহর হাসপাতালের একশো-দেড়শো 
হাত দুরে ডি-রস্টোমাস্ভিলীর এক পোড়ো৷ বাড়ীর আঙিনায় প্রায় ৭৭ ফুট 
গভীর কৃয়ো৷ দেখতে পাওয়া যায়, কপিকল বা দড়ির লাছায্যে নাম যায়। 
৫০ ফুট নীচ থেকে একটা পি'ড়ি গেছে আরেকটি কৃয়োর দিকে, দেখান থেকে 
৩৫ ফুট উচু পি'ড়ি গেছে এক তৃগর্ভস্থ ঘরের মধ্যে, যে ঘরটি বাড়ীর মাটির তলায় 
ভাড়ার ঘরের নীচে অবস্থিত। এই ঘরে নমস্ত যন্ত্রপাতি লহ এক ছাপাখান। 
আবিষ্কৃত হয়__তাতে বিশ বাঝু রুশ, জন্িয়ান ও আর্মেনিয়ান টাইপ, ১৫**/ 
২০৯০ রুবল দামের হাত মেশিন, নানাগ্রকার এযামিভ, বিশ্ফোরক জিলেটিন 


এবং বোম! ঠতরী করার অন্যান্য সরগাম, বছ পরিমাণ বে-আইনী দাছিত্, 
বিভিন্ন সেনাবাহিনী ও সরকারী দপ্তরের শিলমোহছর এবং ১৫ পাউগ 


ভিনামাইটপূর্ণ একটি মারাত্মক যন্ত্র। এই ছাপাখানায় এযানিটিলিন গ্যালের 
বাতি জালান হতো এবং এখানে বৈছাত্তিক লংকেত জানাবার ব্যবস্থা ছিল। 


বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি চালার নীচে তিনটি তাজ। বোমা, কতকগুলি বোমার 
খোল ও অনুরূপ ত্রব্যাদি পাওয়া যায়। «এলভা” সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর 
অফিন্গে এক লভায় ২৪ জনকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে গ্রেপ্তার করা হয়। 
ধএলভা” কাগজের দপ্তরে খানাতজ্জাপী করে বছু পরিমাণ বে-আইনী সাহিত্য ও 
পুস্তিকা এবং বিশটি খালি পালপোর্টের ফর্ম পাওয়া যায়। সম্পাদকীয় দপ্তর 
তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র থেকে বৈদ্যুতিক তার বিভিন্ন দিকে 
ছড়িয়ে গড়েছে, পেগুলির স্থজ্র ধরে মাটির তলায় আরও ঘর আবিষ্কার করার 
আশায় মাটি কাটা হচ্ছে। এই ছাপাখানায় প্রাপ্ত যন্ত্রাদি লরাতে ৫টি গাড়ী 
বোঝ।|ই হয়েছিল। সেইদ্দিন সন্ধ্যায় আরও তিনজনকে এই ব্যাপারে নংশ্লিষ্ট 
বলে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত ব্যক্ষিরা গণতান্ত্রিক 
জাতীয় সঙ্গীত “মাপে্লিজ' গাইতে গাইতে যাঁচ্ছিলেন।”১ 
এই ছাপাখান। আবিষ্কারের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে কি বিচিআ্ ধরনের 
কাজ স্তাজিনকে করতে হতো এবং কত বেশী বিপ্লবী লতর্কত। তাঁকে অবলম্বন 
করতে হতো । গোপন লংগঠন করার ক্ষেে কী বিপুল পরিমাণ দক্ষতা থাকলে 
দরকারের চোখে ধূলে! দিয়ে দীর্ঘদিন এমন একটি বিরাট ছাপাখানার কাজ 
চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে-_তা ভাবলে বিশ্মিত হতে হয়। 
এ পর্যস্ত স্তালিনের জীবন ও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে 


১। ই. ইন্গারোসলাভন্ষি, জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ৩৯-৪*। 


৬৪ 


আটৈশোর তিনি শুধু একজন স্থকুশলী সংগঠক ছিলেন না, প্রতিভাবান তাত্বিক 
-ব্ূপেও বিকশিত হয়েছিলেন। লেনিনের সান্সিধ্য থেকে দূরে থেকেও মার্কস- 
বাদ-লেনিনবাঙ্জের সফল প্রয়োগে এবং তত্বগত বিশ্লেষণে অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ *শ্রেণী-সংগ্রাম' এবং “নৈরাজ্াযবাদ ও লমাজতঙ্জ ? 
শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তার তাত্বিক জ্ঞান অকুঞ্ঠ প্রশংদার দাবী বাখে। তথাপি 
স্তালিন নিজে কিন্তু পরব্তাকালে তার এই পর্যায়ের রচনাগুলিকে একজন 
অপরিণত মাার্কনবাদী-লেনিনবাদীর রচনা বলে অভিহিত করেছেন। “কষ 
সংক্রান্ত কর্মন্থচীর প্রশ্ন এবং 'নমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের শর্ত 
দম্পকিত প্রশ্ন'১এ লেনিনের লঙ্গে যে মতপার্থক্য ঘটেছিল তা উল্লেখ করে 
স্তালিন লেনিনের মতের সঠিকত। ত্বীকার করেন। আত্মঘমালোচনা করে 
তিনি বলেন, “আমাদের তত্বগত শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতার জন্ত এবং তত্বগত 
প্রশ্থ্ে যে অবহেলা ব্যবহারিক কর্মীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সেই অবহেলার জন্য 
আমরা যথেষ্ট গভীরভাবে প্রশ্থটি অধ্যয়ন করিনি এবং তার বিরাট তাৎপর্য 


হ্ায়ঙগম করতে পারিনি ।'১ এই বিনয়ই ভ্রুত তাঁকে সঠিক পথের নির্দেশ 
-দিয়েছিল। 


১। স্তালিল রচনাবলী, নবজাতক সাংক্ষরণ, প্রথম খও। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
স্তলিপিন প্রতিক্রয়ার যুগ্ধ ও বলশেভিকদের সংগ্রাম 


প্রথম কুশ বিপ্লবের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শু হল নজিরবিহীন অত্যাচার 
ও নিপীড়ন। বিপ্রবী জোয়ারের সময় পার্টির নেতৃত্বে কাজ করার যে ভাব. 
প্রাবন দেখ! দিয়েছিল স্বভাবতই অত্যাচারী শুলিপিনের শাননের 'আমজে তাকে 
ধরে রাখা কষ্টপাধ্য হয়ে পড়ে । এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সংগঠনের কাজ 
চালান ছুরহ হয়ে ওঠে। এই সময়কার কথা স্মরণ করে স্তালিন ১৯২২ সালের 
৫ই মে “প্রাভদ? পত্রিকায় “প্রাভদ পত্রিকার দশ বছর” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন £ 
পার্টির তরুণ মভ্যরা সেই সময়কার রাষ্ট্রবাবস্থার অভিজ্ঞত! লাভ করেনি 
অথবা তার্দের কিছু মনেও নেই । পার্টির প্রধাণ সভ্যদের মনে কাছে এসময়ে 
সরকার থেকে “পিটুনি পুদিশের?” অভিযান বের হতো, এর! শ্রমিক সংগঠন- 
গুলির উপর দস্থাদলের মতে হানা দ্বিত, আবালবুদ্ধ চাষীদের বেত্রাঘাত কৰে 
জর্জরিত করত এবং এসমস্ত পরকারী অত্যাচারের আবরণশ্বরূপ ছিল র্র্যাক 
হাণ্ডেড' নামে অত্যাচারী জমিদারদের ভাড়াটে গুগ্ডার দল ও বুজোয়া 
ক্যাডেট দলৰ্‌ চালিত মন্ত্রণাপভা। “ডুমা” | জনসাধারণের ক কদ্ধ, সাধারণের 
মধ্যে অবসাদ ও ওঁদাসীন্য, শ্রমিকদের মধ্যে অভাব ও নৈরাশ্ত, কষকরা পদ- 
দলিত ও শীত্িগস্ত, পুলিশ, জমিদার ও ধনিকদের সমবেত অত্যাচার--এই 
ছিল মন্ত্রী শুলিপিনের শান্তি প্রতিষ্ঠার যুণ। সরকারা চাবুকের জয় ও জনগণের 
বিমুঢ়ুত। এই ছিল সে সময়কার 'বস্থা। তখনকার রাশিয়ার রাজনৈতিক 
অবস্য। বর্ণনা কর! যায় এই বলে--*“এক জনশুন্ত মরুভূমি” 1১ 

বিপ্রবের অভ্ত্ুদয়ের কালে জার সরকার যে ভীত্তিগ্রস্ত হয়েছিল, তার 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অত্যাচারী শালনকর্ত।র। অমিকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে 
১৯০৪ সালের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছিল । শহরে, গ্রামে রাস্তাগুলে! 
রক্জে ভেসে গেল। পিটুনি পুলিশ বাহিনীগুলে! বিপ্রবের কেন্দ্রগুলোকে বিধ্বস্ত 
করছিল । প্রতিক্রিয়ার এই যুগে শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা কনে স্তালিন: 
জেখেন £ 


১। ই, ইল্লারোসলাচক্ি : জোগেফ আ্ভালিন, পৃং *৫-৬৬। 


উঠ 


'অথনৈতিক শোষণ কমে যাওয়া! দুরে থাকুক, ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল । 
বোনাম ও বাড়ীভাড়া বাবদ ভাত কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। আটঘণ্টা করে 
তিন শিফটে কাজের পরিবর্তে দুই শিফটে কাজ করতে হতো) ভার উপর 
বাধ্যতামূলক উপরি খাটুনি নিয়ম হয়ে দঈড়িয়েছিল। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও 
স্কুলের জন্ত ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হয়েছিল ।-.সাধারণ কাাটটিন গুলো 
তুলে দেওয়া হয়েছিল। তেলের খনি ও ফ্যাক্টরি কষিশনের নির্দেশ এবং 
্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগ্তলোকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহথ কর! হচ্ছিল। জঙ্গী শ্রমিকদের 
বিতাড়িত কর! হয়। জরিমানা ও দৈহিক শান্তি দেওয়াও শুরু হয়েছিল ।১ 

ারের প্রচেষ্টা ছিল শ্রমিক-কষকের বিপ্রবী আন্দোলনকে নিয়ম- 
তান্ত্রিকতার পথে ঠেলে দ্রেওয়ার এবং সে কারণেই বুলিগিন ডূমা আহ্বান 
করেছিল। কিন্তু বলশেভিকরা এই বুলিগিন ভূম1 ব্যকট করায় ত। সস্তিত্ব- 
হীন হয়ে পড়ে। তারও পরবতীকালে উইট ডুমা অথাৎ প্রথম পৃর্ণণঙ্গ ডূম। 
লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকর। বর্জন করেন। এবার কিন্তু বলশেভিকদের 
ব্জনের জন্ত ডুমার অধিবেশন বন্ধ হল না। বুলিগিন ডূম! বর্জন ফল হয়েছিল 
কারণ তখন বিপ্লবের জোয়ার উধ্ব গতি ছিল কিন্তু উইট বা প্রথম ডুমার সময় 
বিপ্লব পরাজিত হয়ে গেছে । স্থতরাং গুথম ডূমা বয়কট প্রচেষ্টা বিফল হুল! 
লেনিন এ সম্পকে তার বিখ্যাত পুণ্তিকা “বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুস্থলভ 
বিশৃঙ্খল।”তে লেখেন £ 

“১৯০৫ লালে “পালণমেপ্ট” বয়কট করায় বলশেভিক নীতি বিপ্লবী নর্বহারাঁকে 
অত্যন্ত মুল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা জোগাল এবং দেখাল যে একসঙ্গে 
বৈধ ও অবৈধ, পালণমেপ্টের ভিতরে ও বাইরে কাজ করার সময় কখনও কখনও 
আইনসভার কাজকর্ধ ছেড়ে দেওয়া দরকার হয়, এমনকি নিতান্ত অপবিহার্ধ 
হয়ে পড়ে ।-.কিন্তু ১৯০৬ সালে বলশেভিকদের ডুম1! বয়কট ভুল হুয়োছিল, 
যদিও এ ভুল সাংঘাতিক হয়নি এবং সহজেই এ ভুল সংশোধন করা যেত ।*২ 
দ্িতীয় স্টেট ডুমা স্ঘম্ধে লেনিনের মত ছিল যে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় 
এবং বিপ্লব অবসন্ন হয়ে পড়ার দরুণ বলশেভিকদের “নিশ্চয়ই স্টেট ডুমা বয়কট 
করার নীতি পুনবিবেচনা করতে হবে।”৩ অতঃগর বলশেতিকরা স্থির 


১। এল, বেরিয়া-ট্রান্স ককেশিরায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস । 
২। লেনিন: জংগৃহ্থাীত রচনাবলী, পঞ্চবিংশ থও, পৃঃ ১৮২। 
৩) এ, পৃঃ ৪৫০ । 


৬৭ 


ফরলেন তারা হিতীয় ডূমার নির্বাচনে অংশগ্র্থ করবেন । কিন্ধু তারা কনস্টি- 
টুশনাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে জোট বেঁধে আইন প্রণয়ন ৰরে শ্রমিক-কৃষকদের 
অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্ত ডুমাতে যাননি, একে প্রচারের মঞ্চ ছিলেবে 
ব্যবছার করতে চেয়েছেন। কিন্তু মেনশেভিকরা চাইছিলেন ডিমোক্র্যাটদের 
সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি করতে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে মেনশৈভিকদের সংখ্যা- 
'গরিষ্ঠতা থাকায় এই মত গৃহীত হল কিন্ত অধিকাংশ স্থানীয় পার্ট সংগঠন 
এই মতের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের মতকেই জমর্থন করল। 

এমতাবস্থায় বলশেভিকর৷ পার্টি কংগ্রেন দাবী করলেন .. ১৯০৭ লালের 
মে মাসে লগ্ডনে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেম অনুষ্ঠিত হুল। এই লময় রাশিয়ান 
'সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সাশ্সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। এই 
সদল্দের মধ্য থেকে সর্মোট ৩৩৬ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ ছেন_-তার 
মধ্যে ১৫ জন বলশেভিক, ৯৭ জন মেনশেভিক, আর বাকী প্রতিনিধিরা 
ছিলেন পোলিশ ও লেটিশ সোশ্বাল ভিমোক্র্যাট ও বুন্দদ্ের মধ্য থেকে। 
উ্রটক্কি এক মধ্যপন্থী আধা-মেনশেভিক উপদল দাড় করাবার চেষ্টা করে 
লমর্থকের অভাবে ব্যর্থ হন। বুর্জোয়! পার্টিগুলো৷ সম্পর্কে কি নীতি গ্র্থণ 
করা হবে এটাই ছিল এই কংগ্রেসের মূল আলোচ্য বিষয়। ব্র্যাক হাণ্ডেড, 
অক্টোবরপন্থী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের 
বলশেতিকদের ছারা উত্থাপিত প্রস্তাব কংগ্রেসে অন্থমোর্দিত হুয়। কনস্টিটুশনাল 
ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভগ্ডামিপূর্ণ 'গণতাঙজিক' মুখোস এবং নারদনিক বা 
ক্রদদোভিক পার্টিগুলির "সমাজবাদী' ছন্মাবরণ খুলে দিয়ে এই লব পার্টির প্রকৃত 
বিপ্রব-বিরোধী চরিজ্ঞ উদঘাটন করার সিদ্ধান্তও কংগ্রেলে গৃহীত হুয়। তবে 
প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ প্রশ্থে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্জে একযোগে 
আন্দোলন করার নমনীয় কৌশলও গ্রহণ কর! হয়। এই কংগ্রেসে ট্রেন্ড ইউনিয়ন- 
গুলোর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হুয়। মেনশেভিকরা দাবী করে ট্রেড 
ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ করে দিতে হবে, এর উপর পার্টির কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করা 
চলবে না। কংগ্রেম মেনশেভিকর্দের এই প্রস্তাব বাতিল করে বলশেভিকদের 
বক্তব্য গ্রহণ করে। গৃহীত লি্ধান্তে বল! হয় পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর 
ধুউপর মতাদরশশগত ও রাজনীতিগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে । 

এক কথায় এই কংগ্রেসে বলশেভিকদের জয়জয়কার হয়। কিন্ত লেনিন 
শিথিয়েছিলেন, আত্মসন্তত্টর কোন অবকাশ নেই, এর ফলে মেনশেভিক্ধের 


৬৮ 


দঙ্গে বিরোধ তীব্র হবে। লেনিনের লহযোগীরূপে স্ভালিন এই লময় দর্বাপেক্ষ! 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। কংগ্রেদ থেকে ফিরে এলে স্তালিন “জনৈক 
প্রতিনিধির মন্তব্য নাম দিয়ে কংগ্রেসের দিদ্ধান্তলমূৃহের এক পধালোচনা 
করেন। স্তালিৰ লেখেন £ 

“গুন কংগ্রেন শ্ষে হয়েছে ।...এটি ছিল একটি প্রকৃত নর্বুশ এঁক্যের, 
কংগ্রেল, কারণ এই প্রথম আমাদের পোল্যাত্ডের কমরেড, আমাদের বুদ্দের 
কমরেড, আমাদের জেট-এর কমরেডদ্দের এই কংগ্রেলে সর্বাধিক এবং 
পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল, এই প্রথম তারা কংগ্রেমের কার্ধাবলীতে লক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করলেন এবং তার ফলে এই প্রথম তার! তাদের স্ব স, 
লংগঠনগুলির ভবিষ্যৎ সমগ্র পার্টির ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করলেন। 
এই দ্লিক থেকে রুশ নোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে শক্কিশালী ও লংহত 
করার ক্ষেত্রে লগ্ডন কংগ্রেসের প্রভৃত অবদান ছিল ।'৯ 

যেহেতু রাশিয়ার বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবে, লেছেতু এই বিপ্লবের নেতা শুধু 
বুর্জোয়ারাই হতে পারে-_-কংগ্রেসে মেনশেভিকদ্দের এই বক্তব্যের বিরোধিত। 
করে বলশেভিকদ্ধের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়ঃ “আমাদের 
বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই হল একমাত্র নেতা যে জার ন্বৈরতস্ত্ের উপর আঘাত 
হানার জন্ত রাশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলোকে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী এবং দমর্থ। 
দেশের বিপ্লবী শক্কিগুলি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই তার চারিপাশে নমবেত 
করবে; আমাদের বিপ্লবকে লমাপ্তি পর্যস্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একমাত্র, 
শ্রমিকশ্রেণীই। লোশ্াল ডিমোক্রযালির কর্তব্য হল বিপ্লবের নেতার ভূমিক! 
পালনের জন্ত সর্বাধিক সন্ভাব্য উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীকে গ্রন্তত করা ।'২ 

এই কংগ্রেসে বলশেভিকত্ের শ্রেষ্ঠত সগ্রমাণ করতে গিয়ে স্তালিন বলেন £ 
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বলশেভিকদদের কর্মকৌশল হুচ্ছে বড় বড় শিল্পকেন্জে, 
সর্ধহারাদের কর্ণকৌশল, যে নব অঞ্চলে শ্রেণী বৈষম্য খুবই পরিফার আর শ্রেণী- 
দংঘাত খুবই প্রবল, লেই লব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্মকৌশল। যথার্থ লর্বছারার 
কর্মকৌশলই হল বলশেভিকবাদ। অপরপক্ষে, এও লমান স্পষ্ট ষে মেনশেভিক 
কর্মকৌশল হুল প্রধানতঃ যারা হুস্তশিল্পী এবং যার! অধ সবহার। কৃষক তাদের 
কর্মকৌশল, যে লব অঞ্চলে শ্রেণী-বৈষম্য একেবারে পরিষ্কার লয় এবং শ্রেণী-- 


১। স্ত্ালিন রচনাবলী, ঘিতীর় খও, নবজাতক সং। 
২। এঁ। 


৬৯ 


সংঘাতও গ্রচ্ছন্স, সেসব অঞ্চলের উপযুক্ত বর্মকৌশল। যারা আধা-বুর্জোয়া, 
মেনশেভিকবাদ তাদেরই কর্মকৌশল।,১ 

পযুদস্ত প্রথম রুশ বিপ্রব ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। 
বলশেভিকদের প্রধান কাজ হল এই সময় অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের 
মধ্য দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের মধ্যে বিপ্রবের মতাদর্শকে সঞ্চার কর! 
এবং লংগ্রামে সহনশীল করে তোলা । বিপ্লবের নায়ক লেনিন ও স্তালিন এই 
বছরগুলিতে গোপন বিপ্রবী পার্টি সংগঠন ও শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীকে বিপ্লবের 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। জার লরকার 
স্তালিনের মধ্যে অনিবারধভাবে এক বিপ্রবী অগ্রিশিখা প্রত্যর্ম করেছিল, তাই 
বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে তাকে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চ/লিয়েছিল। একের 
পর এক গ্রেপ্তার, কারাগারে বন্দী জীবন ও নিরাধিত জীবন চলতেই থাকে। 
১৯০২ থেকে ১৯১৩ সালের মধো স্তা'লন লাতবার গ্রেপ্তার ও ছবার নিবালিত 
হন। পাচবার তিনি নির্বাপন থেকে পালিয়ে আসতে লক্ষম হন। তুর্কখন্স্কে 
শেষবারের নির্বান থেকে আর তিনি পালাতে পারেননি । বিপ্রবের সময় 
১৮১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখান থেকে তিনি মুক্ত হন। 

১৯৭ সালের জুন মাপ থেকে স্তালিন বাকুতে উপস্থিত থেকে কাজ শুরু 
করেন। পার্টির নির্দেশ অন্ুপারে তিনি তিফলিস থেকে বাকুতে আসেন 
বিরাট শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা দংগঠিত করার জন্যে । বাকু হল রাশিয়ার 
সববৃহৎ শিল্পাঞ্চল । তার হ্ুযোগ্য নেতৃত্বে বাকুর চারটি জেলার শ্রমিকশ্রেণীর 
মধা থেকে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে ব্লশেভিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বাকিনৃক্কি গ্রলেতারি', গুদক', বাকিনৃক্কি রাবাচি' ইত্যাদি আইনী ও বে- 
আইনী পঞ্রিকাগুলি তার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রকাশিত হয় এবং লেনিবের 
মতাদর্শ গ্রচারে বিরাট ভূমক। গ্রহণ করে। 

১৯*৭ সালের ৩র। জুন জার দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভেঙে দেয় এবং তৃতীয় স্টেট 
ডুমা গঠন করে। তৃতীয় ডূম! নির্বাচনের জন্ড যে নিয়মতন্ত্র জার ঘোষণ! করে 
তাতে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি-লংখ্যা কমিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিঘ্াশীল দক্ষিণ- 
পশ্থীদের প্রতিনিধি-লংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে তৃতীয় 

এডুমায় ৪৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৭১ জন দক্ষিণপন্থী (ব্র্যাক হাত্ডেড ), ১১৩ 
জন অক্টোবরপন্থী, ১*১ জন কন/স্টটুশগ্তাল ডিমোক্র্যাট, ১৩ জন ক্রদোিকী 


১। পঞ্চম কংগ্রেসের রিপোট” পৃঃ ২১-২২। 


৭০ 


এবং ১৮ জন পোস্টাল ডিমোক্র্যাট স্থান পায়। দক্ষিণপন্থীরা ছিল শ্রমিক ও 
কৃষকদের সবচেয়ে লাংঘাতিক শক্রদ্ের গ্রতিনিধি--ষে ব্রাক হাণ্ডেভ জায়গীর- 
ফারের দল কৃষক আন্দোলন দমনের সময় দলে দলে চাষীদের উপর চাবুক 
চালাত ও গুলি করে মারত, যারা ইহুদী নিপীড়নের ব্যবস্থা করত, গভা- 
সমিতিতে আগুন ধরিয়ে দিত-_তাদেরই প্রতিনিধি । দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভেঙে 
দেওয়ার পরে লোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে ছস্ত্রভঙ্গ করে জার সরকার পোতৎ্দাহে 
পরবহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করতে লাগল। কারাগার, 
দুর্গ ও নির্বাসন কেন্দ্রগুলে বিপ্লবীদের দ্বারা ভন্তি হয়ে গেল। কয়েদখানায় 
তাদের নৃশংসভাবে অত্যাচার ও হত্যা করা হতো । জারের মন্ত্রী সুলিপিন 
শের সর্বত্র ফাণিকাঠ খাড়া করল। কয়েকশ বিপ্রবীকে ফাসিকাঠে ফেওয়া 
হল। তখনকার দিনে ফ/দিকাঠতকে বল। হতো 'স্তজিপিনের গলা বদ্ধ”, শুধু তাই 
নঞগ কষকদের কমিউন ব্যবস্থী ভেঙে দিয়ে আলিপিন এক কৃষি আইন প্রবর্তন 
করল যার ফলে কয়েক লক্ষ চাষী নিদারুণ অভাবে জমিদার বা কুলা কদর কাছে 
জমি বিক্রী করে দিয়ে জমিহারা হয়ে গেল। লঙ্গে সঙ্গে গুজিপতিদের ফুলে 
ফেঁপে উঠতেও সরকার যথেষ্ট লাহাষয করতে থাকে । 

প্রথম বিপ্রবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবের লহযাত্রীদের কারও 
কারও মধ্যে এক ধরনের ভাঙন ও অধঃপতন শুরু হয়ে গেল। এই অধ:পতন 
বেশীমাজ্জায় দেখা দিল বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে। একদল ছল্মবেশী মার্কস- 
বাদ লেখকের আবির্ভাব ঘটল যারা বিপ্লবের গ্রাতি বিদ্রপ ও বিশ্বামঘাত কতার 
প্রশংলা করতে থাকল। এদের মধ্যে বগদান্ভ বাজারভ, লুনাচাস্ষি, 
ভালে স্টনভের মৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। মার্পবাদ থেকে পলাতকদের 
উপযুক্ত জবাব দ্রিয়ে পার্টির লভ্য ও ঈরদীদের সাচ্চা পথে চালিত করাই 
বলশেভিকদের প্রধান কাঙ্জ হল। লেনিন হ্বয়ং এ কাজ স্থমম্পন্ন করার জন্ত 
লেখেন “মটিরিয়ালিজম এণ্ড এম্পিরিয়ো-ক্রিটিলিজম” নামে বিখ্যাত গ্রন্থ । 

এই লময় আরেকটি শংকট দেখ! দেয়। লরকারী গ্রশ্রয়ে গুগ্ডাদের দিয়ে 
বলশেভিক কর্মীদের খুন করা হতে লাগল। ১৯০৭ লালের লেপ্টেঘ্রে খানলার 
নামে একজন শ্রমিকক্মী আততায়ীর ছাতে খুন হয়। এই সম্পর্কে বাকু 
সংগঠনেব জেল! কমিটি স্যালিন লিখিত এক ইস্তাছার প্রচার করে। এই 
ইস্তাহারে জেখ। হয় ঃ 

'খানলারের বিষয় আমাদেরই বিষয়। যে আততায়ীর! খানলারকে গুলি 


শ১ 


করেছে, তার! আমাদেরই অগ্রনী কর্মীর উপর গুলি চালিয়েছে। এইভাবে 
আমাদের আক্রমণ করে ধনিকদ্দের অন্ুচরের1 আমাদের অগ্রণী কর্মীদের ছত্রভঙ্গ" 
করে দিতে চায় যাতে করে তার! অনায়াদে বাকুর শ্রমিকদের গলায় শক্ত করে 
দাপত্বের ফাস লাগিয়ে দিতে পারে ।১১ 
এই ইস্তাছারে শ্রমিক্দের ধর্মঘট করে খানলারের আততায়ীদের শান্তি 
দাবী করা হয়। ছুই সপ্তাহের ধর্মঘট ঘোষণা! করা হয় এবং প্রচারপত্র বল! 
হয়ঃ "আমরা জগৎকে দেখাতে চাই যে, খানলার এক! ছিল না, প্রত্যেক 
অগ্রণী কর্মীর পিছনে হাজারে হাজারে শ্রমিক রয়েছে যার তাদের কমরেড ও. 
নেতাদের রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রস্তত্ত ।২ | 
খানলারের পরে আরও কয়েকজন বলশেভিক কর্মী ব্যাক হাগ্ডেভাদের হাতে 
নিহত হুন। তখন পার্টিকে আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের বিষয় ভাবতে হজ? 
আত্মরক্ষা! বাছিনী গঠন কর! হবে কিনা এ বিষয়ে পার্টির অভ্যন্তরে মতামত 
চাওয়া! হল। যথারীতি মেনশেভিকরা এর বিরোধিতা করতে থাকল। 
মেনশেভিকদের উপেক্ষা করেই বলশেতিকর1 আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে এবং শ্রমিকদের এই বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। এই 
বলিষ্ঠ দিদ্ধাস্ত গ্রহণে স্তালিনের সময়োপযোগী ভূমিকা দমগ্র দেশের পার্টির 
প্রশংস। অর্জন করে। 
স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার যুগে স্তালিনের নেতৃত্বে বাকুর শ্রমিকশ্রেণী রাজ- 
নৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে অনৈতিক লংগ্রাম মিলিয়ে-মিশিয়ে লেনিনবাদী 
গ্রামের এক ইতিহাস স্থষ্টি করেন। চরম আঘাত ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্তালিন 
বাকু থেকে আইনী ও বে-আইনী পঞ্জপঞ্জিকার মাধ্যমে মেনশেভিক ও সর্বধরনের 
ক্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিরলস লংগ্রাম করে যান এবং বাকুর বলশেভিকদ্দের এই 
গ্রচার লমগ্র রাশিয়ার স্থুবিধাবাদের ছুর্গ ধ্ৰলিয়ে দিতে বিরাট ভূমিক! পালন 
করে। কিওলেটভ, বাকভ, মেলিগিন, জাপারিজে, চমমেদভ প্রমুখ লাচ্চা 
বিপ্লবীদের লহায়তায় স্তালিন বাকু অঞ্চলের পার্ট থেকে স্থবিধাবাীদের, 
বিভাড়িত করে জম্পূণ বিজ্ঞয় অর্জন করেন এবং ক্রমশঃ বাকু বলশেভিক 
রাজনীতির অন্ততম প্রধান কেন্ত্রস্থলে পরিণত হয়। তাঁর ্ধীবনে বাকুর কর্মময় 
দিনগুলি এক অসাধারণ গুরুত্ব ও তাৎপর্ধময়। তিনি নিজেই বলেছেন £ “তেল 


১। ই; ইর়ারোস্লাভক্ষি : জোসেক স্তালিন, পৃঃ "২। 
২। এ, পৃঃ ৭২। 


ণৎ 


শিল্পের শ্রমি কর্দের মধ্যে ভিন বছরের বিপ্রবী কাজকর্ম আমাকে একজন প্রত্যক্ষ 
যোদ্ধা ও অন্থতম স্থানীয় নেতা হিলেবে ইন্পাতদৃঢ় করে তোলে। একদিকে 
ভাটসেফ, সারাতোভেট ও কিওলেউভের মতো মাস্থঘ দহ বাকুর অগ্রগামী 
শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠতা, অপরদিকে তেলমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র 
সংঘর্ষের ঝড় আমাকে প্রথম শিখিষেছিল শ্রমিকদের বিরাট 'অগ্রগামী অংশ 
প্রকৃতপক্ষে কী চান। এই ঝকুতেই আমি দ্বিতীয়বার বিপ্লবী অগ্রিদীন্গা লাভ: 
করেছিলাম ।'১ 

ইতিমধ্যে তৃতীয় ডুমার নিধাচনকে কেন্ত্রু করে বলশেভিকদের রাজ- 
নৈতিক প্রচার চলতে থাকে। বাকুতে স্তালিন প্রত্যক্ষভাবে প্রচারকার্য 
পরিচালন! করেন। ২২শে সেপেম্বর ১৯০৭ বাকু শহরের শ্রমিক পরিষদের 
সভায় তৃতীয় রাষ্্রীয় ডুমার দোশ্টাল ভিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের প্রতি এক 
নির্দেশ দেওয়! হয়! এই নির্দেশনামায় বুর্জোয়! পার্লামেণ্টে বিপ্লবীদের কিভাবে 
কাজ করা উচিত তার এক আদর্শ আচরণবিধি স্তালিন রচন! করেন 
যা সর্বকালের বিপ্রবীদের পক্ষে শিক্ষণীয়। বিপ্রবী কার্যবিধির দঙ্জে সংসদীয় 
ভূমিকাকে কতখানি সতর্কভাবে ও রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে পরিচালনা 
করতে হয় শ্ালিনের শিক্ষা তার এক আদর্শ নজির। এই নির্দেশনামায় 
বল হয়, 

“আমাদের ডেগুটিদের অবশ্যই ডুযার মধো ব্রাক হাগ্ডেড জমিদার দলের 
এবং বিশ্বাসঘাতক গিবারেল রাঞ্জতন্ী, বুর্জোয়া, ক্যাডেট পার্টি সকলেরই 
সামাগ্রক গ্রতিবিপ্রবী চরিত্রের ম্বরূপটিকে ধারাবাহিকভাবে উদ্ঘাটন করতে 
হুবে। অন্তদ্দিকে তাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে কৃষক পেটি-বুর্জোয়া পার্টি- 
গুলিকে (পসোশ্ঠালিই রিভলিউশনারি, পপুলার পোশ্ঠালিষ্ট এবং ক্রদোভিক ) 
লিবারেলদের কাছ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাদেরকে সংগতিপূর্ণ 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবী কর্মনীতির পথে এগিয়ে দেওয়া যায় এবং ব্রাক হাণ্ডেড 
ও ক্যাডেট বুর্জোয়া উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালিত করা যায়। একই 
সঙ্গে সোশাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে অবশ্তই সেই প্রতিক্রিয়াশীল মেকি 
সমাজতান্ত্রিক কল্পনাবিলামের বিরুদ্ধে লড়তে হবে যার পাহায্যে সোশ্বালিষ্ 
রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্তালিষ্ট ও অন্তান্সরা তাদের পেি-বুর্জোয়। 
দ্বাবীগুলিকে আবৃত করে রাখে এবং যার সাহায্যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর 


১। "স্তালিন রচনাবলী, অষ্টম থ্ড, নবজাতক সংক্ষরণ। 


হালিন-_ 
শীও 


ঘাটি দর্হারা লমাজতান্ত্রিক শ্রেণী-সচেতনতাকে ধোৌয়াটে করে তোলে। যে 
বিপ্রবের মধ্য দিয়ে আমর চলেছি, তার লম্পর্কে পূর্ণ লত্যটি ভূমার মঞ্চ থেকে 
মস্ত জনগণের কাছে আমাদের দলকে অবশ্তই বলতে হবে। জনগণের কাছে 
উচ্চৈম্বরে তারা ঘোষণা করবে যে, রাশিয়াতে শান্তিপূর্ণ পথে তাদের মুক্তি 
অর্জন করা যাবে নাঃ মুক্তির একমান্স পথ হুল জার শাগন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী সংগ্রামের পথ". | 
ধরা্রীয় ডূমার দৈনন্দিন আইন প্রণয়ন ও অন্থান্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে 

লোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল সমালোচনা! ও আন্দোলন হ্ষ্টির নিয়মিত গায়িত্ব 
অবশ্তই পালন করবে এবং নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে চলবে না; এবং 
তাকে জনগণের কাছে বোঝাতে হবে যে যতদিন প্রকৃত ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে 
গ্বেচ্ছাচারী সরকারের হাতে থাকবে, ততদ্দিন এধরনের আইন প্রণয়ন 
ক্ষণস্থায়ী ও নিরর্থক হবে। এইভাবে তৃতীয় রাষ্্ীয় ডুমার কাজ করে সোশ্যাল 
ডিমোক্র্যাটিক দল, ডুমাঁর বাইরে জার শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে কষকসমাজকে জঙ্গে 
নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ষে বিপ্লবী নংগ্রাম বর্তমানে চালিয়ে যাচ্ছে তাকে সাহাষ্য 
করবে ।১ 

১৯৯৭ সালের ২৫শে অক্টোবর রুশ পোস্টাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির 
বাকু অঞ্চলের এক নন্মেলনে ত্তালিন বাকু কমিটিতে নিবাচিত ছন। স্তালিনের 
তখন প্রধান কর্নকেন্দ্র বাকুর শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে । এই সময় তিনি 
কে. কাতো ছন্ননামে ব্ছ ইস্তাহার ও প্রবন্ধ লেখেন বিশেষ করে 'গুদক' 
পঞ্জিকায়। তার এই পর্যায়ের "সশ্মেলন বয়কট কর', “নির্বাচনের পূর্বে, গ্যারান্টি 
সহ সম্মেলন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা”, 'সাম্ীতিক ধর্মঘটগুলি আমাদের 
কি শিক্ষা দেয়?” “তেল শিল্প মালিকদের কৌশল বদল”, “অর্থনৈতিক অন্ত্রাদ 
স্ষ্টি এবং শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি রচনাগুলি সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
ভেঙে দেওয়ার উদ্দেস্তে বাকুর তেল মালিকদের চক্রান্তমূলক শ্রমিক-মালিক 
লন্মেলন অন্তষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রচিত। 

মালিকশ্রেণীর নির্মম অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কখনও- 
সথনও ইতভস্ততঃ শ্রমি দের মধো ধৈর্ধের বাধ ভেঙে যায় এবং বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস- 
বাদী কায়দায় প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণত! দেখ! দেয়। অনেক সময় মাথা-গরম 
খকোন কোন নেতাও এ কাজে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে শ্রমিকদের রাতারাতি 


১। স্গালিন রচনাবলী, ৰিপ্তার খও, নবজাতক সংস্করণ । 


৭8 


জন্গী করে তুলবার জন্ত। কিন্তু মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে যে শ্রমিক আন্দোলন 
টিচ্ছিত তাকে আরও ধৈর্য সহকারে অংগঠিতভাবে অগ্রঙগর হতে হবে! কেননা 
অর্থনৈতিক লন্ত্রাসমূলক এইসব শ্রমিক আন্দোলন শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী, 
বিপ্লবের পথে বাঁধাশ্বরূপ। বাকুর শ্রমিকদের মধ্যে কোথাও কোথাও এই 
প্রবণত। লক্ষ্য করে স্তালিন তার “অর্থনৈতিক মন্ত্রাদস্থষ্টি এবং শ্রমিক আন্দো- 
লন” নামক রচনায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মার্কপবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে 
ব্যাখ্যা করেন যা তত্বমূলক রচনা! হিসেবে দিশারী হয়ে আছে। রচনাটি 
বাকুর জেল থেকে লেখা । স্তালিন বলেন £ 

“একটা লময় ছিল যখন শ্রমিকেরা তাদের মালিকদের লক্ষে সংগ্রাম কর- 
বার লময় মেশির্নপত্র চূর্ণ করত এবং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়ে দিত। 
মেশিনই হল দারিব্র্যের হেতু ! কারখানাই হল অত্যাচারের গীঠস্থল ! সুতরাং 
সেগুলিকে টুকরে! টুকরো করে ভেঙে ফেল, জালিয়ে দাও! সেসময় 
শ্রমিকরা এইরকম বলত। এটা ছিল অমংগঠিত নৈরাজ্যবাদী বিক্রোহী 
জংঘর্ষের সময়কাল । 

“আমরা অন্য ধরনের ঘটনার কথাও জানি যেখানে আগুন দেওয়া এবং 

ংস লাধন লম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে শ্রমিকরা “আরও হিংসাত্মক পদ্ধতি” গ্রহণ 
করে-__ডিরেক্টর, ম্যানেজার, ফোরম্যান প্রভৃতিদের হুতা। করে। সে-সময়ে 
শ্রমিকরা বলল, মস্ত মেশিন এবং মস্ত কারখান! ধ্বংস করা! অসম্ভব এবং 
অধিকস্ত ত। করা শ্রমিকদের স্থার্থপাধনও করে না, কিন্তু সন্ত্রাপক্যতটির ছারা 
তাদের আতংকিত করা, আঘাত দ্বার তাদের কঠোরতা পধু্দঘ্ত করা লব 
সময়েই সম্ভব__স্ৃতরাং তাদের মারধর কর, সন্ত্রস্ত কর তাদের] এটা ছিল 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত সম্ত্রালবাদী সংঘর্ষের সময়কাল। 

“সংগ্রামের এই ছুটি ধরনকেই শ্রমিক আন্দোলন তীব্রভাবে নিন্দা করল 
এবং এদের অতীতের ঘটনাক্স পর্যবমিত করল। 

“কোন সন্দেহ নেই যে, কারখান' হল প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের শোষণের 
পীঠস্থল এবং মেশিন এই শোষণ বিস্তৃত করতে অর্বদাই বুর্জোয়াদ্ের সাহাযা 
করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মেশিন ও কারখানা আপনা থেকেই হল 
দারিত্যের হেতু । পক্ষান্তরে, ঠিক এই কারখানা এবং মেশিনই দালত্বের 
শৃংখল ভাঙতে, দারিদ্রের বিলোপপাধন করতে এবং অত্যাচারকে পু দস্ত 
করতে শ্রমিকশ্রেণীকে লক্ষম করে তুলবে_-যা কিছু প্রয়োজন তা ছল, করিখানা 
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ও মেশিনগুলিকে ব্যক্তিগত পু জিপতিদের নিজন্ব সম্পত্তি থেকে জনগণের: 
দম্পতিতে রূপান্তরিত করা ।--- 

«অথনৈতিক লম্ত্রানবাদ-- লংগঠন গড়ার আগ্রহকে বিনষ্ট করে, এঁক্যবদ্ধ, 
হওয়া এবং আত্মনির্ভরতার লঙ্গে বেরিয়ে আসার আগ্রহ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত 
করে_-কেনন! তাদের রয়েছে লক্ত্রাপবাদী বীরেরা, যারা তাদের জন্ত কার্যকলাপ 
চালাতে সক্ষম । আমরা কি শ্রমিকের মধ্যে এক্যের জন্ত আকাঙ্াকে 
উদ্দীপিত রব না? অবশ্ই আমরা তা করব।, 

ব্যক্কিগত, চোরাগোপ্তা হিংসাত্মক কাধকলাপের দ্বারা বুজোয়াদের 
সন্ত্রস্ত করা আমাদের নীতিবিরোধা । এরকম “কাজ” কুখ্যাত জন্ত্রাবাদী 
লোকজনফের উপর ছেড়ে দেওয়া যাঁক। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের 
অবশ্তই প্রকাশ্ঠভাবে দাড়াতে হবে, যে পর্যন্ত না চূড়ান্ত জয় অজিত হয়, মে. 
পর্যন্ত সব সময়ের জন্তই তাদের ভয়ভীতির অবস্থ(র মধ্যে আমাদের অবশ্তই 
রাখতে হবে। কিন্তু তার জন্ত অথগৈতিক লন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন আমাদের 
নেই, প্রয়োজন গুল একটি শক্কিশাল গণ-সংগঠনের ঘা শ্রমিকদের লংগ্রামের 
পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।৯ 

বাকুর এই শ্রামক আন্দোলন তখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা 
তখনও শ্রমিকদের মজুপী অনেকটা বকশিস জাতীয় ছিল। স্তালিনের ন্তৃত্বে 
শ্রমিকদের মুল দাঝাই ছিল মধ্যযুগীয় মঙ্জুরী প্রথার পরিবর্তে ইউরোপীয় পদ্ধতির 
মজুরী । মেনশেভিক ও সোস্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদ্দের বিশ্বাসঘাতকতা 
সত্বেও শ্রমিকদের প্রতিন্ধধি-সম্মেলনে কয়েকমাস যাবৎ চলে এবং শ্রমিকদের, 
লমন্য সমন্তযর পুঙ্থানুপুঙ্খ আলোচনা করে এঁক্যমতে পৌছায়। স্যালিনের 
তৎকালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরবতা কালের ভারী শিল্প দগুরের মন্ত্রী সারগে! 
অরজোনিকিদ্জে মন্তব্য করেন, “লমগ্র রাশিয়ায় যখন কালে প্রতি ক্রিয়া- 
শীল শক্তি দাপার্দাপি করছে তখন বাকুতে সত্যিকারের এক শ্রমিক নংসদ 
অন্ঠিত হচ্ছিল। যর্দিও বাকুর এই সংগ্রাম লমগ্র নিত্তরঙ্গ রাশিয়াকে তোল- 
পাড় করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না তথাপি ককেশাস অঞ্চলে অনামান্ত 
গুরুত্ব অর্জন করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং নেতৃবৃন্দ লেনিনের 
বিশেষ দৃষ্টি আকধণ করে। আইভানোভিচ কোবা ক্রমশ জেনিনের ঘনিষ্ঠ' 
(দৃ্টিলাভ করেন। শুধু বাকুর সংগ্রামের খবরই লেনিনকে উৎসাহিত করেছিল 


১। গাঁলিন রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । 
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তাই নয় বাকু থেকে রুশ ভাষায় প্রকাশিত “বাকিনম্ধি গ্রলেতারী' ও “গুদক' 
পত্রিক[য় লিখিত কোবার লেখাগুলি লেনিনকে মুগ্ধ করেছিল। লেখাগুলি 
তত্বগতভাবে ভারাক্রান্ত না হয়েও স্পষ্টতা ও যুক্তিপিদ্ধতাযর এত কাধকরী 
হয়েছিল যে তা রুশ ভাষাভাষী অগ্তান্ প্রদেশের কমমীদেরও উদ্দদ্ধ করে। তাই 
কোবা নামটি তখন লেনিনের কাছে সুপরিচিত যদিও ইতিপূর্বে হিনবার মাত্র 
ট্যামারফোস” স্টকছোম ও লগ্নে তার সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছে । 

এই সময় শ্যালিন “কোবা” নামে পার্টর মধ্য সুপরিচিত হলেও বাকুতে 
কাজ করছিলেন গাইগুক্ নিমারাদজে ছদ্ম নামে । আট নয় মাস শ্রমিকদের 
মধ্যে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯০৮ মালের *৫শে মার্চ তিনি এবং অরজো। 
নিকিদ্জে জারের পুলিশের হাতে গ্রেগ্কার হন। তাদের বাইলভ জেলখানায় 
নিয়ে আনা হয় । বিচারাধীন হিদেবে তাকে নভেম্বর মাস পর্যন্জ এই জেল- 
খানায় খাকতে হয়। কিন্ত এখানেও তো কাজের বিরাম নেই । তিন রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের নিয়ে একটি মাকলবাদী পাঠচক্র গড়ে তোলেন এবং অন্থান্ত 
মেনশেভিক ও সোশ্বালিই্ট রিভলিউশনারি বন্দীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক 
পরিচালন! করেন । বিতর্কে বছু ভিন্ন মতাবলম্বীকে রাজনী তিগতভাবে সপক্ষে 
টেনে আনতে সক্ষম হন! যখনই একটু করো কাগজ যোগাড় করতে পেরেছেন 
তাতেই কিছু-নাঁকিছু লিখে গোপন পথে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং “গুদকে 
চাঁপা হয়েছে । জেলে বসেই বাকুর বাইউরেব কমরেডছের সঙ্গে প্রায় €দনন্দিন 
যে'গাযষোগ রাখতেন এবং প্রতিটি সমস্তায় সঠিক পখের সন্ধান দিতেন । কিন্তু 
বাকুর এই বাইলভ জেলের প্রশাপন ছিল ভীষণ কঠোর ও মতর্ক। নিপীড়নের 
পদ্ধতিও ছিল মধ্যযুগীয়, এমনকি মৃত্ান্ঘশড দেওয়া হত বন্দীদের ঘরের সামনে 
খোলা জায়গায় ফানিকাঠে। মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্ত বিভিন্ন বন্দীর্দের মনের উপর এমন 
অপহ্‌ চাপ সৃষ্টি করত যে অনেকে মানিক ভারসাম্য হারিয়ে কেলতেন। জনৈক 
গ্রত্যক্ষদশার বিবরণ অন্গযায়ী এসবে স্তালিনের মধ্যে বাহৃত কোন প্রতিক্রিয়া 
হত না। অন্ত বন্দীরা যখন আতঙ্কে ঘুমতে পারত না, নিজেদের £শষের সেই 
ভয়ংকর দিনের অপেক্ষা করত, স্তালিন তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতেন। এই 
নৃশংদতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দ্বণা জাগ্রত করে স্তালিন পহবন্দীদ্ধের মনে 
লাহস যোগাতেন। 

জেল কর্তৃপক্ষ এইভাবে আতঙ্ক স্যত্টি করত তাই নয়, বন্দীদের মধ্যেই গুপ্তচর 
রেখে বন্দীদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে খোঞখবর রাখত। বলশেভিকদের 
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লাংকেতিক ভাষা ও স্তালিনের কার্যকলাপ দমস্ত বিপ্লবী সতর্কতা সত্বেও 
গুঞুচরের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নজরে এপে যায়। তখন তাঁকে অন্তত্র সরিয়ে, 
দেওয়ার লিদ্ধান্ত হয়। ১৯*৮ সালের ৯»ই নভেম্বর তাঁকে ছু বছরের জন্ত ভোলগ দা 

গুবারনিয়ায় পুলিশের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে নির্বাসিত কর! হয়। তর্ক গ্রহরায় 

তাকে ভোলগন্দায় আনা হয় জানুয়ারীর প্রথম দিকে এবং ভোলগন্জা 

জেলে রাখা হল কয়েকদিনের জন্য কেননা তখনও তার নির্বাসনের নিদিষ্ট 

স্থান স্থিরীকৃত হয়নি। অবশেষে ২৭শে জান্থুয়ারী ১৯০৯, স্থির হল ভোলগ.দ। 

গুবারনিয়ার মল্ভিচেগোদ্‌ক্ক নামক জনবিরল স্থানে তাঁকে নির্বাপিত করা হবে। 

মল্ভিচেগোদ্স্ক হল রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের ভোলগ.দা প্রদেশের উত্তরে 

একটি পরিত্যক্ত অঞ্চল-_এখানে চতুর্দশ শতকে রুশ ব্যবসায়ীদের লবণ ও. 
পশমের ব্যবসাকেন্ত্র ছিল। জলছাওয়া মনুষ্যবাসের ষথে্ট উপযোগী ছিল ন। 
সেখানে পৌছানোও সহজ ব্যাপার ছিল না, মাসাধিককাল নময় লাগত। 
পুলিশ প্রহরায় যাওয়ার পথে ৮ই ফেব্রুয়ারী স্তালিন টাইফয়েড জরে আক্রান্ত 
হন ও ভিয়াৎকা জেলে নীত হন এবং অন্থস্থতা প্রবল হলে নিকটবর্তাঁ ভিয়াৎকা 
গুবারনিয়া জেমস্তভে। হানপাতালে স্থানান্তরিত হন। স্থস্থ হওয়ার পর আবার 
ভিয়াৎকা জেলে পাঠান হুল। সেখান থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী নল্ভি- 
চেগোদ্‌স্কতে পৌছলেন । শুরু হল নির্জন নির্বাসন জীবন । কিন্তু এই অনন্ত- 
সাধারণ বিপ্রবীকে দীর্ঘদিন আটকে বাখা জার সরকারের শত চেষ্টাতেও 
সম্ভবপর ছিল না। ইতিপূর্বেও নির্বাপন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস তার 
ইতিপূর্বেও ছিল, তাই জার সরকার এবার তাকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ প্রহরায় 
রেখেছিল । তা সত্বেও প্রায় চার মাস নির্বাঘন জীবন যাপনে পর ২৪শে জুন 
প্রহবীদ্দের চোখে ধুলে। দিয়ে স্তালিন পালিয়ে গেলেন । পাগলের মত পিছু ধাওয়া 
করেও জারের পুলিশ তাকে ধরতে পারল না। তিনি ভিন্ন পথে নিদারুণ 
ক্টভোগ করে ককেশামের পথে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পেপ্ট পিটাসবুর্গে 
উপস্থিত হলেন । সেখানে তার ভাবী শ্বশুরের মাধ্যমে পার্টির গোপন কেন্দ্রীয় 
দপ্তরের দঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং একটি ভূয়ো পাশপোর্টও সংগ্রহ করতে 
লক্ষম হলেন। নেই পাশপোর্ট নিয়ে মাকার গ্রেগরিয়ান মেলিকিয়ান্তম ছগ্চ 
নামের আড়ালে বাকুতে এসে হাজির হলেন। লে্ট পিটার্সবুর্গে অবস্থাই 
বাকুর এই বীর কমরেডকে উঞ্ণ সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল । কিন্ধু কেন্ত্রীয 
দপ্তরে এসে পার্টির অবস্থা যা শুনলেন তা উৎসাহুবাঞ্চক নয়। এমনকি, 
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ককেশাসের সংবাদ জানতে চেয়েও সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। বুঝতে 
পারলেন কেন্জ্রীয় দণ্রের লঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়ে গেছে। তিনি তখন 
নিজেই কেন্দ্রীয় মুখপত্রের ককেশীয় নংবাদ-গ্রতিনিধিব দারিত্ব গ্রহণ করলেন। 

প্রায় দেড় বৎসর অনুপস্থিতির পর বাকুতে পা দিয়ে সেখানকার সংগঠনেরও 
অধোমুধী পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন। পার্টির সদন্য-সংখ্যা বেশ কমে গেছে, 
ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সভ্য-সংখ্যাও কমের দিকে । তেল শিল্পে শ্রমিকদের 
উপর শোষণ ও নিপীড়ন বেড়েছে। শ্রমিকদের কাজের সময় আট ঘণ্টা থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে বার ঘণ্টায় ধ্রাড় করান হয়েছে । মালিকদের প্রচুর মুনাফা হওয়! 
পত্বেও শ্রমিকরণ মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছে না, নেতৃত্ব চুপচাপ 
রয়েছে । শ্রমিকদের কাছে পার্টির বক্তব্য পৌছানোর কোন, ব্যবস্থী নেই? 
ইস্তাহার, প্রচারপজ্জ ইত্যার্দি বিলি বন্ধ হয়ে গেছে এমনকি “বাকিনক্কি 
প্রলেতারী'র প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বের দেই সংগ্রামের হুর্গ বাকুকে 
আর চেন! যাচ্ছে না। স্তালিন কিন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন না, তাঁর অন্গ- 
পস্থিতিতে দংগঠনের যে হাল হয়েছে তা চাঙ্গা করার কাজে আল্মণিয়োগ 
করলেন । তখন তিনি কোবা-মেলিকিয়ান্তস নামে কাজ করছেন। বালাখ.লানা 
তেল খনি এলাকার মধ্যে এক গোপন স্থানে আন্তানা করে প্রথমেই 'বাকিনস্থি 
প্রলেতারা” পুনঃগ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বাকুতে উপস্থিতির তিন সপ্চাছের 
মধ্যেই অক্লান্ত পরিশ্রমে স্তালিন ১লা আগস্ট পত্রিকা আবার প্রকাশ করলেন। 
ন্বপর্যায়ের প্রথম সংখ্যাতেই "পার্টির কট এবং আমাদের করণীয় কাজ' 
শীর্ষক প্রবন্ধের গ্রথমাংশ মুক্রিত হয এবং বাকী অংশ মুন্রিত হয় ২৭শে 
আগস্টের সংখ্যায়। এই প্রবন্ধটি পার্টির জীবনে এক অসাধারণ মূল্যবান 
ভূমিকা! পালন করে। এতে শুধু বাকুর অবস্থা বিশ্লেষিত হয়নি, লমগ্ন পার্টির 
দুর্বলতাও পর্যালোচিত হয়েছে এবং কীভাবে সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া ধায় 
দেই পথের সন্ধান দেওয়। হয়েছে । তিনি লিখেছেন : 


“কারো কাছে এটা গোপন নেই যে, আমাদের পার্টি গুরুতর সংকটের 
মধ্য দিয়ে চলেছে । পার্টির সদশ্-সংখ্যা হাল, লংগঠনগুলির সংকোচন এবং 
তাদের ছুর্বলতা, সংগঠনগুলির পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং স্পংবদ্ধ 
পার্টি-কাঁজের অভাব--এ সমস্তই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পার্টি অসুস্থ এবং তা 
গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। 

'সবপ্রথম জিনিপ যা বিশেষভাবে হতাশ করে ভূলেছে তা হুল, ব্যাপক 
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জন্পাধারণ থেকে তার সংগঠনগ্ুলির বিচ্ছিরতা। এক সময়ে আমার্দের 
ংগঠনগুলির কর্মা ছিল হাজার হাজার এবং তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরি- 
চালিত করত। পে-সময়ে জনদাধারণের মধ্যে পার্টির দৃঢ় শিকড় ছিল। 
এখনকার অবস্থা তা নয়। হাজার হাজারের পরিবর্তে এখন কয়েক ডন 
কিংব। খুব বশী হলে কয়েকশ করে কমা আমাদের সংগঠনগুলিতে রয়েছে ।--. 

“পার্টি শুধু জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভূগছে না, সে আরও একটি 
ব্ষিয়ে ভুগছে, তা হল-_তার সংগঠনগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ নেই, একই 
পার্টি জীবনের শরিক নয়, পেগুলি পরম্পর বিচ্ছিন্ন। ককেশামে কি ঘটছে 
লেণ্ট পিটাশবুর্গ জানে না, ককেশাস জানে না উরাল অঞ্চলে কি ঘটছে 
ইত্যাদি; প্রত্যেকটি কষুত্র ক্ুত্র প্রান্ত নিজ নিজ খিচ্ছিন্নতায় রয়েছে । লঠিক- 
ভাবে বলতে গেলে, আমাদের একটি অথগ্ড পার্ট জীবন আর নেই, নেই 
সেই অভিন্ধ সত্ব/। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পধস্ত ল্ময় পর্বে আমরা সকলেই 
যে লম্বদ্ধে গব বোধ করঙাম। আমরা অত্যন্ত কলঙ্কজনকভাবে সখের 
কমার পদ্ধতি অনুযায়ী ফ্কাজ করছি 1১ 

এই সংকটের কারণ সম্পকে স্তালিম বলেন £ 

*এট1 উপলব্ধি কর| শক্ত নয় যে, এসবের কারণ হুল, বিপ্রবের নিজ্জন্ব সংকট, 
প্রতিপ্প্রিবের সাময়িক বিজ্য়লাভঃ বিভিন্ কর্ষতৎপ্রতাঁর পবে ঝিমিয়ে পড়। 
অবস্থা এবং সবশেষে ১৯৭৫ ও ১৯০৬ সালে পার্টি ষে শাধা-স্বাধীনতা গুলি ভোগ 
করত সেগুলিও হারানো । যখন বিপ্রবে অগ্রগতি ঘটাছল, স্বাধীনতাগুলি 
বিদ্যমান ছিল, "খন পার্টির উন্নতি ও বিস্ততি ঘটডিল, পার্টি শক্তিশালী 
হচ্ছিল। বিপ্লব পশ্চাপপপরণ করস, শ্বাধানতানমূহ অস্তছিত হল-_তখন পার্টি 

হুস্থ হতে লাগল: বুদ্ধিস্বীবীরা পার্টি ত্যাগ করতে আরম্ভ করল এবং তার 

পরে শ্রমিকদের মো যারা ন্বাধিক দোছ্ল্যমতি তারা এদের অনুদরণ করল ,১২ 

এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জঞ্ত কি করতে হবে, মে সম্পকে 
্ভালিনের মত £ 

'পার্টিকে যথাসম্ভব আইননন্মত কর এবং ডুূমার আইনী গোষ্ঠীর চারপাশে 
তাকে এক্যবন্ধ কর--কেউ কেউ আমাদের বলেন। কিন্তু যখন লাংস্কৃতিক 
সংস্থা প্রভৃতির মতো নির্দোষতম আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিও সাংঘাতিক নির্ধা- 


১। স্তালিন রচনাবলী, হিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ। 
২। এ । 


তন ভোগ করছে, তখন পার্টিকে যথাসম্ভব আইনমন্মত করা কিভাবে সম্ভব? 
তার বিপ্লবী দাবীগুলি পরিত্যাগ করে তাকি করা যেতে পারে? কিন্তু তা 
করলে, তার অর্থ হুল পার্টিকে কবর দেওয়া, তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা নয়। 
অধিকন্ত ডুমায় যে গোর্ঠী আছে তা কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ 
স্থাপন করতে পারে ঘখন লে নিজেই শুধু জনমাধারণ থেকে নয়, পার্ট সংগঠন- 
গুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন? স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, সমস্যাটির এরূপ সমাধান 
পার্টিকে কেবল আরও বিভ্রান্তই করবে এবং পার্টির পক্ষে সংকট থেকে মুক্ত 
হবার কাজকে আরও ছুব্নহ করে তুলবে ।.-.দংগঠনের পুরানো! ব্যবস্থার অধীনে, 
পার্টির কাজের পুরানে। পদ্ধতি বজায় রেখে এবং বিদেশ থেকে “নেতৃত্ব” নিয়ে 
শুধুমাত্র “কাজকর্মের স্থানান্তরণ” জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ সাধন 
করতে পারে না,পারে না তাকে একটি একক অখণ্ড জীবন নত্তায় দৃঢরূপে সংহত 
করতে !.""সাধারণ রাজনৈতিক কাজকর্ম চালানোর অতিরিক্ত কাজ ছিসেবে 
আমাদের সংগঠনগুলি সমস্ত গৌণ সংঘর্ষগ্রলিতে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করুক, 
মহান শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তারা! এগুলিকে সংযুক্ত করুক এবং তাদের 
প্রাত্যছিক প্রতিবাদ ও দাবীতে জনদাধারণকে সমর্থন জুগিয়ে জীবন্ত ঘটনার 
দ্বারা আমাদের পার্টির মহান নীতিগুলিকে প্রদর্শন করুক ।"-.ককেবলমাক্স এই 
উপায়েই জনসাধারণকে, যাদের “দেয়াল ঠাস। করা” হয়েছে তাদেরকে সক্রিছ 
করা সম্ভব হবে, শুধুমাত্র এই উপায়েই অভিশগ্ট চল অবস্থা অতিক্রম করে 
তাদের “সক্রিয় করা” সন্ভব হবে। আর অচল অবস্থা অতিক্রম করে “সক্রিয় 


করার” ঠিক ঠিক অর্থ হুল--আমাদের সংগঠনসমূহের 'চারিপাশে তাদের 
লমবেত করা |" 


“ঘটনাবলী দেখায় লগ্ডন কংগ্রেসের পরে পার্টি ছুটি সম্মেলন সংগঠিত করতে 
এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্সগুলির বু ডজন পংখ্য মুদ্রিত করতে সফল 
হয়েছে; তথাপি একটি সত্যিকারের পার্টিতে 'আামাদের নংগঠনসমূহকে এঁক্যবদ্ধ 
করার কাজ, মংকট অতিক্রম করার কাজ বড় একটা এগোঁয়নি। অতএব 
সম্মেলন এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রপমূহ পার্টিকে এঁক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সংকট জয় করা, স্থানীয় সংগঠনগুলিকে স্থায়ীভাবে 


এ্রকাবদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। স্পষ্টত: কার্ধপাধনের জন্ত একটি 
মৌলিক উপায় গ্রয়োজন। একমাজ্স মৌলিক উপায় হতে পারে, একটি লারা 
রাশিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশনা-_-একটি নংবাদপত্র যা! পার্টির কর্মতৎপরতার 
একেন্্র হিসাবে কাজ করবে এবং রাশিয়ায় প্রকাশিত হবে। 
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« একটি সুপরিচালিত লার।-রাশিকা! নংবাদপত্ত্র পার্টকে কার্ধকরভাবে' 
এক্যবদ্ধ এবং পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে ফলপ্রন্থ 
হাতিয়ার হিনাবে কাজ করতে পারে ।.. একমাত্র এই পথে কেন্দ্রীয় কমিটি 
একটি অলীক কেন্দ্র থেকে একটি লত্যিকারের লারা-পার্ট কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে 
পারে, যা প্রকৃতপক্ষে পার্টিকে একটি মিলনন্থত্রে গ্রথিত করবে এবং পার্টির 
কর্মতৎপরতাকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থরে বেঁধে দেবে। লেজন্ত একটি লারা 


রাশিয়া সংবাদপত্র সংগঠিত করা এবং পরিচালনা কর! কেন্দ্রীয় কমিটির আঙ্ত 
করণীয় কাজ।*১ 


স্তালিনের এই বক্তব্য পার্টির সেই নংকটকালে পার্টিকে" উত্তরণের যথার্থ 
পথ দেখিয়েছিল। লেনিন সহ কেন্জীয় কমিটির অধিকাংশ নেত। তখন বিদেশে 
থেকে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করছেন এবং কেন্দ্রীয় মুখপঞ্জ জেনিনের 
প্রলেতারী'ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। স্তালিন বাস্তবক্ষেত্রে অঙ্ভব 
করেছিলেন যে এর ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির সজে রশদেশের আভান্তরীণ বাস্তবত৷ 
পুর্ণরূপে নেতাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না, বিশেষ করে সাংগঠনিক অবস্থা । 
তখনই নেতাদের দেশে চলে আসা তিনি অন্থমোদন করেননি, তাই আশ! 
করেছিলেন অন্তত একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র যদি দ্বেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত 
হয় তাহলে সমস্ত দেশের বাস্তব পরিস্থিতি তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে পান্ে 
এবং এর দ্বার! সংহতি বৃদ্ধি পাওয়৷ সম্ভব । এই ধরনের পত্রিক1 'প্রাভদা” (সত্য) 
প্রকাশিত হয় আরও তিন বছর পর। 

প্যারিস ও জেনেভা থেকে তখন লেনিনের “সোশ্তাল ভিমোক্র্যাট" নিয়মিত 
প্রকাশিত হচ্ছে উভয়তঃ বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মুখপক্জরূপে । এই 
পন্জিকায় স্তালিন কয়েকটি চিঠি পাঠান ককেশাসের অবস্থা বর্ণনা করে । 
এই চিঠিগুলি লেনিন উৎসাহ হকারে প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ন1 থাকা সত্বেও লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের মতাদর্শ ও কর্মকৌশলগত যে মিল 
এ সময় লক্ষ্য করা যাঁয় তা বিদ্ময়কর। বিদ্দেশে তাঁর চতুর্পাশ্থের তাত্বিক 
নেতাদের লামলাতে যখন তাকে হিমলিম খেতে হচ্ছে তখন লেনিন নিশ্চিন্ত যে 
দেশের মধ্যে এক বিপুল শক্তিধর নেতা ও দংগঠক রয়েছেন ধিনি মার্কপবাদ- 
 লেনিনবাদের পতাকা অক্লান্ত পরিশ্রমে উধ্বে” তুলে ধরে আছেন। 
__. ৰাকুতে পার্টিকে শক্ত ভিত্তিতে দাড় করিয়ে দিয়ে স্তালিন ১৯*৯ লালের, 


১। স্তাজিন রচনাবঙ্গী, ছিতীর খও, নবজাত্তক সংক্ষরণ 
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নেপ্টেম্বর মালের প্রথম দিকে তিফলিসে যাত্রা করেন হয় সময়ের জন্ত ।. 
সেখানে পৌছেই মেনশেভিক বিলোপপন্থীদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সংগঠিত, 
করেন। অক্টোবরের শেষের দিকে পার্টির তিফ.লিস শহর লন্মেলনের আয়োজন, 
করেন এবং “তিফ-লিস্কি প্রলেতারী' নামে বলশেতিকদের পঞ্জিক! প্রকাশ করতে 
থাকেন। এই কাজ মাপ্ত করেই তিনি আবার বাকুতে ফিরে আনেন। 
রুশ নোশ্াল ভিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্জ্রীয় কমিটির কিছু সংখ্যক 
বলশেভিক লশ্য গ্রেথার হয়ে যাওয়ায় ভারসাম্য অস্কুলে এপেছে মনে করে 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ, ট্রটংস্ষি প্রমুখ গোপন চক্রান্ত করে 
লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির 
এক অধিবেশন আহবান করেন। এই অধিবেশনে মংখ্যাগবিষ্ঠতার জোরে 
বিরোধীরা কতকগ্ডলি সিদ্ধান্ত লেনিনের উপর চাপিয়ে দিলেন। সিদ্ধান্ত 
হুল বলশেভিক মুখপত্র 'প্রলেতারী” বদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং ভিয়েনা থেকে 
প্রকাশিত ট্রট-স্কির কাগজ 'প্রাভদা'কে আধিক সাহায্য দেওয়া হবে । এই ময় 
'লোশ্বাল ডিমোক্রযাট'এর একাদশ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে স্তালিন লেনিনের 
প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন । বিলোপপন্থী, ই্রটস্কি গোঠী থেকে শুরু করে সমস্ত 
পার্টি-বিরোধীদের নিয়ে ট্রটস্কি এক পার্টি-বিরোধী সংস্থা দাড় করান। এই 
সংস্থাকে মোকাবিলা করার জঙ্থ ধার! বে-আইনী পার্টিকে সংগঠিত করতে ও 
বিপ্রবী কাজকর্মে উৎ্ঙাছ দান করতে আগ্রহী তাদের নিয়ে একটি পার্টি 
ক" স্থাপিত হুল। এই ব্লকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেডিকরা ছাড়াও 
প্লেখানতের অঙ্গলরণকারী কয়েকজন পার্টিমৃখীন মেনশেভিকও ছিলেন। 
প্রেখানভ ও তার অন্সরণকারীরা কিছু ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যাপারে 
মেনশেভিকদের গমর্থন করলেও ই্রটস্কির “আগস্ট জোট? ও বিলোপপন্থীদের 
থেকে নিজেদের দৃঢ়তার লঙ্গে দূরে লরিয়ে রাখেন এবং বলশেভিকদের জঙ্গে 
আপোষে আনতে চেষ্টা করেন। লেনিন প্রেখানভের এই আপোষ প্রন্তাবের 
প্রতি লমর্থন জানালেন এবং পার্টি-বিরোধীদের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী মোর্চা 
গঠনে নন্মতি জ্ঞাপন করলেন কারণ এই মোর্চ। পার্টির পক্ষে নায়ক ও বিরোধা- 
দের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। 
৯১০ লালের মার্চ মাল বাকুর সংগঠন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এবং গণ- 
আন্দোলনের ঝুকি তখন নে নিতে পারে । তাই নেতা স্তালিন আর কাল- 
বিলম্ব না করে তেল শিল্পে ধর্মঘটের মাধ্যমে উচ্চতর সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তত 
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করতে উদ্যোগ নিলেন। ক্জার সরকার বাকুর উপর লতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, 
আন্দোলন তীব্র হওয়ার মূলে ২৩শে মার্চ শ্রমিকদের প্রধান নেত। মাকার 
গ্রেগরিয়ান মেলিকিয়াজ্তন (স্তালিনের তৎকালীন ছদ্মনাম ) আবার গ্রেপ্তার 
হলেন। ষেদিন গ্রেপ্তার হলেন সেদিনই গোপন ছাপাখানা! থেকে বিখ্যাত 
জার্মান নেতা অগাস্ট বেবেলের ৭০তম জন্মবাধিকী উপলক্ষে লিখিত স্তালিনের 
'জার্শান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা অগান্ট বেবেল”' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 
১৬শে মার্চ তাকে বাকুর বাইলভ জেলে আটক রাখ! হয়। ফেখানে ছয় 
মাসকাল বন্দীঙগীবনের পর ৭ই সেপ্টেম্বর ককেশাসের ভাইসরয়ের আদেশ- 
নামা পান--এই আদেশনামায় পাচ বছরের জন্ত তাঁর ককেশাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হয় এবং তাকে সল্িচেগোদক্ক-এ নির্বাপিত করা হয়। ২৯শে অক্টোবর 
তিনি পুলিশ প্রহরাধীনে নির্বাসন ক্ষেত্রে পৌছলেন। সেখানে পৌছে এক 
মাসের মধ্যেই তিনি লেনিনের লঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। 
গোপন্‌ পথে পার্টির কাগজপত্র পৌছতে থাকল, শুরু হল কাজ । তিনি নিবানিত- 
দের সংগঠিত করে ছোট ছোট ভাগে সভা করে তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে 
পার্টি সংবাদ ও বলশেভিকর্দের মতবাদ প্রচার করেন। সল্ভিচেগোদক্ক-এর এই 
নির্বাসন ক্ষেত্র থেকে কেন্জ্রীয় কমিটির উদ্দেস্তে এক চিঠি লেখেন ৩১শে ডিসেম্বর 
১৯১০। এ চিঠিতে তিনি উ্টক্ষি জোটের বিরুদ্ধে লেনিনের ব্লক গঠনের 
সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং অঙ্গে সঙ্গে প্রেখানভ পন্থীদের সম্পর্কে 
সতর্ক থাকার সাবধানবাণীও উচ্চারণ ফরেন । তিনি বলেন £ 

"আমার মতে, ব্লকএর লাইনই (লেনিন-প্লেখানভ ) একমাত্র সঠিক 
লাইন: €১) এই লাইন এবং শুধু এই লাইনটিই রাশিয়ার কাজের প্রকৃত 
প্রয়োজন মেটাচ্ছে-_যার মূল দাবীউ হচ্ছে সকল যথার্থ পার্টি অন্থগামীদের 
একত্র সমবেত করা; ২) এই লাইন এবং শুধু এই লাইনটিই বিলুপ্তিবাদী- 
দের কবল থেকে আইনসম্মত লংগঠনসমূহের অব্যাহতির প্রক্রিয়াকে ত্বরা স্থিত 
করবে, মেনশেভিক ক্মীবুন্দ এবং বিলুধ্িবাদীদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা 
করবে আর শেষোক্তদের ছিয়ভিম্ন ও দফারফা করে দেবে ।-লেনিন-প্রেখানভ- 
এর ব্লক বাম্তবনিষ্ট, কারণ তা পুরোপুরি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, পার্টিকে 
€কভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে হুবে সেই প্রশ্নে এক্যমতের ভিত্তিতে তা৷ রচিত। 
কিন্তু যেহেতু এট হুল একট ব্রক্ক এবং মিশে যাবার ব্যাপার নয়, ঠিক সেই 
কারণেই বলশেভিকদের থাকবে নিজদ্ব গোী। এটা খুবই সম্ভব যে তাদের 
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কাজের মধ্য দিয়ে বলশেভিকর! প্লেধানভপন্থীদের জম্পূর্ণভাবে বশে নিয়ে আনতে 
পারবেন, কিন্তু সেটা তো! এখনও সম্ভাবনার স্তরে । কোন অবস্থাতেই আমাদের 
ঘুমিয়ে পড়া চলবে না৷ আর এরকম একটা পরিণতির জন্ত বসে থেকে অপেক্ষা 
করলেও চলবে না__ষদিও এ পরিণতিটা খুবই সম্ভব | যত বেশী এঁক্যবদ্ধ" 
ভাবে বলশেভিকর! কাজ করবেন, তাদের কাজ যত বেশী সংগঠিত হবে, এ বশে 
আনার অম্ভাবনাটা ততই বেশী হবে । স্থতরাং আমাদের কর্ডব্য সমস্ত নেহাই- 
এর উপরই নিরলসভাবে হাতুড়ির ঘা মেরে চল1।”৯ 

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় অংশ দেশের বাইরে | তাই এই গময় স্তালিনকে 
সর্বদ্ধাই যে প্রশ্ন উৎকন্ঠিত রাখত তা! হল রাশিয়ার অভ্যন্তরে পার্টির কাজকর্ম 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । দেশের মধ্যে সরাসরি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যক্ষ 
পার্টি নেতৃত্বের মাধ্যমে কমাঁ ও গণ-সংগঠনগুলোকে উতৎ্পাহ যোগান এবং ভয়- 
ভীতি কাটিয়ে উঠে সঠিক রাস্তায় চলতে সাহায্য করা_-এটাই ছিল আশু কাজ। 
এই ব্যাপারে ই1তপৃবেও স্তালিন্‌ প্রবাসী নেতাদের বারবার লচেতন করেছেন, 
এবারও আলোচ্য চিঠিতে তিনি তার পুনকুলেথ করলেন ঃ 

“সবচেয়ে জক্ুরী ব্যাপার হল রাশিয়ার মধ্যেই কাজকর্ম সংগঠিত করে 
তোলা । আমাদের পার্টির ইতিহান দেখিয়ে দিচ্ছে যে মতপার্থক্যসমুহ বিতকের 
মধ্য দিয়ে দুর্দীভূত হয়নি, হয়েছে প্রধানতঃ কাজের মধ) দিয়ে, মূল নীতিপমূহের 
বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে । সুতরাং আজকের কাজ হল একটি কঠোরভাবে 
স্থনিদিষ্ট নীতির ভিত্তিতে রাশিয়াতে কাজকর্ম সংগঠিত করে চল।।...আমার 
মতে, আমাদের যে আস্ত কর্তব্যট! নিয়ে আর দেরী করা চলে না তা হুল 
_-একটি কেন্দ্রীয় গো্ী (রাশিয়াতেই ) সংগঠিত করা; বে-আইনী, আধা 
আইনী এবং আইনী কার্ধকলাপের মধ্যে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে 
(সেন্ট পিটার্মবুর্গ, মস্কো, উরাল ও দক্ষিণাঞ্চলে ) সমন্বয় লাধন করা । “কেন্দ্রীয় 
কমিটির রাশিয়ান বিভাগ” অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির লহায়ক গ্র,প--যে নামই 
দিন তাতে কিছু আমে যায় না, কিন্ত এর কম একটা! গ্র,প বায়ু ও রুটির মতোই 
অপরিহার্য । বর্তমান সময়ে খোজখবরের অভাব, নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা] 
আঞ্চলিক পার্টি-কমী্দের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে এবং তীবা সবাই নিরুৎমাহ 
হয়ে পড়েছেন। এই গ্র,পটি কাজে নতুন উৎ্সাহু যোগাতে পারে, এনে দিতে 
পারে স্ম্প্টতা। আর ত আইনী স্থৃবিধাগুলোর যথার্থ সঘবহারের রাস্তাই 
১). স্তালন রউনাবলী, দ্বিতীয় খও, নবজাতক সংক্করণ । 
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উদ্মুক্ত করে দেবে। আমার মতে, তাতে করে পার্টিগত মনোভাবের পুনরু- 
্দীবনেরই স্কজজপাত হবে।”১ 

পার্টির আশু কাজ লম্পর্কে দচেতন করে দিয়েই স্তালিন ক্ষান্ত হননি । এ 
চিঠিতে তিনি নিজের সম্পর্কেও বলেছেন ঃ 

“এখন বলি আমার নিজের লম্পর্কে। এখানে আরও ছ'মাস আমাকে 
কাটাতে হবে। এই মেয়াদ শেষ হলে আমি পুরোপুরি আপনাদের কাজেই 
নিয়োজিত থাকতে পারব। পার্টি-কর্মাদের প্রয়োজন যদ্দি যথার্থই তীব্র হয়ে 
থাকে, আমি এখনই চলে যেতে পারি ।২ 

ত্ভালিনের এই চিঠি নিশ্চয়ই লেনিনকে নাড়া দিয়েছিল। পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি যখন লেনিনের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পার্টি স্কুলের সভ্যদের দ্বারাই পুর্ণ ছিল 
তখন রাশিয়ার মধ্যে এমন একজন তত্ব-সচেতন উচ্চত্তরের নেতা রয়েছেন যার 
যাছুষ্পশে অল্পদিনের মধ্যেই লংগঠন চাঙ্গ। হয়ে ওঠে-_-এটা1 একট! উল্লেখযোগ্য 
দৃষ্টান্ত হিলেবে দেখা দেয়। পাকা জছরীর দৃষ্টিতে এমন জহর ধরা পড়বেই। 
'জেনিন বুঝলেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঘ্তালিনকে স্থান করে দিতে হবে পার্টি এবং 
'বিপ্লবের ম্বার্থে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশনে 
১৯১১ সালের ১লা জুন আসন্ন পার্টি সম্মেলনের জন্ত গঠিত সংগঠনী কমিটির 
বিকল্প সদশ্ঠ ছিসেবে স্তালিন নির্বাচিত হন। 

তখনও তিনি নির্বাপনে । নির্বানে পুলিশ তাকে ম্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। 
তার গোপন কার কলাপ বদ্ধ করার জন্ত পুলিশ বারবার তার আস্তানায় 
তল্পমসী চালায় এবং ২৩ থেকে ২৬শে জুন ১৯১১ নির্বাপিত লোশ্তাল ডিমো- 
ক্র্যাটদ্ের দিয়ে সভা করার অপরাধে তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুলিশের নজরবন্দী 
হয়ে থাকতে হয়। অবশেষে, জুন মালের ২৭ তারিখ তার নিরাসনদণ্ড 
সমাপ্ত হয় কিন্ধ কোন বড় শছরে তিনি ঢুকতে পারবেন না এই নিষেধাজ্ঞাও 
সঙ্গে সঙ্গে তার উপর জারা হয়। শ্বভাবত:ই, স্তালিন মস্কো! ও পেপ্ট পিটাল'বুর্গের 
কাছাকাছি ভলোগ.দ্রাতে থাকার শিদ্ধানস্ত করলেন। কিন্ত এখানে তাকে 
প্রকৃতপক্ষে পুলিশের নজরবন্দী হয়েই থাকতে হ্য়। জুলাই মাসে লেনিন 
পরিচালিত 'রাবোচইয়া গ্যাজে তা” (শ্রমিকদের নংবাদপন্ত্) পত্রিকার সম্পাদক- 
মণ্ডলীকে লিখিত এক পত্রে স্তালিন পুনরায় মস্কো বা পিটাসবুর্গে কাজ করার 


ব১। স্তালিন রচনাবলী, ছিতীয় খও, নবজাতক সংস্করণ । 
২। এ্র। 
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ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । কিন্ত কোন উত্তর না পেয়ে ৬ই পেপ্টেম্বর তিনি নিজেই 
গোপনে ভলোগব্রা থেকে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন এবং পি, এ, চিমিকভ 
ছল্পনাম পত্রীভৃক্ত করেন। এখানে এসে তিনি বলশেভিক নেতা! এস. তোদ্‌রিয়! 
ও এম. আলিলুয়েভ-এর মারফত সেপ্ট পিটার্সবুর্গ পার্টি নংগঠনের নঙগে যোগাযোগ 
স্থাপন করেন। কিন্তু উক্ত নেতাদের উপর জারের পুলিশ ওখরাণার নজর 
ছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর গুপ্ত গ্ররোচনাকারী ঘাতক বাগরভের দ্বার! কুখ্যাত 
প্রধানমন্ত্রী স্তলিপিন নিহত হয় । এই স্থযোগ লহ্যবহার করে ওখ.বাণ। বাহিনী 
সমস্ত বলশেভিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এদিনই স্তালিন পুনরায় 
গ্রেপ্তার হন এবং কয়েকমান জেলে আটক থাকার পর তিন বছরের জস্ 
ভলোগ দাতে নির্যাদিত হন। ২৫শে ভিলেম্বর তিনি ভলোগ.দাতে পৌছজেন। 
বারবার গ্রেপ্তার হয়ে নিদারুণ কষ্টকর নির্বাণিত জীবনযাপন করেও তিনি 
বিদেশে চলে যাননি । শত বাধার মধ্যেও এই জজাঁয় ঈগল ছুর্দমনীয় মনোবল 
নিয়ে দেশের মধ্যে বিপ্লবী জীবন অব্যাহত রাখেন। মূর্খ জার লরকার জানত 
.না বিপ্রবী অঙ্জারকে ছাই দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না। এবার নির্বানে পূর্বের 
চেয়ে আরও কড়া নজর তার উপর রাখ! হয় কিন্তু লমণ্ত সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে 
বিপ্লবী বীর স্তালিন আবার ১৯১২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভলোগতদা থেকে 
পালিয়ে গেলেন। উন্মন্ত কুকুরের মতে জারের ওখরাণ। বাছিনী তাঁকে সন্ধান 


করে ফিরলো কিন্ধু ততক্ষণে তিনি অনেক অনেক দুরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে 
নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। 


ইতিমধ্যে লেনিন ও স্তালিনের নিরলল সংগ্রামের ফলে পার্টির পর্বস্তরে 
এক সাচ্চা বিপ্রবী পার্টি গড়ার অনিবাধ প্রয়োজনীয়তার মনোভাব দেখা দিল। 
লেনিন-প্লেখানভ ব্লক গঠনের মাধ্যমে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বলশেভিকদের 
প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমতাবস্থায় স্থবিধাবাদী, লংস্কারপন্থী, বিপ্রব- 
বিরোধী মেনশেভিক, বিলোপপন্থী ও অন্তান্ত গ্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে এক সঙ্গে 
চল1 আর সম্ভব হচ্ছিল না । ভ্ডালিন নির্বাপনক্ষেত্র থেকে বারবার এই শাচ্চ। 
পার্টি গঠনেরই আবেদন জানিয়ে আসছিলেন এবং এর দ্বারা লেনিনের পরি- 
কল্পনা আরও জোরদার হয়। সই পার্টি গঠিত হুল পার্টির ষষ্ঠ প্রাগ সম্মেলনে। 
এই সম্মেলনের অবদান লেনিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি-_-উপযুক্ষ লময়ে 
বিপ্লবের জন্ত উপযুক্ত পথ তরী করা ষে মহান নেতৃত্বের কতবড় গুণ লেনিন তা 


বিশ্ববাপীকে দেখিয়ে দেন। এই পার্টি গঠন সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে 
পরবতাকালে স্তালিন লেখেন £ 


৮৭ 


'বলশেভিকরা জানতেন-_দর্বহারার দরকার এক আলাদা ধরনের পার্টি, 
এক নতুন অকৃত্রিম মার্কপবাঘী পার্টি, এমন পার্টি যা স্থবিধাবাদীদের লগে 
কিছুতেই হাত মেলাবে না! ও বুর্জোয়া্রেণী লম্পর্কে বিপ্রবী নীতি অনুসরণ 
করবে, যে পার্টি হবে দৃঢ় গ্রাথত ও প্রস্তরের মত ঘনীভূত, যা হবে সমাজ 
বিপ্লবের পার্টি, সর্বাহারাশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক "পার্টি । 

“এই নতুন ধরনের পার্টিই বলশেভিকরা চেয়েছিলেন। এই পার্টি গড়ে 
তুলবার জন্ত বলশেভিকরা অক্রান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অর্থনীতিবাদী 
মেনশেভিক, ট্রট-স্থিপস্থী, অটজোভিস্ট ও নান! বঙের ভাববাদী হতে আরম্ভ করে 
এম্পিরিও ক্রিটিলিস্ট পর্যস্ত সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লম্পূর্ণ, ইতিহাস হজ, 
ঠিক এই ধরনের পার্টি গঠনের ইতিহাস । বলশেভিকর৷ চেয়েছিলেন নতুন 
পার্টি” এক বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলতে, যে-পার্টি হবে যার! প্রকৃত বিপ্লবী 
মার্কপবাদী পার্টি চান তাদের সকলেরই আদশ! প্রাচীন "ইস্ক্রা্র কাল 
থেকে বলশেভিকরা৷ এইজাতীয় পার্ট গড়বার জন্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছিজেন। সকল 
প্রতিবন্ধক অগ্রাহা করে তার। এর জন্য হুর্দম অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করছি- 
লেন। একাজে লেনিনের লেখা “কী করতে হবে ?” “ছুই বর্মকৌশল” ইত্যা্জি 
মৌলিক ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে। এবূপ এক পার্টির মতাদর্শগত গ্রস্ততি 
ছিল লেনিনের “কী করতে হবে ?” গ্রন্থে । “এক পা আগে ছুপা পিছে” নামক 
গ্রন্থ পার্টির জন্য সাংগঠনিক আবেদন করল। "গণতান্ত্রিক বিপ্রবের যুগে মোস্টাল 
ডিমোক্র্যাির ছুই কৌশল”, গ্রন্থ হল পার্টির রাজনৈতিক উপক্রমণিক।। আর 
সবশেষে তার “মেটিরিয়ালিজম্‌ ও এম্পিরিও-ক্রিটিলিজম্‌” হল পার্টির তত্ববিষয়ক 
আয়োজন ।-.স্থতরাং বলশেভিকদের নিজন্ব পার্টি গঠনের পক্ষে এখন অবস্থা 
সম্পূর্ণ গ্রস্তত ও পরিণত হয়েছিল। মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে এবং 
নতুন পার্টি--বলশেভিক পার্টি--গঠন করে এই স্ম্পন্ম কাজকে দার্থক 
পরিণতি দেওয়াই হল যষ্ঠ পার্টি লন্মেজনের দায়িত্ব ।*১ 


১। লোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস। 


৮৮ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
নতুন বলশেন্তিক পার্টির প্রতিষ্ঠ। ও স্তালিন 


১৯১২ লালের জানুয়ারী মাসে প্রাগ শহুরে ষষ্ঠ নিখিল রুশ পার্টি 
লন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িটিরও বেশী স্থানীয় পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধির! 
লম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জন্মেলনের বিবরণীতে বল! হয়ঃ “কেবল যে রুশ 
লোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির পতাকা, কর্মসুচী ও বিপ্রবী এঁত্হিই টিকে 
রয়েছে তাই নয়; এর সংগঠনও রয়েছে। অত্যাচার ও সংগঠনের ক্ষতি 
করেছে, শক্তি ক্ষয় করেছে বটে কিন্কু কখনও সম্পূর্ণ চূর্ণ করতে পারেনি) 
লেনিন, আ্ালিন, অর্জনিকদজে, সভের্দলভ, স্পাঞ্জারিয়ান এবং অগ্ঠান্ত কয়েক- 
জনকে নিয়ে নতুন বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমরেড স্তালিন 
নির্বাণনে থাকা অবস্থাতেই কেঞ্জীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির 
বদলী দন্ত ধার! নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড কালিনিন। রুশ 
দেশে বিপ্বী কর্মকাণ্ড চালাবার জন্ত ত্তালিনের নেতৃত্বে কয়েকজন নিয়ে একটি 
কর্মকেন্ত্র (কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ বুযুরো) গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের 
মাধামে স্তালিনের দীর্ঘদিনের দাবী মিটলো এবার দেশে 9 প্রবাসের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন সহজ হয়ে উঠবে। 

লম্মেলন থেকে পার্টির নামের সঙ্গে 'বলশেভিক' শবটি যুক্ত হল অর্থাৎ 
নাম হল রুশ সোশাল ডিমোক্রণাটিক লেবর পার্টি (বলশেভিক )। এর দ্বার 
পার্টির সংগ্রামের পুরানো এতিহৃকে যেমন স্বীকার করা হুল তেমনি বুঝ! গেল 
মেনশেভিকরা বিতাড়িত এবং এটি একমাত্র বলশেভি কদের পার্টি। ১৯১৮ 
পাল পর্যন্ত পার্টির এই নামই বজায় থাকে। এই সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে 
পরবঙ্াঁকালে স্তালিন বলেছেন £ «আমাদের পার্টির ইতিহাদে এই সম্মেলনের 
গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ এখানে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে ছেদ টান! 
হয় এবং সারা দেশের বলশেভিক দংগঠনগুলিকে একঝআ মিলিয়ে এক্যবন্ধ 
বলশেভিক পার্টি গঠন করা হুয়।'৯ প্রাগ লশ্মেলনে আরও স্থির হয় গণতান্ত্রিক 





১। পোঁভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের আক্ষরিক বিবরণী, 
পৃঃ ৩৬২১-৬২ ॥ 


৮৯ 
শতালিন-_-৬ 


লাধারণতন্ত্র, আটঘণ্ট1 কাজের সময় এবং জমিদারী বাজেয়াথ ইত্যাদি দাবীগুলি 
পার্টির প্রধান রাঙডনৈতিক শ্লোগান ছিসেবে রাখা হুবে। এই গ্লোগান নিয়েই 
বলশেভিকর! চতুর্থ স্টেট ডুমার নির্বাচনী প্রচারে আত্মনিয়োগ করৈন। 
প্রাগ সম্মেলনেই স্থির হুয় 'প্রাভদা” নতুন পার্টির মুখপত্্রূপে প্রকাশিত 
হবে এবং এক্ন্ত উপযুক্ত লোক চাই। স্তালিন নির্বাঘনে থাকার জন্য এই 
লশ্মলনে যোগ দিতে পারেননি তা আগেই'বল। হয়েছে । লেনিনের নির্দেশে 
অর্জনিবদ্জে ভলোগদাতে যান স্তালিনকে পম্মেলনের বিবরণী ও নিদ্ধাস্তসমূহ 
অবহিত, করার উদ্দেস্তে। আবা'তখত দিদ্ধান্তসমূহ তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত 
করে। আলোচনা করে ফিরে গিয়ে অর্জনিকদজে লেন্িনকে জানান, 
«আইভানোভিচের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তার নঙ্গে দমন্ত ব্যবস্থাই কর! 
ছয়েছে। সমস্ত ব্যাপার যেভাবে হয়েছে তাতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। 
ংবাদাদি তার উপর গভীর রেখাপাত করেছে।, এতদিনে বিপ্লবের পথ 
অনেকখানি বাঁধামুক্ত হয়েছে এবং সঠিক নিশান! পাওয়া গেছে। সুতরাং 
আর তো! ভলোগঞ্জায় আটক থাক! যায় না আবার পালাতে হুবে। ২৯শে 
ফেব্রুয়ারী পুলিশের শ্রেনদৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে শ্ত/লিন ভূলোগন্দা থেকে পালিয়ে 
গেলেন। এবারও তীর যুক্ত জীবন হ্ষল্পস্থায়ী হয়। কিন্তু সামান্য সময়কেও 
এই কর্মবীর বিরাট বর্মবজ্ছে পরিণত করেন। কাজ শুরু করার আগে সমম্মলনের 
সিদ্ধাস্বগুলিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বলশেভিক কর্মীদের কাছে সংক্ষিপ্ত 
আকারে হলেও পৌছে দেয়া আশ্ত প্রয়োজন। মার্চ মাসের শুরুতেই 'পার্টির 
সপক্ষে" শিরোনামায় একটি ইন্তাহার রচনা ক্ধেন এবং ছয় হাজার বপি ছাপিয়ে 
লমত্ত রুশিয়ায় সর্বস্তরের কমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ইস্তাহার 
কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম স্তালিনের রচিত ইস্তাহার 
পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির পক্ষে প্রচারিত হয়। এখান থেকেই শুরু হয় 
আহ্ুষ্ানিকভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে স্তালনের অংশগ্রহণ । 
স্তালিনের এই পার্টির সপক্ষে ইস্তাহার পার্টির সর্বস্তরে দারুণ বেগের 
দার করে। ইস্তাহারে প্রথমেই পার্টির মধ্যেকার হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা 
দবর করার ক্ষেত্রে গ্রাগ সম্মেলনের দিদ্ধান্তসমূঙ্থের অবদান ব্যাথ্যা করে নতুন 
ারিস্থিতিতে পার্টি কর্মীদের বর্তব্য সম্পর্কে মাহ্বান জানান হয়। ইস্তাহারের 
ভাষা! ও আবেদন এত মরল ওতির্যক ছিল ধে কোন কর্মার পক্ষেই তা বুঝা 
কঠিন ছিল না। স্তালিনের লেখার এটাই বিরাট বৈশিষ্ট্য । দাধারণ কর্মীদের 


'জন্ত যখন তিনি নিখতেন তখন দুরূহ বিষয়ও লহজ-সরল করে উপস্থাপিত 
করতেন, অযথা তত্বভারাক্রান্ত করতেন না । তাছাড়। তার ভাষ। সরলতার লঙ্গে 
সঙ্গে অসাধারণ উদ্দীপনাময় হয়ে উঠতে! | কর্তব্যকাজ ম্মরণ করিয়ে দিয়ে" 
এই ইস্তাহারে বলা হয় ঃ 

“মালিকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অবাধে সংগ্রাম করার, ধর্মঘট করার, 
সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, সমাবেশ, বাক্‌-শ্বাধীনত। ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
প্রভৃতি আমাদের জয় করে আনতেই হবে। অন্তথায় নিজেদের জীবনের 
খোলাখুলি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজনৈতিক ধর্মঘট 
প্রভৃতির আয়োজন কর! ছাড়া তা কী করে দস্তব? 

“দেশের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে, দীর্ঘস্থায়ী অনাহারে 
কষ্ট এই দেশ; কোটি কোটি কষকের! যেখানে প্রতিবারই ছুভিক্ষে এবং তার 
আন্ষঙ্গিক বিভীষিকা! ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছেন-_বর্তমানের এই পরিস্থিতির 
একট! সমাপ্তি আমাদের ঘটাতেই হবে ; অনশনক্রিষ্ট পিতামাতার অশ্রু বিসর্জন 
ফরতে করতে তীদ্দের ছেলেমেয়েদের “কানা কড়ির মূল্যে” বিক্রয় করছেন এই 
দৃশ্খ হাত গুটিংয় দাড়িয়ে প্রাড়িয়ে দেখা অসভ্ভব। বর্তমান যে অর্থলোলুপ 
আর্থিক নীতি দারিজ্র্য-অর্জরিত কৃষক জনগণকে ধ্বংস করছে আর প্রতিটি 
শস্তহানির লে সঙ্গে যা লক্ষ লক্ষ চাষীঁকে সর্বনাশ! ছুভিক্ষের পথে অনিবার্ধভাবে 
ঠেলে দিচ্ছে-_-তার সমূলে উচ্ছেদ সাধন আমাদের করতেই হবে। কিন্ত 
সমগ্র জারতন্ত্রের কাঠামোটির আগাগোড়া উচ্ছেদ না করে এনব করা সত্ভব, 
কি? আর সকল সামস্ততাস্ত্রিক ভগ্নাবশেষ সহ জারতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ. 
সাধন এতিহানিকভাবে তার নেতা হিসাবে স্বীকৃত সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর_ 


নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের একটি ব্যাপক বৈপ্রবিক আন্দোলন ছাড়া কী 
করে সম্ভব 1... 


“কিন্ত ভাবী কার্ধকলাপগুলে! যাতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত না হয়, শ্রমি কেণী 

যাতে ভাবী কাধকলাপগুলো সংহত করার ও সেগুলোর নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্র 
তার মহান কর্তব্যটি সসম্মানে সম্পাদন করতে পারে-_তারজন্ত চাই জনগণের 
ব্যাপক অংশের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতার 
সঙ্গে চাই শ্রমিকশ্রেণীর একটি শক্ষিমান অথচ নমনীয় পার্টি, যে পার্টি আঞ্চলিক, 
সংগঠনসমূহের খণ্ড খণ্ড সংগ্রামকে একটি অথগ্ড লংগ্রামে সংহত করতে পারবে 
এবং এভাবে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শক্রর গ্রধান্‌ রক্ষাবাহের বিরুদ্ধে 


৯১ 


পরিচালিত করতে পারবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে-_রাশিয়ান দোস্াল ভিমো- 
ক্র্যাটিক লেবার পার্টিকে-_লঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করা তাই বিশেষভাবে জরুয়ী 
.হুয়ে উঠেছে যাতে আগয় বৈপ্লবিক কার্ধকলাপকে শ্রমিকশ্রেপী ঘোগ্যত1 লহু- 
কারে লম্পাদন করতে পারে ।** 

কিন্ধ পার্টিকে কিভাবে লঠিক পথে প্রতিষ্ঠা কর! যাবে? ইস্তাহারে এ জম্পর্কে 
বল! হয়েছে £ মর 

“প্রতিটি শহরে প্রতিটি শিল্পকেন্জ্রে যে দোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মীর 
রয়েছেন, ধারা একটি বে-আইনী রাশিয়ান পোশ্টাল ভিমোক্র্যাটিক লেবার 
পার্টির প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করেন, গোঠী নাবিশেষে তারা 
সবাই একযোগে আঞ্চলিক পার্টি-মংগঠনে যোগদান করুন।"..বুদ্ধিজীবী শক্কি- 
গুলোর অনুপস্থিতিতে পুরোপুরি তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব পড়েছে, 
আমাদের শ্রমক কমরেডর। তার দুরহতা ও জটিলতার কথ ভেবে ভয় পেয়ে 
না যান; অকারণ বিনয় এবং “অনভ্যন্ত'” কাজের ভয় একেবারে ঝেড়ে মুছে, 
ফেলুন; জটিল পার্টিগত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার লাহস লঞ্চয় তাদের 
করতেই হুবে। তা করতে গিয়ে যদ্দি কিছু কিছুত্তুলভ্রান্তি হয় তাতে 
কিছু যায় আসে না; ছু-একবার হয়তো! হোঁচট খাবেন কিন্তু তারপর দেখবেন: 
ত্বচ্ছন্দভাবেই পা ফেলে এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ।'২ 

১৯১২ পালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি বাকু ও তিফ লিস লফর 
করেন। উদ্দেশ গ্রাগ লম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ট্রাঞ্মককেশীয় অঞ্চলে 
পার্টিকে নংগঠিত করা । প্রাগ সম্মেলনের দিদ্ধান্তপমূছ ঘোষণা করে ১নং 
লাকুঁলার পন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রচনা করে লমত্ত অধন্তন কমিটিগুলির' 
কাছে তিনি প্রেরণ করেন। ২৮শে মার্চ তার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বাকুর 
জেলা সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সম্মেলনে কেন্জ্রীয় কমিটির 
দিদ্ধান্তদমূহ অনুমোদিত হুয়। বাকু জেলার এই সম্মেলনের সংবাদভিত্তিক. 
একটি বিবরণী তিনি “সোৎসিয়াল ডিমোক্র্যাট” পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 
এদ্দিকের কাজ মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে ১লা এপ্রিল লেণ্ট পিটাণবুর্গে যাত্রা 
করেন। অমধ্যপথে মস্কোতে কয়েকদিনের জন্ত যাত্রা বিরতি করে তিনি, 
ক্রেজ কমিটির রুশ বাুরোর অন্যতম নদন্য অর্জনিকিদ্জের লঙ্জে লাক্ষাৎ করে৷ 


১। স্তাজিন রচনাবলী, ছ্িতীয় খও, নবজাতক সংন্করণ। 
২) এ। 
৯২ 


ককেশিয়া সফরের বিবরণী জানান এবং অগ্ঠান্ত অঞ্চলের মাংগঠনিক খবরাখবর 
আলোচনা করেন। 

সেপ্ট পিটার্নবুর্গে ফিরে তিনি এঁতিহাগিক মে দিবসের মিছিল সংগঠিত 
কর[র কাজে বাস্ত ছয়ে পড়লেন। এ সময়কার তার উত্বেখযোগ্য অবদান মে 
দিবশের প্রচারপত্র রচনা এবং পেন্ট পিটার্সবৃর্গের বলশেভিক সাপ্তাহিক 
জভেজ দা গ্রকাশনা। “মে দিবমের প্রচারপত্র”টি (যমন উচ্চ রাজনৈতিক 
মানের তেমনি সাহিতাঞ্চণ সম্পন্ন। কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! যেতে পারে £ 

“অনেককাল আগে বিগত শতকে, সকল দেশের শ্রমিকের! সিদ্ধান্ত নেন 
গ্রতি বছর এই দিনটি, পয়লা মে, তাঁরা উদ্যাপন করবেন । সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় 
১৮৮৯ সালে সকল দেশের সমাজতন্ত্রীদের প্যাবিন কংগ্রেসে; শ্রমিকেরা 
সিদ্ধাস্ত ঘোষণ! করলেন যে ঠিক এই দিনে, পয়লা! মে তারিখেই যখন প্রকৃতি 
শীতের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, যখন অরণ্য ও পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের 
সমারোহ দেখা দেয়, মাঠ ও প্রান্তর ফুলের শোভাযব ভরে ওঠে, সূর্য রোদের 
হাসি ছড়িয়ে দেয়, হাওয়ায় লাগে নবজন্মের নবীন আনন্দ এবং প্রকৃতি মেতে 
ওঠে নৃত্যে ও আনন্দে_-তারা উচ্চকণ্ে সার! ছুনিয়ার কাছে প্রকাশ্টে ঘোষণ। 
করে দিলেন যে ঠিক এই দিন্টিতেই শ্রমিকশ্রেণী মানবজাতির জীবনে বসন্তকে 
আবাহন করে নিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে পু জিবাদের নিগড় থেকে মুক্তির 
আম্মাদ, হ্বাধীনতা৷ ও সমাজতন্ত্রের নবভিত্তির পরে নবনবীন জগৎ প্রতিষ্ঠা করাই 
হুল শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য । 

প্রতিটি শ্রেণপীরই নিজ নিজ প্রিয় উৎসব রয়েছে । অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লোকের! তাদের উৎসবের প্রচলন করেছিল এবং সেই উৎসব উপলক্ষে তারা 
কৃষকদের লুণ্ঠন করায় তাদের “অধিকারের” কথ! ঘোষণা! করত। বুর্জোয়াদের 
তাদের নিজন্ব উৎব আছে আর তার মধ্যে দিয়ে তার! শ্রমিকদের শোষণ 
করায় তাদের “অধিকারের” ণন্ায়সঙ্গতার” জয়গানই তারা গায়। যাজক 
সম্প্রদায়েরও উৎসব রয়েছে আর তার মাধ্যমে তারা যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী 
মেহনতী মানুষকে দারিজ্র্যে ধুকে ধুকে মরতে হয় অথচ অলস লোকেরা 
বিলানিভায় গ! ঢেলে দেয়__ প্রচলিত সেই ব্যবস্থাটির জয়ধ্বনিই দিয়ে থাকে। 

গ্রমিকদেরও চাই তাই তাদের নিজেদের উৎলব, যেদিন তারা ঘোষণা 
করবে £ সর্বজনীন শ্রম, সর্বজনীন স্বাধীনতা, সকল মানুষের সর্বজনীন সাম্য ।, 
এই উৎলবই হুল পয়ুল! মে দিবসের উৎমব।".. 


৯৩ 


“সম্ত্ত দেশের শ্রমিকদের সাধারণ দাবীদাওয়ার পে তাদের (রাশিয়ার 
শ্রমিকদের--লেখক ) যুক্ত করে দিতে হবে তাদের নিজন্ব রাশিয়ান দাবী-- 
জারতঙ্ত্রের উচ্ছেদ এবং একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী । “আমরা! 
গ্বণ। করি টত্বরতন্ত্রীদের রাজমুকুটকে |” «শহীদদের শৃংখলকেই আমর! লম্মান 
করি!” রক্তপিপাস্থ জারতন্ত্র নিপাত যাক! জমিদারতন্ত্র নিপাত যাক! কল- 
কারখান। আর খনি মালিকদের টম্বরাচার ধ্বংদ ছোক | কৃষকদের হাতে জমি, 
চাই! শ্রমিকদের দিনে আট ঘণ্ট। কাজ চাই। রাশিয়ার সকল নাগরিকের 
জন্ত চাই একটি গণতান্ত্রিক লাধারণতন্ত্! 

এই দিনটিতে রাশিয়ার শ্রমিকদের এই দাঁবীগুলৌও ঘোষণা 
করতে হবে ।১১ ৃ 

পিটারসবুর্গে স্তালিন মাত্র বারদিন থাকার স্থযোগ পেয়েছিলেন, এর 
পরেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে যান। এই বারদ্দিনের মধ্যেই বিপুল কর্মভার 
সম্পাদন করলেন। তৃতীয় ডুমার বলশেভিক ডেপুটিদের সঙ্গে আলোচনায় 
মিলিত হন কেননা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার 
দায়িত্ব তীর উপরই ন্তন্ত হয়। “জভেজ দা” (নক্ষত্র )র তিনটি সংখ্যাও ইতি- 
মধ্যে প্রকাশ করেন--যার অধিকাংশ কলমই তার লেখায় পরিপূর্ণ ছিল। 
বল্ল কয়েকদিনের অজন্র ব্যত্ততার মধ্যেও তিনি এই পক্জিকায় কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য প্রবন্ধ লেখেন। যেমনঃ একটি নতুন অধ্যায়, লিবারেল ভগ্ুরা, 
অদলীয় নির্বোধেরা, জীবনের জয়, ওরা ভালভাবেই কাজট।1 চালাচ্ছে, বরফ 
গলছে, তারা নির্বাচনের জন্ব কেমন করে প্রস্্ত হচ্ছে ইত্যাদি । 

প্রাগ লন্মেলনের পরে উদ্দীপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনমুখী জোয়ার 
বয়ে যায়। কয়েক লক্ষ শুমিক লারাদেশে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। ১৯১২ 
লালের 951 এপ্রিল সাইবেরিয়ার লেনা দ্বর্ণথনিতে ধর্মঘটের লময় জার নরকারের 
জনৈক উচ্চপদস্থ আমলার নির্দেশে পাচ শতাধিক শ্রমিককে গুলি করে জখম 
ও হত্যা করা হয়। লেনাতে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেপ্ট পিটা্পবুর্গ, মস্কো 
এবং অন্তাপ্ত শিল্পকেন্জে শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক ধর্মঘট, দভা-দমিতি, মিছিলের 
কর্মস্থচীর মাধ্যমে ঘ্বণার আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকে । হত্যাকাণ্ড লম্পর্কে 
স্টেট ভূমাতে সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক দলের প্রশ্ের উত্তরে জারের মন্ত্রীর উদ্ধত 
জধাব “যেমন ঘটেছে তেমনিই ঘটবে বলশেভিকদের বিশেষ করে শ্রমজীবী, 


১) স্তালিন রচনাবলী, ছিতীর খণ্ড, নবজাতক সংক্ষরণ। 


৪৪ 


জনগণকে আরও বেশী বিজ্ষুন্ধ করে তোলে, তাদের চূড়ান্ত মোহ্মুক্তি ঘটায়। 
এ লম্পর্কে 'বরক গ্রলেছে' গ্রবদ্ধে স্তা লন লেখেন ; “লেনাতে গুণ্লবর্ধণ নীরবতার 
সেই বরফ ভেঙে ফেলেছে আর জনগণের আন্দোলনের নদীতে আবার জোয়ার 
বইতে শুরু করেছে । বরফ গলে গেছে ।..-বর্তমান শাপনের য! কিছু অশুভ, 
যা.কিছু ক্ষতিকারক, রাশিয়ার দীর্ঘ নিপীড়নের সকল যন্ত্রণা গ্লনি একটি মাত্র 
ঘটনায়, লেনার ঘটনায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে । তারই জন্ত লেনার গুলিবর্ষণ 
ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের একট! উপ্গিত হয়ে ঈাড়াল।১ 

শ্রমিকদের এই বিপ্লবী মৃতিতে আতঙ্কি ত বিলোপপস্থীরা ধর্মঘট আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে এবং “্ঘর্ম বটের ব্যাশ” শুরু হয়েছে বলে ব্যঙ্গ করে। 
তাদের মিত্র উটস্কি তখন 'পরখাপ্ত নিয়ে লড়াই” করতে থাকেন। অর্থ/ৎ 
সেঁট ভুদার কাছে শ্রমিকদের গণদরখান্ত নিয়ে অন্ায়ের গ্রঠিকার দাবী করা 
ছিল ট্রটস্কির ইচ্ছা, কিন্ত শ্রমিকর] তা প্রত্যাখ্যান করেন। 

প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল দলের মু'পত্র 'হসেবে প্রাভদা” প্রকাশিত 
হবে দেশের অভ.স্তরে ৷ দায়িত্ব স্তালিনকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি 
' এই বারদিনের মধ্যেই ধ্রাভদা, প্রকাশের উদ্দেশ্টে কর্মনূচী রচনা ও অন্াপ্য 
প্রস্তত্তি করার জনা ভুদার সোশ্টাল ডিমাক্র্যাট স্দন্ত এন. জি. পোলেতায়েভ, 
আই. পি. পোক্রভক্কি এবং এম. এস. অলমিনস্কি ও এন. এন. বাতুরিণের সঙ্গে 
আলোচনায় বসেন। ২২শে এপ্রিঙ্ ১৯১২ স্তালিনের অদাযান্ত কর্মক্ষমতার 
লাক্ষ্য নিমে গ্রাভদা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। তাতে স্তালিনের রচনা 
“আমাদের লক্ষ্য প্রধান স্তম্ত অধিকার করে। শ্রমিকদের কাছে এ এক উতৎদবের 
দিন। স্তালিন পরবতী কালে বলেছিলেন, ১৯১২ সালের গ্রাভদ” হুল ১৯,৭ 
লালে বলশেভিক বিজয়ের ভিতি প্রস্তর স্থযপন।” এই সময় «প্রাভদা” আন্দো- 
লনের কাজে ও প্রচারে এক এঁতিহানিক তৃ্মিকা পালন করে'। গুলিশের 
অবিরত আক্রমণ, জরিমানা এবং প্রায়শই বিভিম্ম নংখা। বাজেয়গ্ত করণের 
ফলে পত্রিকা প্রকাশন কষ্টসাধা হয়ে ওঠে কিন্ত ব্যাসক শ্রমজীবী জনগণের 
সহায়তায় সব বাধা কাটিয়ে পত্তিক! প্রকাশ অব্যাহত থাকে । আড়াই বছরে 
জার লরকাদ আটবার পপ্রাভদা'কে বন্ধ করে দেয় কিন্তু প্রত্যে কবাবই শ্রমিক- 
দের নহযোোগিতায় আবার আবিভূ্তি হুত--প্রতিবারই নতুন ও কাছাকাছি 
কোন নামে--যেসব 'জ। প্রাভছু', 'পুৎ প্রাভদি' ইত্যাদি। পার্টি নীতির জন্ত 





১। স্ত।লিন রচলাবলী, দিভীর খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । 
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শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্পবী গণপার্টি গঠনের সংগ্রামের কেন্ত্রঙ্ছলে ছিল 'প্রাভদ। 1» 
বলশেভিক পার্টির বে-আইনী কেজ্জরগুলোর চারদিকে প্রা আইনী সংগঠন- 
গুলিকে লংহত করে এবং একটি স্থনিদ্িষ্ট লক্ষ্যের দিকে, বিপ্রবের উদ্যোগের 
দিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালিত করে। 

প্রতাক্ষভাবে 'প্রাভদা” মম্পাদনা করা স্তালিনের পক্ষে আর সম্ভব হল না। 
প্রথম সংখ] যেদিন প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল সেন্ট পিটার্সবুর্গের 
রাজপথে তিনি গ্রেপ্তার হলেন । তাকে গ্রেপ্তার করে প্রা আড়াই মাস সেট 
পিটার্সবৃর্গের হাজতে আটক রাখা হয়, পরে ২রা জুলাই তিন বছরের জন্ত তাঁকে 
নারিম সীমান্ত অঞ্চলে নির্বামনে পাঠান হল। এবারও তাকে নির্বালিত জীবনে 
'আবন্ধ রাখা গেল না। চরম এই ছুর্গম স্থান. থেকেও তিনি প্রহরীদের ফাকি 
দিয়ে পালিয়ে যান ১লা নেপ্টেপ্বর এবং ১২ই সেপ্টেম্বর সেন্ট পিটার্সবুর্গে 
পৌছান। ফিরে এসেই তিনি আবার 'প্রাভদা"র সম্পাদনার কাজ হাতে নেন 
এবং চতুর্থ ডূমার নির্বাচনে বলশেভিক দলের প্রচার অভিষান পরিচালনা করতে 
থাকেন। একাঞ্ছে প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল কেনন! পুলিশ তার পিছনে ক্ষিপ্ত কুকুরের 
মত ঘুরছিল। তাদের চোখে ধূলো৷ দিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি কারখানা ও 
শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে ন্াচনী তা করেন। শ্রমিকরাই লততর্ক প্রহর! রেখে 
পুলিশের হাত থেকে আত্মগোপন করে সভা-দমিতি করতে তাকে সহায়ত] 
করতেন। 

বজশেভিক পাটি নিজেদের স্বতন্ত্র চরিত্র ও দাবীদাওয়! নিয়ে চতুথ ডুমার 
নির্বাচলী প্রচারে নামে । ১৯১২ সালের শরৎকালে চতুর্থ ডুমার নির্বাচন হুয়। 
ত্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচনী সংগ্রামে সেপ্ট পিটার্পবুর্গের শ্রমিক 
“কিউরিয়া'গুলিতে (নির্বাচন কেন্দ্র) সরকারী দলগুলি ও ক্বিধাবাদীদের 
পরাজয় অনিবার্ধ বুঝতে পেরে সরকার বড় বড় কারখানা গুলিতে নির্বাচকদের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা 
একদিনের ধর্মঘট ঝরে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কাজও হয়। সরকার 
. পিছু হটে যায় এবং শ্রমিকরা! নিজেদের পছন্দমতো! ভোট দিতে সমর্থ হন। 
অক্টোব্রের শুরুতে এক গোপন পার্টি সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্তালিন বিলোপ- 
পন্বীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ এবংডূমার নির্বাচনে পার্টির প্রার্থা- 
তালিকা মনোনয়ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'শমিক প্রতিনিধিদ্দের প্রতি পেন্ট. 
পিটাসবৃর্গে শ্রমিকদের নির্দেশ' নামে একটি আবেদন তিনি রচনা! করেন যার 
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মধ্যে ভূমাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের করণীয় সম্পর্কে অবস্ঠ পালনীয় 
নির্দেশাবলী সমন্বিত করা হয়। স্তালিন রচিত এই আবেদন এত উঁচু স্তরের 
হয় যে লেনিন প্রাভদায় প্রকাশের জগ্ত পাঠানোর পময় মন্তব্য করেন, “কপি 
অবস্থাই ফের দেবেন। ময়লা করবেন না। এই দলিল সংরক্ষণ করার 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।' 

সম্পাদকের কাছে লিখিত এক পঞ্রে লেনিন বলেন, 'দেন্ট পিটাসবর্গ 
প্রতিনিধিদের" উদ্দেস্তে এই নির্দেশ প্রকাশ করবেন বড় হরফে, গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানে ।৯ এই নির্দেশে বল! হয় ঃ 

“আমরা মনে করি রাশিয়া প্রত্যাসম্ম গণ-আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত 
হয়েছে_-যে আমন্দালন খুব সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালের চেয়ে অনেক তীব্রতর হবে। 
লেনার ব1াপারে আয়োজিত কার্ধকলাপ এবং “ভোটার তালিকা থেকে নাষ 
খারিজ করার? বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিবাদ ধর্মঘট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তা 
স্প্রমাণিত হয়েছে । ১৯০৫ লালের মতই এই নব আন্দোলনসযূছের পুরোভাগে 
রয়েছে রাশিয়ার সমাজের সবচেয়ে অগ্রমর শ্রেণী- রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। এর 
একমান্ত্র নহুযোগী মিত্রশক্কি হতে পারে বু যন্ত্রণায় উৎপীড়িত কষকজনগণ 
যাদের রাশিয়ার মুক্তির ব্যাপারে গভীর স্বার্থ জড়িত রয়েছে। 

“ছুই ক্ষেত্রে লড়াই-__সামস্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং লিবারেল- 
পন্থী যে বুর্জোয়ারা প্রাচীন রাজত্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চাইছে তাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই--জনগণের নমস্ত আদক্স কার্ধকলাপের এই রূপই দিতে হুবে।*". 

বর্তমান পরিস্থিতিতে ডুমার মঞ্চটি বাাপক শ্রমিক-জনগণকে চেতনার 
আলোকে দীপ্ত এবং সংগঠিত করার অন্ততম শ্রেষ্ঠ একটি মাধ্যম। ঠিক এই 
কারণেই আমর! আমাদের প্রতিনিধিকে ডুমাঁয় প্রেরণ করছি এবং তাকে ও 
চতুর্থ ডূমায় সমস্ত দোশাল ডিমোক্র্যাটিক গ্র,পকে নির্দেশ দিচ্ছি তারা যেন 
ডুমার মঞ্চ থেকে আমাদের দাবীগুলোকে ব্যাপকভাবে ঘোষণ1 করেন এবং ডুমায় 
অভিজাত সম্প্রদায়ের আইন প্রণয়নের অর্থহীন খেলায় মশগুল হয়ে না ওঠেন। 

“আমর! চাই, চতুর্থ ভূমায় সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক গ্রথপ এবং বিশেষ করে 
আমাদের প্রতিনিধি ব্ল্যাক ডূমার শক্র শিবিরে দাড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পততাকা- 
কেই উচ্চে তুলে ধরবেন ।”২ 


১ সংগৃহীত রচনাবজী, ভি. আই. লেনিন. ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৭৮। 
২। স্তালিন রচনা বঙ্গী, তিতীর খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । 
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লেনিন তখন পোল্যাণ্ডের ক্র্যাশেতে রয়েছেন, যেখান থেকেই সমস্ত কিছুর 
উপর দৃষ্টি রাখছেন। স্তালিন রচিত ডেপুটদের গ্রতি নির্দেশনাম! ও নির্বাচনী 
নাফল্য লেনিনকে অভিভূত করে। তের জন লোশ্তাল ডিমোক্র7াট ডেপুটি নির্ধা- 
চিত হয়, তার মধ্যে বলশেভিক ছয় জন এবং মেনশেভিক নাত জন। কিন্ত 
উল্লেখযোগ্য হল বলশেভিক ডেপুটিরা নির্বাচিত হন শ্রমিক কেন্ত্রপ্ুলি থেকে 
আর ঘেশেভি করা প্রায় পবই ম€/বিত্ত অধুযষিত কেগ্রগুলি থেকে নির্বাচিত 
হন। বলশেভি কদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপুল সমর্থন লেনিনকে উৎ- 
পাহিত করে। লেনিনের নির্দেশে এন. কে, ক্রুপক্কায়। 'প্রাভদার' সম্পাকীয় 
দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানান ক্র্যাশেতে স্তালিনের উপস্থিতি একান্তভাবে জরুরী । 
অতএব স্তালিনকে যেতেই হবে। কিন্ত তার আগে অক্টোবরের শেষে তিনি 
কয়েকদিনের জন্য মস্কো সকর করেন--উদ্দে্ড চতুর্থ ডূমায় নবনির্বাচিত বল- 
শেভিক ডেপুটিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কার্ধক্রম নিধারণ করা । ২৯শে 
অক্টোবর যস্কে! থেকে পেন্ট পিটলবুর্গ কিরে এদে ছোটখাট কাজকর্ম সম্পন্ন 
করে গোপন পথে ক্র।াশের উদ্দেশে যাত্া করলেন । 

এই যান্রাপথের অভিজ্ঞতা! তান পরে তার শালিকা এএদ. আলিলুয়েভার 
কাছে বর্ণনা করেন । পাশপোর্ট ছাড়াই তাকে চলতে হয়েছিল অনিবার্ধ কারণে । 
আলিলুয়েভ! তার স্বতিচারণায় এ লম্পর্কে লিখেছেন £ 

'রাশিযা ও অস্ট্রার পোল্যাণ্ডের মধ্যে শীমাস্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট শহর- 
টিতে তর (ভ্ত।লিনের--লেধক ) জানাশোনা কেউই ছিল না,কিন্ত সেখানকার 
স্থ(নীয় একজন গরীব মানুষের পে তিনি পথে যেতে যেতে আলাপ জমিয়ে 
ফেললেন। 

পথে অনেক কথাই হলো ..লোকটি একজন পোলিশ মুচি ছিল। তারা. 
এনে পৌছলেন মুচির বাড়ীতে । সেখানে খাছ্ধ ও বিশ্রামের স্থযোগও পেয়ে 
গেলেন তিনি । দয়ার্দচিত্্র ও নিরালক্ত লোকটি শুধু তাকে জিজ্ঞাণা! করলেন, 
তিনি খুব দুর দেশ থেকে আনছেন কিনা! 

বনু দর থেকে, স্তালিন উত্তর দিলেন। ঘরের কোণে জুতো তৈরীর; 
যন্ত্রপাতি ও টুলের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, “আমার বাবাও জুতো 
পস্ততকারক ছিলেন জঞ্িয়ায়।" 


'জজিয়ায়? লোকটি প্রশ্ন করলেন। “আপনি তাহলে জঙ্জায়? আপনার 
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দেশের কথা শুনেছি__খুব হুন্দর---পর্বতমালা, আঙুর ক্ষেতে ভরা। আর ঠিক" 
পোল্যাণ্ডের মতো আছে জারের পুলিশ-মিলিটারী বাহিনী ॥ 

স্তালিন বললেন, “যা, ঠিক পোল্যাপ্ডের মতো । আমাদের নিজেদের 
ভাষায় কোন স্কুল নেই, কিন্তু গ্রচুর পুলিশ-মিলিটারী আছে।” তারা পরস্পরের 
দিকে তাকালেন। স্তালিন মনে মনে বললেন “একে কি বিশ্বাস করতে 
পারি? অত্তঃপর মনস্থির করে বলে ফেললেন, "আমি আজকেই সীমান। পার 
হতে চাই ।, 

লোকটি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি শুধু বললেন, ঠিক আছে, 

আমি তোমাকে পার করে দেব, আমি পথ চিনি ।” লীমানা পার হয়ে স্তালিন 
তাকে কিছু পয়সা দিতে যান_-কিন্ত তিনি স্তালিনের ছাত ঠেলে দরিয়ে 
দিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, “না ।' এটা করবেন না। আমরা উভয়েই 
নিপীড়িত জাতির সন্তান, আমাদের পরম্পরকে নহায়তা করা উচিত।'১ 

এইভাবে তিনি ক্র্যাশেতে পৌহুলেন এবং লেনিনের লঙ্গে মিলিত হুলেন। 
তদের উভয়ের আলোচনা এই পর্যায়ে মুখ্যতঃ চতুর্থ ভূমার নির্বাচন, মেনশে ভিক- 
দের পৃথকীকরণ ও চলার পথ নির্ধারণ, চতুর্থ ডুমায় নির্বাচিত বলশেভিক 
ভেপুটিদ্বের মেনশেভিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শ্বাধীনভাবে কাজ করা 
ইত্যার্দি বিষয়ে লীমাবদ্ধ থাকে । ছুই শীর্ষ নেতার একাস্ত আলোচনার পর 
এইলব প্রশ্নে কেন্্রীয় কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরের শেষে লেপ্ট 
পিটা্সবুর্গে ফিরে তিনি নির্বাচিত ভেগুটিদের ক্র্যাশের আলোচনার বিষয় 
লম্পর্কে অবহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। দেশে ফিরেই তিনি 
আবার লেনিনের চিঠি পান। লেনিন এই চিঠিতে *৯ই জানুয়ারী ১৯০৫ 
বার্ধিকী” উপলক্ষে সভা-সমাবেশের প্রস্ততি করা এবং এই উপলক্ষে ইস্তাহার 
ইত্যাদি লিখে বিলি করার জন্ত স্তালিনকে অনুরোধ করেন। লেনিনের 
নির্দেশে স্তালিন “রাশিয়ার সমত্ত শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের প্রতি” নামে 
ইস্তাহারটি রচনা! করেন। ইস্তাহারটি যেমন আবেগমণ্ডিত তেমনি আল 
সংগ্রামের উচ্চতায় পরিপূর্ণ । ইস্তাহারটির অংশবিশেষ £ 

আমরা আবার ৯ই জানুয়ারী পালন করতে চলেছি-_-এই দিনটি আমাদের 
শত শত লাথী-শ্রমিকের রক্কে চিহ্নিত) ১৯৫ লালের »ই জানুয়ারী তারা 
জার নিকোলান রোমানভের গুলিতে নিহত হুন, কারণ তারা শান্তিপূর্ণ এবং. 





১। এ' এস. আলিলুয়েভা__ভোদপোকিনানিয়া, পৃঃ ১৮৫-৭ 
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নিরন্ত্রতাবে এমেছিলেন জারের কাছে-_উন্লততর জীবনের ব্যবস্থার জন্ত 
আবেদন জানাতে । তারপর আটটি বছর কেটে গেছে ।--.এখনও রাশিয়াকে 
টুটি টিপে মারছে রোমানভ রাজতন্ত্র, আমাদের দেশে এই বছরে যা! তার রক্তাক্ত 
শাসনের তিনশত বাষিকী পালনের উদ্যোগ করছে। কিন্তু এতবছর ধরে 
নীরবে রোমানভদের জোয়ালে যে রাশিয়া পিষ্ট হয়েছে, মেই পদদলিত ও 
নতমন্তক রাশিয়া আর নেই। এবং সর্বোপরি আছে আমাদের রুশ শ্রমিক- 
শ্রেণী, এখন যারা খ্বাধীনতা সংগ্রামের নকল যোদ্ধার পুরোভাগে। :৯১৩ দালে 
আমর! ৯ই জান্ছুয়ারী উদ্যাপন করব অপমানিত, নির্যাতিত, পদদলিত দাসের 
মতো নয় বরং উন্নতশির এক এঁক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর 'মতো--যারা অনুভব 
করে, যারা জানে যে, জনগণের রাশিয়া আবার জাগছে, প্রতিবিপ্রবের বরফ 
ভেঙেছে, গণ-আন্দোলনের নদী আবার প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে এবং 
“আমাদের পেছনে আছে কাধে কাধ দিয়ে সামিল নতুন *'সন্তবাছিনী 1৮... 

*১৯০৫ লালের »ই জাঙ্ছয়ারী শ্রমিকশ্রেণীর রক্তে প্রথম রুশ বিপ্লবের জন্ম 
হয়েছিল। ১৯১৩ সালের শুরুতে রাশিয়ায় দ্বিতীয় বিপ্লবের স্থচনা (হাক ।*:. 
লভা-সমিতি, প্রস্তাব, গণ-নমাবেশ এবং যেখানে সম্ভব একদিনের ধর্মঘট এবং 
মিছিল করে আস্থন আমর! সর্বত্র এই দিনটি পালন করি।+১ 

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাপের শুরুতে লেনিনের নির্দেশে ক্রুপস্কারা আবার 
স্তালিনকে চিঠি লেখেন ক্র্যাশেতে আনবার জন্ত । পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও 
চতুর্থ ডুমার ছজন ভেপুটিকে নিয়ে এক সভা আহ্বান করেছেন লেনিন, দেই 
সভায় স্তালিনের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। ডিসেম্বরের শেষাশেষি স্তালিন 
ছয় সপ্তাহের জন্থ রাশিয়া! ত্যাগ করে ক্র্যাশেতে যাজা! করলেন । এতাবৎ- 
কালের জন্ত এটাই স্তালিনের সর্বাপেক্ষা বেশী দিন দেশের বাইরে অবস্থান । 
এই স্বল্লকালের মধ্যেই লেনিনের সাহচর্য ও নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাজ 
লমাধা করেন যা পার্টিতে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এই আলোচনা সভা বা 
সম্মেলন লেনিন ও স্তালিন যুখ্মভাবে পরিচালনা করেন। লেনিনের অসাধারণ 
বাক্জিত্বের স্পর্শে ও তাত্বিক বিচারে সমস্ত বিষয়েই এঁক্যমত গ্রতিষ্িত হয়। 
ডূমাতে মেনশেভিকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেতে ও বলশেভিকদের স্বাধীন কার্ধ- 
ক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে লেনিনের গিদ্কান্ত সকলের দৃষ্টিপথ উন্মুক্ত করে দেয়। ' এই 
লশ্মেলনে “প্রাতদা'র মানোক্পয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার লমুক্পতি বিষয়ে আলোচন৷ 





শি 


১। স্তালিন রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংহ্করণ 
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হয় এবং সম্পাদকমগ্ডলী পুনর্গঠিত হয়। দার্দলভকে পঞ্জিকার কর্তৃত্বভার' 
দেওয়! হয়। ফলে কাধতঃ দেশের অভ্যন্তরে পার্টির পূর্ণ দায়িত্ব স্তালিনের' 
উপরই ন্তত্ত হয়ে যায়। তার কর্মকূশলতা, ভাত্বিক পরিপন্কতা, অদাধারণ 
নংগঠনী ক্ষমত। লেনিনের আস্থা! ও শ্রহ্ছ৷ আকর্ষণ করে। 

লেনিন ও স্তালিন এই ছুই শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ছুযোগ 
আবার মিলল--এবার অবকাশ একটু বেশী । বিভিন্ন লমস্তা ও তত্বগত প্ররশ্ন' 
উভয়ের আলোচন।'হুয়। সমন্তার গভীরতা ও বিচিআ্জ দিক লম্পর্কে স্তালিনের' 
দৃহজ অধিকার লক্ষ্য করে লেনিন বিশেষ প্রীত হন। বিশেষ করে জাতীয় প্রশ্নে 
ককেশাসের জাতিগুলির সমস্যা ও সমাধানের পথগুলি সম্পর্কে স্তালিনের 
মাক পীয় বিশ্লেষণ লেনিনকে এত মুগ্ধ করে যে তিনি ভ্তালিনকে অন্থরোধ করেন 
এ বিষয়ে পার্টির সমাজতত্ব বিষয়ক তাত্বিক পক্ত্িকা “প্রোভেশচেনী” 
(জ্ানালোক )তে একটি প্রবন্ধ লেখার জগ্ত। এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার. 
মাধ্যমে স্তালিন প্রথমপারির তাত্বিকরূপে ,দেশের বাইরে স্বীকৃতি পেলেন। 
জাতীয় গ্রপ্নটি এই নময় লেনিনকে খুব বিব্রত করছিল।. তিনি ক্র্যাশেতে 
বলে রাশিয়ানদের লম্পর্কে পোলিশদের ঘ্বণার মনোভাব লক্ষ্য করেন এবং 
পদানত জাতি ছিসেবে এই খ্বণার যাথাথ্যও তিনি স্বীকার করলেন। তাছাড়। 
রুশ সাম্রাজ্যের মতো বিরাট পরিমণ্ডলে বু জাতি এবং তাদের অজশ্র সমস্যা 
আনন্প বিপ্লবের গতিপথে নান বাধা স্থৃষ্ট করতে পারে বলে লেনিনের চিন্তায় 
সঠিকভাবেই এসেছিল। স্থতরাং এই জটিল সমন্তায় পার্টির দৃষ্টিভজি ও বক্তব্য 
স্থম্পষ্টভাবে উপস্থিত করতেই হুবে। সার্থক বিশেষজ্ঞের মতো স্তালিন ভার 
প্রবন্ধে সমস্যাটির বহু কৌণিকতাকে পরিষ্ফুই করেন। এই প্রবন্ধ রচনার জগ্ঘই 
তাকে কয়েকদিনের জন্ত ভিয়েনায় যেতে হয়েছিল প্রয়োজনীয় তথ্যান্গসন্ধানে। 
'জাতিগুলির লমন্যা ও সোশ্টাল ডিমোক্রানি নামক এই প্রবন্ধই পাচ বছর: 
বাদে বিপ্লবোতর রাশিয়ার লেনিন মন্ত্রীলভায় স্তালিনের আদক্জ জাতি সমস্যা 
বিষয়ক দপ্তরের জন্ত নির্ধারণ করে দেয়। 

স্তালিন ভিয়েনায় অবস্থানকালে সংখ্যালঘু জাতিদের উপর প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন তাই নয় আরও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন । দেশ- 
বিদেশের বলশেভিক কেন্ত্রগুলির সঙ্জেও সংযোগ স্থাপন এবং মত বিনিময় 
করেন। এখানে আরও কয়েকজন গ্রবাঁণী নেতার সঙ্গেও লাক্ষাৎ হম যেমন, 
নিকোলাই বুখারিন, আলেম্পাগ্ডার ব্রোয়িআনভক্কি। এবং লিও ট্রটুস্কি। 
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'জাতিগুলির স্বায়ত শাপনের প্রশ্নে তৎকালীন উঠতি তাত্বিক বুখারিন লেনিনের 
চিন্তার বিরুদ্ধে স্তালিনকে প্রভাবিত করার চেষ্ট। করেন। কিন্তু স্তালিন 
এ ব্যাপারে এত বেশী অভিজ্ঞ ও স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে লেনিনবাণী চিন্তার 
দঙ্গেই এক্যমত হন। স্তালিন-উরট্স্কির লম্পর্কও ইতিমধ্যে তিক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। ইট্ম্বি প্রাগ সম্মেলনের দিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করে রাশিয়ার 
বিপ্লবের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেন এবং স্থায়ী বিপ্লবের তত্ব চালু করার 
প্রয়াদ পান। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান বলশেভিক ও মেনশেভিকদের 
মধ্যব্তা বলে প্রতিভাত হলেও কার্ধতঃ তিনি মেনশেভিক বিলোপপন্থীদের 
গাহাষ্য করে আসছিলেন। চতুথ ডুমার নির্বাচনের লময় তিনি স্তালিনের 
প্রবন্বগুলির বিরোধিত! করে বিলোপপস্থীদের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বলশেভিক- 
দের শক্রতা করেন। তার এঁক্য অভিযান বিলোপপন্থীদের লেজুড়বৃত্তি ছাড়া 
আর কিছু নয়। স্তালিন এসম্পর্কে মন্তব্য করেন £ “বলা হয় যে, উটসস্কি তার 
*এীক্য” অভিযানের দ্বারা! বিলুপ্তিবাদীদের পুরানো “কাজকর্মে” নতৃন বেগের 
ধার করেছেন। কিন্তু এ কথ। লত্য নয়। ট্রট-স্কির “বীরত্তপূর্ণ” প্রয়াণ এবং 
“ভয়ংকর ভীতি প্রদর্শন” সত্বেও, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে শুধু অক্ষম বাক্স 
মাতব্বর ছিসাবেই প্রমাণিত করেছেন, পাচ বছর “কাজের” পর তিনি বিলুপ্তি- 
বাদীদের ছাড়া আর কাউকেই এঁক্যবদ্ধ করতে পারেননি ।১ 
ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি দময়ে শ্ালিন সেণ্ট পিটার্পবুর্গে ফিরে আমেন। 

বেশ কয়েকদিন স্তার কোন খবর না পেয়ে লেনিন এক চিঠিতে জানতে 
চাইলেন £ গভাশিলির (স্তালিন) কোন খবর নেই কেন? তার কি কোন 
.অস্থধ করেছে? আমরা চিন্তিত আছি।” ছুর্দিন পরে তিনি আবার লিখলেন £ 
“তার (স্তালিনের ) সম্বন্ধে যত্র নিও, মে খুব মন্থন্থ হয়ে পড়েছে ।”২ 

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ স্তালিন আবার পুলিশের হাতে ধর পড়লেন। ধরিয়ে 
'দিল ম্যালিনোভক্কি, যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্য ও ডূ্মার বলশেভিক নদন্য ছিল। 
কেন্দ্রীয় কমিটির ক্র্যাশে অধিবেশনের সমস্ত খবরই তার মাধামে ওখরাণার, 
হাতে চলে গিয়েছিল। ওখরাপার গুপ্ পুলিশ প্রত্যাগত নেতাদের উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে। মেদিন কালাস্নিকভ হজে একটি 
দঙ্গীতাক্ষ্ঠানে তিনি ফোগ দিতে গিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্তও ছিল 
7 ১। স্তালিন রচনাবলী, ছিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ । | 
২। ই. ইয়া সভন্বি_ জোসেক স্তালিন, পৃঃ ৯৯। 
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নির্দোষ অন্ষ্ঠানের উপলক্ষ্য করে আস্মগোপনকারী কমরেভদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করা । অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে স্তলিন ম্যালিন্ভক্কির মতামত নেন কেনন! 
'ডুমার ডেপুটি হিসেবে তাঁর গ্রকাশ্তে কাজ করার কিছুটা! সুযোগ ছিল। 
ম্যালিনভস্কি একদিকে স্তালিনকে নিরাভয় দেয় আবার পুলিশকে গিয়ে দিনক্ষণ 
সব বলে আসে। অনুষ্ঠানে আপার পর বিপদ বুঝতে পেরে করমাঁর। স্তালিনকে 
মহিঙ্ার পোশাক পরিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। “জাবের ভূঘায় বলশেভিক' নামক গ্রন্থে এ' ই. বাদায়ে 
স্তালিনের ধরা পড়ার ঘটন! বর্ণনা করে বলেছেন 

ভ্থালিন যখন, রাস্তায় বার হলেন তখন পুলিশ অধীরভাবে তাকে ধরবার 
প্রথম স্থযোগের জন্ত অপেক্ষা করছিল। এই স্থযোগ তাড়াতাড়িই তারা 
পেল। “প্রাভদা” এবং অন্থান্ত কতকগুলি বিপ্রবী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে 
কালাস্নিকভ হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হয়েছিল। এই রকম 
অনুষ্ঠানে বছুদংখ্যক শ্রমিক এবং বহু সমর্থক বুদ্ধিজীবী সাধারণতঃ যোগদান 
করতেন। এই অনুষ্ঠানে বছ পার্টি সভ্যও যোগ দিতেন এবং তাদের মধ্যে 
এমন সভ্যও ছিলেন যার! গোপনে কাজ করতেন। এই সময় তারা জনতার 
মধ্যে গোলমালের স্থযোগে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা চালাতে 
পারতেন অথচ অন্ত সময় প্রকাশযভাবে কথাবার্ত। বল। ধাদের পক্ষে বিপজ্জনক 
ছিল। কালাস্নিকভ হলের এই অনুষ্ঠানে স্তালিন যোগান করতে মনস্থ 
করলেন এবং ম্যাঁলিনভস্কি একথা জানতে পেরে পুলিশ বিভাগে জানিয়ে 
দিয়েছিল। মেই দিন সন্ধায় আমাদের চোখের সামনেই হলের একট! ঘরে 
স্তালিন ধর। পড়লেন ।, 

এবার নিয়ে ছবার জার মরকার স্তালিনকে গ্রেঞ্ধার করে নির্বাসনে পাঠাল। 
১*ই আগস্ট পুলিশ প্রহরায় তাকে মেরুবৃত্ত থেকেও বছুদুরে তুর্কনস্ক অঞলে 
নিয়ে যাওয়! হল। দেখানে কন্তিনোর কুটীরে সার থাকার জায়গ! নিদিষ্ট হয়। 
তার গ্রেপ্তারের সংবাদে লেনিন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন'। নির্বাসন স্থান 
থেকে যাতে তিনি পালিয়ে আসতে পারেন তারজন্ত লেনিন ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে 
আলোচনাক্রমে এক পরিবল্পন। প্রস্তুত করেন। আর সেই পরিকল্পন। কার্যকরী 
করার দায়িত্ব পড়ে ম্যালিনভন্কির উপরে । তখনও পুলিশের চর. ছিসেবে এই 
লোকটির সন্দেহজনক কাধকলাপ পার্টির চোখে ধরা! পড়েনি। পরেলেনিনের 
নির্দেশে তাকে পার্টি থেকে বহিদ্কূত করা হয়। স্তালিনকে মুক্ত করার পরিকল্পন। 
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পুলিশের কাছে ফস হয়ে যায়, ফলে তাকে ১৯১৪ সালের মার্চ মানে আরও দুরে, 
আরও ছুর্গষ স্থানে কুরেইকাতে পাঠান হয় । কমরেড ভেরা স্বুইজারকেও' 
তুর্কনস্ক অঞ্চলে নির্বানিত কর! হয়েছিল । স্তালিনের বাসস্থান লম্পর্কে তিনি 
বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ 

শীতকালে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সুরেন স্পান্তারিয়ান আর আমি 
ত্তালিনের লঙ্গে দেখা করার জন্ত কুরেইকা গ্রামে যাআ করলাম। ডুমার 
বলশেভিক দলের সভ্যদ্দের তখন বিচার চলছিল-_সে লম্পর্কে এবং পার্টি সংক্রান্ত 
কয়েকটি দমন্যা৷ সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে আসা! প্রয়োঞ্জন ছিল। বছরের লেই 
সময়টাতে মেরু অঞ্চলে দিনরাক্রি এক হয়ে গিয়ে একটা অনন্ত রান্িতে মিশে 
গেছে এবং তীব্র তুষারপাত দেই রাত্রিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে । স্টেজ 
গাড়ীতে কোথাও না থেমে বরফে জমে যাওয়া ইয়েনপী নদী আমর! পার হলাম: 
আমাদের পিছনে পড়ে রইল মোনামটিংস্কোই ও কুরেইকার মধাবতা বিশাল, 
তুছিন বিপর্ধস্ত বিজন বরফ সমুদ্র--তার আয়তন প্রায় ২** কিলোমিটার। 
পথে নেকড়ে বাঘের দল অবিশ্রাস্ত গর্জনে আমাদের তাড়া করছিল । 

কুরেইকাতে আমর! পৌছলাম এবং কমরেড স্তাঞ্নের কুটিরটি চারদিকে 
খুজতে লাগলাম। গ্রামের মধ্যে পনেরটি কুটার ছিল এবং এটারই অবস্থা 
দবচেয়ে জরাজীর্ণ। বাইরের দিকে একটা ঘর, একট! রাকম্জাঘর। সেখানে 
কুটারের মালিক এবং তার পরিবার থাকে এবং এ ছাড়া কমরেড শ্তালিনের 
একট! ঘর--এই নিয়ে হল কুটার। 

“আমাদের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে কমরেড স্তালিন আনন্দে আত্মহারা 
হয়ে উঠলেন এবং মেরু পর্যটকদের যত্তদুর সম্ভব আরামের মধ্যে রাখার সাধ্যমত 
চেষ্টা করলেন। প্রথমেই তিনি ইয়েনসী নদীতে ছুটে গেলেন, সেখানে বরফের 
মধ্যে গর্ভ করে তার মাছ ধরবার জাল পাত ছিল। কয়েক্চ মিনিট পরে তিনি 
একটা মন্তবড় স্টারজন মাছ কাধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হছলেন। এই অভিজ্ঞ 
জেলেটির নির্দেশমত আমর] তাড়াতাড়ি মাছের আশ ছাড়িয়ে ফেললাম এবং 
একট! মাছের ঝোল তরী করলাম । রন্ধন লংক্রাস্ত এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
আমব পার্টির সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচন। চালিয়ে যাচ্ছিলাম । সমস্ত 
ঘটনাতে ষেন স্তালিনের গভীর চিন্তাশঈীলতার আভাপগ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্ত 
এক মুহূর্তের জন্তও বাস্তব আবেষ্টনী থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাচ্ছিল 
না। তার টেবিলে বই এবং খবরের কাগজের বিরাট প জমা হয়েছিল। এক 
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কোণে মাছ ধরার এবং শিকার করার নানারকম লরঞ্জাম জড়! কর! ছিল, 
এগ্ডলে! তিনি নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন ।১ 

প্রথমদিকে স্তালিনের লক্ষে একই কুটীরে 'প্রাভদা'র সম্পাদক ও কেন্ত্ীয় 
কমিটির অন্ততম সদন্ত সার্দালভও ছিলেন। কিছুদিন পরে পুলিশ দার্দালভকে 
বিচ্ছিন্ন করে, অন্ত গ্রামে নিয়ে যায়। কলে স্তালিন এক হয়ে যান। তাঁর সময় 
তখন কাটতে লাগল শিকার, মাহ ধর! এবং বই পড়ার মাধ্যমে । ছু-তিন 
মান অন্তর নস্খোনে ডাক মারকৎ চিঠিপত্র পৌছাত। মাঝেমধ্যে গোপন 
পথে কিছু কিছু বইপত্র আপত। এই সময় তিনি বিভিয়্ ব্ষিয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ রচনা কন্েন এবং লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে সব 
লেখার বেশীর ভাগই মার যায়। লেনিনের হাতে যে কারণেই হোক পৌঁছয় 
না। লার্দালভের অনুপস্থিতিতে কামেনেভ 'প্রাভদা” সম্পাদনা করতে থাকেন 
এবং স্বভাবসিদ্বভাবেই লেনিনের বিরোধিতা করতে থাকেন। এই সময় 
কামেনেভও নির্বািত হলেন ইয়েনসী প্রদেশে । কামেনেভের উপস্থিতিতে 
নির্বাসন অঞ্চলও রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেঞঅজ হয়ে ওঠে । কামেনেভ নির্বাপিত 
নেতাদের শ্বমতে আনার চেষ্টা করেন। ফলে লেনিনবাদী স্তালিনের লঙ্গে 
তার তর্বযুদ্ধ শুরু হয়ে ায়। বেশ কয়েকটি সভাও অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক 
মত ও পথ নিয়ে। নির্বামিতদের মধ্যে রাজনৈতিক দংগ্রামে স্তালিনের 
জয় হয়। 

নির্বাণিত স্তালিন পার্টির ঠৈনন্দিন কাজ থেকে বঞ্চিত। লেনিনও দেশের 
বাইরে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের স্থযোগ্য নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সর্বাহারার 
শ্রেণী-নংগ্রামের নর্বপ্রকার কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আইনী 
সংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী সংগঠনকে সমভাবে লাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত 
করা হুয়। বছদিন যাবং আইনী লংগঠনগুলি বিলোপপন্থীদের কুক্ষিগত ছিল, 
কিন্তু অতি দ্রুত এই সময়ের মধ্যে বলশেডিকরা নেগুলি দখল করেন। নিপুণ- 
ভাবে আইনী ও বে-আইনী কাঙ্জ মিলিয়ে তারা সেপ্ট পিটাপবুর্গ ও মস্কোর 
প্রায় লব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিই অধিকার করেন। চতুর্থ স্টেট ডুমাতেও 
বলশেভিক ডেপুটিদের তূমিকাকে শাণিত করা হয়। মেনশেভিকদের আপোষ- 
মুখী চরিত্রকে ম্লান করে দিয়ে সংসদীয় লড়াইয়ে বলশেভিক প্রতিনিধিবৃদ্দ 
শ্রমিক জনগণের মনে বিপুল আস্থা! অর্জন করেন। তারা শুধু সংদদেই লড়াই 


১ ই, ইয়ারোলাভহ্থি_জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ৯৮-৯৯। 


১৬৫ 
স্তালিন-৭ 


করতেন শ্রমিকদের স্বার্থে তাই নয় বিভিন্ন লময়্ শ্রমজীবী জনগণের মধোও 
প্রত্ক্ষ লংগঠনের কাজ করতেন। নংলদের ভিতরে ও বাইরে লংগ্রামকে 
লমভাবে ছড়িয়ে দিতে তারা পেরেছিলেন । এইভাবে বিপ্লবী আন্দোলন: 
শ্রমিকশ্রেণীর উপর জোর প্রভাব বিস্তার করে, শ্রমিকশ্রেণী স্থম্পষ্উভাবে 
মেনশেভিকদের বর্জন করে বলশেভিকদের কেন্জ করে নংহুত হতে 
থাকল। ৃ 
শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বলশেভিক দলের এই প্রভাবের ধাস্কায় মেন- 
শেভিক গ্রভৃতি স্থৃবিধাবাদী দ্লগুলির আগস্ট জোট ভেঙে যেতে লাগল। 
বলশেভিকদের যুক্তিতর্কের সামনে এনা একতাবদ্ধ থাকতে পারল না। 
বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে 'বিলোপপন্থীরা” দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 
দ্বারস্থ হল এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। পার্টির 
মধ্যে শাস্তি' স্থাপনের অন্ুহাত তুলে মিটমাটের স্ন্র ছিসেবে দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক বলশেভিকদের অনুরোধ করল তারা যেন বিলোপপন্থীদের 
সমালোচন। না করেন। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের এই স্থবিধাবাদী সিদ্ধান্ত 
বলশেভিকর। মেনে নিলেন না। 

লমস্ত বাধা! অতিক্রম করে শ্রমিকদের বিপ্রবী আন্দোলন ছুর্বার গতিতে 
এগিয়ে চলল শহর থেকে শহুরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে । ১৯১৪ জালের গ্রারস্ত 
থেকে শ্রমি ক ধর্মঘটের ঢেউ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল । এই বছরের জুলাই 
মাসে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন এবং এইসব ধর্মঘট দীর্ঘ- 
দিন স্থায়ী হতে থাকে । ২০শে জুন বাকুতে এক শ্রমিক সমাবেশের উপর 
পুলিশ গুলি চালায় এবং নৃশংস অত্যাচার চালায় । এর প্রতিবাদে নমগ্র দেশে 
যেন দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে । বহু স্থানে পুলিশ ও 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত)ক্ষ লংঘর্য ঘটতে থাকে এবং শ্রমিকর! 
অনেক ক্ষেতে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করেন। লরকার দেশে 
আপৎকালীন ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং 'প্রাভদ।, প্রকাশ, বন্ধ করে 
দেয়। 

এর পর ঘটনার ক্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ 
এক ব্যাপার দেখা দিল। তা হুল পাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ষা ঘটনার প্রবাহকে 
খলম্পূর্ণ পরিবতিত করে দিল। জুলাই মাসের বিপ্রবী অগ্রগতির সময় 
ফ্রান্দের রাষ্ট্রপতি পয়কেয়ার শীগ্র যুদ্ধ বাধবে বলে জারের লঙ্গে 


১৪৬ 


আলোচনার জন্ত সেপ্ট পিটার্সবুর্গে হাজির হুলেন। কয়েকদিন পরেই 
জার্মানী রুশ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধের হথযোগ নিয়ে জার 
লরকার বলশেভিক দংগঠনগুলির উপর সমস্ত শক্কি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল চর্ণ- 
পে করে দেওয়ার জন্ত। যুদ্ধের সময় জার বিপ্লব থেকে নিন্কৃতি পেতে 
চাহল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
সাঞজাজ্যবানী যুদ্ধের যুগে বলশেতিক পার্টি ও স্তালিন. 


১৯১৪ সালের ১৯শে জুলাই (নতুন হিলেবে ১ল! আগস্ট ) জার্মানী রুশ 
দেশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা! করল এবং জার নরকারও যুদ্ধে লিগ হয়ে 
গেল । যুদ্ধ অবশ্তস্ভাবী বুঝতে পেরে লেনিন পৃবাহ্েই আস্তর্জাতিক সোস্ালিষ্ 

গ্রেসগুলিতে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি এই লব প্রস্তাবে 
দেখালেন যে, যুদ্ধ হুল পুঁজিতঞ্ত্ররে এক অনিবার্য অন্ুুনঙ্গ । পররাজ্য লুঠন, 
উপনিবেশ বিস্তার ও সেখানকার সম্পদ অপহরণ এবং নতুন বাজার দখল 
ইত্যাদি হুল সাত্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পররাজ্যগ্রাণী যুদ্ধের প্রধান কারণ। 
পু জিবাদী দেশের ক[ছে শ্রেণী-শোষণের মতো। যুদ্ধও এক স্বাভাবিক ব্যাপার । 

“উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগে ছুনিয়ার লমন্ত মুলুক পুঁজিবাদী রাষ্- 
গুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ার। ছয়ে গিয়েছিল। তাহলেও লাআাজ্যবাদের যুগে 
পুজিবাদের বিকাশ অত্যন্ত অলমানভাবে ও দমকা তালে ঘটে, পূর্বে অগ্রবর্তা 
ছিল এমন কয়েকটি দেশে এখন শিল্পের প্রসার ঘটেছে তুলনামূলকভাবে কম 
গতিতে, আবার পূর্বে পিছিয়ে ছিল এমন কতকগুলি দেশ এখন ভ্রতবেগে দমকা 
তালে অগ্রবত দেশগুলিকে ধরে ফেলে এবং অতিক্রম করে বায়। সাম্রাজ্য- 
বাদী রাষ্ট্রগুলির অথনৈতিক ও লামরিক শক্তির আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটছিল। 
ছুনিয়াকে আবার নতুন করে ভাগাভাগির একট! চেষ্টা এখন আরম্ভ হুল এবং 
ভাগাভাগির এই লড়াইয়ের ফলে সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবশ্তভাবী হয়ে উঠল। 
১৯১৪ সালের যুদ্ধ হল নতুন করে পৃথিবী ভাগ করার জন্ত এবং প্রধান রাষ্ট্রগুলির 
নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনের যুদ্ধ। বছদিন ধরে সাআজ্যবাদী রাষ্্- 
গুলি এর আয়োজন করছিল। নকল দেশের পাত্রাজ্যবাদীরাই এর জন্য 
জয়ী ।,১ 

এই যুদ্ধে বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলি প্রধান ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের 
মুখোমুখী হয়। একদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া এবং অপরদিকে ফ্রান্স, গ্রেট 
ব্রিটেন ও তাদের মুখাপেক্ষী রাশিয়া । ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে উপ- 
নিবেশগুলিকে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড ও বাণ্টক লাগর 


১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৭৫। 


১৩৮৮ 


অঞ্চলের দেশসমৃহকে কেড়ে নেওয়ার মতলবে জার্মানী এই লামাজ্যবাদী যুদ্ধের 
উদ্ধোগ নেয়। জারের রুশীয় তুরস্ককে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার চেষ্টা 
করে এবং কনস্টার্টিনোপল ও দার্দান্লস প্রণালী দখল করে নেওয়ার স্বপ্নও 
দেখে। ব্রিটেনের মতলব ছিল তুরস্কের কাছ থেকে মেসোপটে মিয়া ও প্যালে- 
স্টাইন কেড়ে নেয় এবং মিশরে স্থদৃঢ়ভাবে ভিত কায়েম করে । ফরাপী প,জি- 
বাদীর চেষ্টা করে জার্মানীর কাছ থেকে 'দার'-এর অববাছিকা অঞ্চল এবং 
আলদাপ লোরের কয়লা ও লৌহ দম্পদে সমৃদ্ধ এই ছুই প্রদেশ ছিনিয়ে নিতে । 
এই ভাগাভা গিতে স্বার্থ ছিল বলেই ক্রমশঃ জাপান, মান যুক্তরাষ্ট্র ও অন্থান্ 
দেশ যুদ্ধে সামিল হয় এভাবে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়। 

ত্তালিন পরবর্তীকালে লিখেছেন £ "সাত্ত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের লমস্ত আয়ো- 
জনকে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রেখে দেয়। 
যুদ্ধ যখন বাধে তখন প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী সরকারই প্রমাণ করার চেষ্টা করে 
যে তার! প্রতিবেশীদের আক্রমণ করেনি বরং প্রতিবেশীরাই তাদের আক্রমণ 
করেছিল। বুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ এবং তার লাত্রাজ্যবাদী, পররাজ্যগ্রাপী 
প্রকৃতিকে গোপন করে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে। প্রত্যেক 
নাআাজ্যবাদী দরকারই ঘোষণা করে যে স্বদেশ রক্ষার জন্যই তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছে।+৯ 


এখন লমস্তা৷ দেখ! দিল, এই লাত্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ম্পর্কে সোশ্তালিষ্ট দল- 
গুলির ভূমিক! কি হবে? ছিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থবিধাবাদী নেতারা বৃর্জোয়া- 
দের এ ব্যাপারে লাহায্য করে। লোশ্বাল ডিমোক্র্যাটর সমাজতন্ত্রের আদর্শের 
গ্রতি ও সর্বহারাশ্রেণীর আস্তর্জাতিকতার আদশের প্রতি বিশ্বাঘঘাতকত। করে। 
যুদ্ধের বিরোধিতা না করে শ্বদেশ রক্ষার নাম করে তারা যুদ্ধমান দেশগুলির 
শ্রমিক-কৃষক-জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে বুর্জোয়া- 
শ্রেণীকে লাহায্য করে। 

যুদ্ধের স্থচন। থেকেই লোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক ও অন্তান্ত 
. পেটিবুর্জোয়! দলগুলি 'প্রাশিয়ার বর্বর'দের হাত,থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করার 
গান দিয়ে জার সরকারের সহায়ত! করল। ঠিক তেমনি জার্মান লোশ্তাল 
ডিমোক্র্যাটর! জার্মান কাইজারের সরকারকে লমর্থন জানাল “রুশ বর্বরদের" 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাঁলাতে। একমাআ লেনিনের স্থযোগ্য নেতৃত্বাধীন বলশেভিক 


১। (সাভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট ( বলগেভিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৭৬। 


১০৪) 


পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শের প্রতি আহ্গত্য প্রদর্শন 
করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জারের শোষণের বিক্দ্ধে দৃঢ়ভাবে লংগ্রাম 
অব্যাহত রাখল। যুদ্ধের সুচনা থেকে বলশেভিক পার্টি গ্রচার করতে থাকে 
যে যুদ্ধ লাগান হয়েছে দেশরক্ষার জন্ত নয়, লাগান হয়েছে পররাজ্য গ্রাসের 
জন্য, জমিদার ও পুঁজিদারদের স্বার্থে বিদেশী জাতিগুলিকে লুন করার জন্য, 
স্থতরাং এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রাণপণ নংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ॥ 
জমিদার, বুর্জোয়াদের জর্গে শ্রমিক-কৃষকছের একাংশ প্রথমদিকে জারের 
যুদ্ধবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত হলেও শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলশেভিক দলের 
মতের নমর্থনে দাড়াল। ১৯ ৪ সালের শরৎকালে লেনিন যুদ্ধ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ- 
গুলি লেখেন তাতে তিনি দেখিয়ে দেন যে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের এই পতন 
আকম্মিক নয়, স্থুবিধাবাদের করুণ পরিণতি । 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময় লেনিন ও স্তালিনের মধ্যে হাজার 
হাজার মাইলের দূরত্ব ছিল। ন্বদূর তুর্কখানস্ক অঞ্চলে কদাচিৎ খবরের কাগজ 
গৌছত এবং কখনও ভাকযোগে দু-তিন মাসের পুরানো কাগজ একলজে 
আসত । লেনিনকে লেখ স্তালিনের চিঠির" মধ কয়েকটি মাত্র ঠিক স্থানে 
পৌছেছিল কেননা অত্যস্ত জটিল ও ঘোরানো পথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান 
করতে হত। এই লময়ের একটি চিঠি লযত্বে রক্ষা করা হয়েছে এবং সেট! 
পড়লে বোঝা! যায়, স্তালিন বিপ্লবের জয় লম্বদ্ধে গভীর আস্থাবান ছিলেন এবং 
লর্বহারাশ্রেণীর প্রতি কর্তব্যে বিশ্বত্ত ছিলেন। এতে আরও বোঝ যায় কত 
পরিফারভাবে স্তালিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লম্পর্কে মতামত পোষণ করতেন 
এবং প্রথম লাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময় পার্টির কর্তব্য সন্বদ্ধে কত 
পরিষ্কার ধারণ! দিয়ে গেছেন। যদিও এই লময়ে প্রধান পার্টি সংগঠনের লে 
তার যোগাযোগ একরকম ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মার্কপবাদে তার 
জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, লেনিন ও কেন্জ্রীয় কমিটির সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং পার্টির কর্তব্য বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, 
স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তিনি অন্থ্রূপ দিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। 

১৯১৪ লালের শেষের দিকে যুদ্ধ দম্বদ্ধে লেনিনের মতামতের প্রথম খপড়ার 
সঙ্গে স্তালিন পরিচিত হন। অপর একজন নির্বাণিত বিপ্লবী ভেরা স্কুইজারের 
লেখ থেকে এই লময়কার ঘটনাবলী জানা যায়। স্কুইজার লিখেছেন £ 

“লেনিনের নির্দেশ যখন আমাদের কাছে পৌছল, আমাদের নির্বানিত 


১৯১০ 


জীবনের সে এক বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্ত । তৃর্কখানস্কের নির্বাসনে ঘাবার 
পথে ক্রাননোইয়ারস্কে প্রথম আমি যুদ্ধ লত্বদ্ধবে লেনিনের প্রবন্ধের খলড়া 
পেলাম। নাদেজদা কনস্টার্টিনোভ্না (জ্ুপস্কাইয়।) লেনিনের চিঠিপঞ্জ 
যে গোপন ঠিকানায় পাঠাতেন, সেধান থেকেই আমার কাছে প্রবদ্ধ গুলো 
পাঠান হয়েছিল। এই প্রবদ্ধগুলো কমরেড স্তালিনের হাতে আমি দিলাম । 
তিনি তখন মনাসটিরস্কোই গ্রামে হরেন স্পাগারিয়ানের সঙ্গে বাম করডিলেন। 
যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের সাতটি প্রবন্ধ পড়ার পর বোঝা গেল যে, জটিল এতিহাপিক 
পরিস্থিতিকে বিচার করার সময় কমরেড স্তালিন লেনিনের মত অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়েছিলেন । কতখানি আনন্ব, মনের বিশ্বাস ও বিজয় গৌরব নিয়ে স্তািন 
লেনিনের প্রবন্ধ গুলে! পড়লেন তা প্রকাশ করা শক্ত । এগুলিতে তিনি রই 
মতবাদ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেলেন এবং রুশিয়াতে বিপ্লবের 
জয় সন্ধে নিজেরই সিদ্ধান্ত দেখতে পেলেন এই প্রবন্ধগুলোতে 1৯ 

লেনিনের কাছে লেখা স্তালিন ও স্থরেন ম্পাগাবিয়ানের একটা চিঠি এখনও 
রক্ষিত আছে। তা থেকে দেখ! যায় যে, তারা জাতীয় আত্মরক্ষাবাদী প্লেখানভ, 
ক্রোপো্টকিন এবং ফরানী মরকারের একজন নমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী সেম্বাটকে 
তীব্র ভাষায় নিন্দ। করেছেন। ১৯১৫ গালের গ্ী্ম কালে তুর্কখান্ষ্কের মনাসটিরস্কোই 
গ্রামে নিবামিত বলশেভিকদের এক সময় মিলিত হুন। এই সভায় বলশেভিক 
কেন্জীয় কমিটির রুশ বিভাগের তিনজন সদশ্য--স্তালিন, সরেন স্পাগারিয়ান 
এবং ইয়াকভ স্ভের্দলোভ উপস্থিত ছিলেন। ডুমার বলশেভিক দলের স্যার্দের 
বিচারের সময় কামেনেভ যে দ্বণিত ব্যবহার করেছিলেন এই সভায় স্তালিন 
তীব্রভাবে তার নিন্দা করেন। : 

এভাবে হ্থদূর সাইবেরিয়ার গ্রামের নির্বাদিত জীবন থেকেও স্ব;ঃলিন 
পার্টির কর্মধারা সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ এবং তীব্র আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । 
তিনি খুব বেশী পড়াশুনা করতেন, কশিয়াতে পার্টির বর্মধারাপ লঙ্গে পরিচিত 
থাকার চেষ্টা করতেন, পার্টির জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা! সম্পর্কে নিজের মতামত 


গড়ে তুলতেন। অবসর সময়ে মাছ ধরা এবং শিকারে ব্যাপৃত থাকতেন, 
যা থেকে কিছুটা! জীবিকাও অন্জিত হত। 


১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বলশেভিক পার্টির মুখপত্ররূপে ভোপরোনি 
ট্রাখোভানিয়া” (বীমা সমন্ত। ) আবার প্রকাশিত হলল। এর আগে সম্পাদ ক- 
১) ই, ইয়ারোলাতক্ষি- জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১১*-১০১। 
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অগ্ডলীর লদশ্যদের গ্রেপ্তারের ফলে পত্রিকাটির প্রকাশ লাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । যখন নেতৃত্বের পক্ষে প্রকাস্খে কাজ কর প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল 
ঠিক লেই সময় এই পত্জিক! এক বিরাট ভূমিক। পালন করেছিল। এটাই ছিল 
বলশেভিকদের একমাত্র আইনাহমোদিত মুখপঞ্জ। এর সম্পাদকীয় দত্তরই ছিল 
বলশেভিকদের যোগাযোগ ও কাজকর্ম পরিচালনার সদর দগ্চর। তাই পত্রিকার 
উপর পুলিশের কড়া নজর থাকত এবং বহু প্রবন্ধ পুলিশের গেন্সরের ক1চিতে 
ছাটাই হয়ে যেত। নিষিদ্ধ প্রবন্ধের জন্ত নিদিষ্ট স্থান লাঁদা রেখেই পত্রিকা 
প্রকাশিত হত। এত কঠোর ব্যবস্থা সত্বেও কমরেড মলোটভের স্থযোগ্য 
পরিচালনায় পঞ্জিকাটি বলশেভিক মতবাদ প্রচারে সফলতা অর্জন করেছিল । 
পুনঃপ্রকাশের পর প্রথম সংখ্যাটি যখন স্তালিনের হাতে এল,তিনি পত্রিকার 
জন্ত তুর্কখানস্কের নির্বাপণিতদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। 
ংগৃহীত অর্থ তিনি পত্তিকার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং দেই 
লে একটি চিঠিও পাঠান । এই চিঠি থেকে বোঝ! যাবে পার্টির একটি মুখপঞ্জরের 
প্রয়োজনীয়ত। লম্পর্কে তিনি কতখানি আগ্রহী ছিলেন। চিঠিখানি এই £ 
*প্রিয় কমরেড, আমরা তুর্কখানক্কের নির্বাদিতদের ছোট্ট একটি দল 
“ভোপরোনি স্াখোভানিয়ার” পুনঃপ্রকাশকে লানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
এটা! ঠিক সময়েই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, যখন রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর জনমতকে 
কতকগুলি স্বার্থান্বেষী দল ইচ্ছামত বিকৃত করে উপস্থিত করছে এবং যখন 
শ্রমক প্রতিনিধিদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এই লময় খাটি শ্রমিকদের একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখ। এবং তা পাঠ করা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। 
পেত্রেসভও লেভিটস্থি, প্রেখানভ এবং এদের মত লোক অপাধুভাবে যে লমস্ত 
প্রচার কাধ চালাচ্ছেন, তাকে পর্বহারাশ্রেণীর ম্বার্থের বিরোধী এবং আন্তর্জতিক- 
তার বিরোধী বলা যায়। এদের হাত থেকে আমাদের দেশের শ্রমি কশ্রেণীকে 


রক্ষা করার জন্ত “ভোপরোসি ক্াখোভানিয়াকে” মূলনীতি প্রচারের দিক দিয়ে 
দবরকমে প্রচেষ্টা করতে হুবে।”১ 


এদ্দিকে লাআজ্যবাদী যুদ্ধের আসর বেশ জমে উঠেছে। দ্বিতীয় আত্ত- 
াতিকের নেতার! শ্রমিকশ্রেণীর আস্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বামঘ/তকতা। করে 
ুদ্ধ:ক লমর্থন করল এবং এর দ্বারা ১৯১* লালে কোপেনহেগেনে অহষ্ঠিত দ্বিতীয় 
আন্তর্জ/তিকের যুদ্ধবিরোধী লন্মেল্গনের সিদ্ধান্তপমূছ অস্বীকৃত হল । ফলে 


১) ই. ইন্লারোল[ভক্ি--জোসেক স্তালিন, পৃঃ ১*৩। 
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বলশেভিকদের উপর দায়িত্ব স্তত্ত হল যুদ্ধ লম্পর্কে যথার্থ মার্কপীয় নীতি প্রচার 
করার। ১৯১৪ লালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে জার্মান পোস্ঠাল ডিমোক্র্যাটর! 
পালামেন্টে যুদ্ধঝণ মঞ্জুর করলেন, লাস্তরাজ্যবাদী যুদ্ধ দমর্থনের পক্ষে-তারা ভোট 
দিলেন। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও অন্তান্ত দেশের লোশ্রালিষদের মধ্যে 
অধিকাংশই যুদ্ধকে সমর্থন করলেন। এভাবে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের অস্তিত্ব 
লোপ পেল। বিভিন্ন সোশ্তাল শোভিনিস্ট (লামাজিক কৃপমণ্্কতাবাদী ) 
দলে বিভক্ত হয়ে গেল। লোশ্তাল শোভিনিস্টদের লঙ্গে কাউট-স্কি, উ্রট-স্কি, 
মার্ভভ প্রমূখ মধ্যপন্থীরাও যোগ দিলেন যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র লম্পর্কে লমস্ত 
গুরুতর প্রশ্নেই লেনিন ও বলশেভিক পার্টির বিরোধিতা করেন এরা । 

১৯১৫ সালের ফ্রেক্রদারী মালে লগ্ডনে 'ঝআতাতে'র অস্তভূক্ত দেশগুলি এক 
লম্মেলনে মিলিত হুয়। লেনিনের নির্দেশে কমরেড লিতভিন্ভ লম্মেলনে 
উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন: এবং দাবী করেন অবিলম্বে বিভিন্ন দেশের 
পোসশ্তালিই্দের সাআজ্যবাদীদ্ধের মন্ত্রীসভা ত্যাগ করতে হবে এবং দাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হুবে। কিন্তু তাকে কেউ সমর্থন করলেন না। 
অন্তান্ত দেশের সোশ্টালিষ্টদের এই যখন অবস্থা তখন লেনিন ১৯১৫ লালের 
দেপ্টেম্বর মালে জিমেরওয়ালডেতে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রথম লম্মেগন 
আহ্বান করেন। লেনিন বলেন এই দশ্মেলন যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
১৯১৬ লালে স্ুইজারল্যাণ্ডের কিয়েস্থাল গ্রামে । ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশেই 
আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ছোট ছোট দল গড়ে ওঠে এবং জনগণ ক্রমশ 
যুদ্ধজনিত দুর্গ তির কারণে বামপন্থীদের দিকে পরে আসতে থাকল। 

কিন্ত কিয়েম্থাল লন্মেলনেও লেনিনের বলশেভিক কর্মপদ্ধতির মূল নীতিগুলি 
গৃহীত হয়নি । অধাৎ লাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, যুদ্ধে নিজ- 
দেশের সাম্রাজ্যবাদী শরকারের পরাজয় ঘটানে! এবং তৃতীয় আত্তর্জাতিক 
গঠনের প্রস্তাব দমধিত হয়নি । তাহলেও পরবর্তীকালে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ 
তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেন তাদের সংহত করার কাজে এই কিয়েস্থাল 
লন্মেলন লাহায্য করে। 

রুশদেশে আভ্যন্তরীণ ক্ষেঞ্সে বলশেভিক পার্টি ভাওরাডিবডীর আদশেই 
'নিজন্ব নীতি নিধারণ করেছিলেন। মেনশেভিক ও সোশ্তালিষ্ট রিভলিউ- 
শনারিদ্বের বিপ্রব পরিহ্থার ও যুদ্ধকালে আভ্যন্তরীণ শাস্তি বজায় রাখার 
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্লোগানের বিরুদ্ধে বলশেভি করা আওয়াজ তূললেন, সাজ।জ্যবাদী যুদ্ধকে গৃঁছ-: 
যুদ্ধে পরিণত্ত কর । এই নীতির অর্থ ছল এই যে, যুদ্ধের অবসান ঘটাবার এবং 
স্তায়স্ঙ্গত শাস্তি স্থাপনের জন্য নৈমন্যের সাঁজে সজ্জিত সশস্ত্র শ্রমিক এবং কৃষক" 
প্রস্তুতি মেহনতী মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র. 
ধারণ করবে এবং বুর্জোয়া শাগনকে উচ্ছেদ করবে। মেনশেডিকদের পিতৃভূমি 
রক্ষার নীত্তির বিরুদ্ধে বলশেভিকরা উপস্থিত করলেন সাআাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজ 
দেশের সরকারকে পরাস্ত করার নীতি। তাঁরা বললেন লাম্রাজাবার্দী যুদ্ধে 
জার লরকারের নামরিক পরাজয় জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অমঙগলের 
ব্যাপার, কারণ এর ফলে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় এবং পুঁজিবাদী 
দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মৃক্ষি-সংগ্রামের 
লাফলালাভ সহজ হবে। লেনিন বলেন, নিজদেশের নাত্রাজ্যবাদী লরকারের 
পরাজয় ঘটাবার যে-নীতি তা! কেবলমাজ্জ রুশ বিপ্রবীদের5ঠ অন্ত্সরণীয় নয়, 
সমস্ত যুদ্ধমান দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবী পার্টিগুলিরই অবস্ত অনগসরণীয়। 
বলশেভিকরা যুদ্ধমাত্রেরই বিরুদ্ধে নয়-_-তাদের কাছে বুদ্ধ দু'ধরনের 
একটি নায়যুক্ত অপরটি অগ্ঠাক্স যুদ্ধ। ন্যায় যুদ্ধ-_যে যুদ্ধ পররাজা জয়ের যুদ্ধ 
নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ; যেষুদ্ধ লড়। হয় বিদেশী আক্রমণ থেকে 
এবং ক্রীতদাসত্বেস শৃঙ্খল থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য ) কিংবা যে যুদ্ধ লড়া 
হয় জনগণকে পুঁজিবাদের কবল থেকে মৃক্ত করবার জন্ভ;) কিংবা যে যুদ্ধ 
লড়। হয় সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে মুক্ত করার 
জন্ত । আর অন্তায় যুদ্ধ হছল__যে যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্য, বিদেশ ও বিদেশী 
জাতিকে পরাজিত করে ক্রীতদানমে পরিণত করার জন্ত। বলশেভিকর! প্রথম 
ধরনের যুদ্ধকে দমর্থন করে। দ্বিতীয় ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে বলশেভি কদ্দের মত 
হুল, যতদ্দিন.ন! বিপ্রব ঘটে এবং নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ 
হয়, ততদিন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়দংকল্প হয়ে সংগ্রাম চালাতে হুবে। এই 
হল যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনবাদী নীতি। 

১৯১৬ লালে লেনিন তার এতিহািক প্রজ্ঞাপূর্ণ 'সাআজ্যবাদ__পুজিবাদের 
উচ্চতম পর্ধায়' গ্রন্থে দেখালেন, পুঁজিবাদকে খতম ন! করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব 
ঘর যাবে না। মৃমূর্ু পুঁজিতত্্রূপে “দাত্রাজযবাদ হুল স্বহারাশ্রেণীর 
সমাজবিপ্রবের পূর্বাহ্ছ। লেনিন দেখালেন যে পৃ'জিতন্ত্রের এই অসম বিকাশই 
লাাজ্যবাদী যুদ্ধের জনক এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাত্রাজ্যবাদের শক্তিহানি 
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করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের দুর্বলতম স্থানটিতে সাম্াজাবাদের ভাঙন 
ধরাবে। লেণিন দিদ্ধান্ত করেন যে, একস্থানে কিংবা কয়েকটি স্থানে সাম্রাজ্য- 
বাদী ক্রণ্টে ভাঙন ধরান দর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে খুবই লত্তব, প্রথমে কয়েকটি দেশে 
কিংবা একটিমাত্র দেশে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিজয় লম্ভব। পুভিতম্ত্রের অঈম- 
বিকাশের দরুণ একই লময়ে সবদেশে সমাজতঙ্কের বিজয় অসম্ভব; লমাজতন্ত 
প্রথমে একটি দেশে কিংবা কয়েকটি দ্রেশে বিজয়লাও করবে, অন্তান্ত দেশ 
আরও কিছুকাল বুর্জোয়া দেশ হিসেবেই টিকে থাকবে। 

এই নীতির ভিত্তিতেই বলশেভিকরা রুশদেশে তাদের ' কাজকর্ম চালাতে 
থাকেন। দেনা ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা ব্যাপকভাবে সংগঠন 
গড়তে থাঞেন। নৈনিক ও নাবিকদের কাছে তারা৷ তুলে ধরলেন, লাম্রাজ্য- 
বাদী ধবংস্কাণ্ডের গ্রাস থেকে জনসাধারণের পক্ষে উদ্ধারের মাঞ্জ একটি পথই 
আছে এ * পথ হুল বিপ্লবের পথ। সেনা ও নৌবাছিনীতে, খাস রণক্ষেত্র ও' 
তার পশ্চান্তা, , বলশেভিকর1 ছোট ছোট দল গড়লেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
নংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ইন্তাছার বিলি করলেন। খাস রণাঙ্গনে পার্টি ছুই 
পক্ষতুক্ত সৈন্তদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে । বিশ্ব বুর্জোয়া- 
শ্রেণীই সে শত্র, লাত্রাজ্যবাদী বুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে এবং নিজ নিজ 
দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেই যে কেবল যুদ্ধের 
অবসান ঘটান সম্ভব, একথাই পার্টি প্রবলভাবে প্রচার করল । পৈশ্তবাহিনীর 
বিভিন্ন নংস্থার পক্ষ থেকে আক্রমণ করতে অন্বীককতির ঘটন! ক্রমে আরও ঘন ঘন 
ঘটতে লাগল। ১৯১৫ সালেই কয়েকবার এ ঘটনা! ঘটে এবং ১৯১৬ মালে 
আরও ঘন ঘন ঘটতে থাকে। উত্তর রণাঙ্গনে বাট্টিক লাগরের উপকূলবর্তাঁ 
গ্রদদেশগ্ুলিতে জেনাবাছিনীর মধ্যে বলশেভিকদ্দের কাজবর্ধ সবিশেষ - 
ব্যাপকতা লাভ করে। 

বুদ্ধ গ্রমাণ করল যে, নিজেদের পতাকা উড্ডীন রেখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছিল একমান্ত্র বলশেভিক পার্টিই, সমাজতন্ত্র ও সর্যহারাশ্রেণীর আস্ত- 
জাঁতিকতার আদর্শে একাগ্রভাবে নর্বক্ষণ আস্থা রেখে চলেছিল একমাত্র 
ব্লশেভিক পার্টিই ।১ 

যুদ্ধে রুশ সরকারের পরাজয় ক্রমশ প্রকট হতে থাকল। লক্ষ লক্ষ মানুষের 
যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল। বুর্জোয়া! ও জমিদাররা যুদ্ধের 
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বাজারে বিপুল এশ্বর্য লঞ্চয় করল। কিন্তু শ্রমিবস্কৃষকেরা নিদারুণ ছুঃখ- 
কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে । জারের পরাজয়ের মূলে ছিল লমর লঞ্ভার 
অগ্রতুলতা! এবং মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাঘাতকতা । কোন কোন মন্্ী 
এমনকি জারপত্বীও জার্মন সরকারের গুপ্তরচরবৃত্তি করে মস্ত লংবাদাদ্দি 
জার্ানীতে পৌছে দিত। স্থৃতরাং জার বাহিনীর .পরাজয় ঘটবে এতে! খুবই 
স্বাভাবিক। ১৯১৬ লালের মধ্যে জার্জানর! গোটা পোল্যাণ্ড এবং বাটিক 


-দেশগুলিন্ন খানিকটা দখল করে নিল। 
এই জমন্ত ঘটনার ফলে জার লরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক 


ও বুদ্ধিজীবীদের ঘ্বণা ও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে 'ও পশ্চাদ- 
ভাগে, মধ্য ও সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ও জারতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্রবী 
দংগ্রাম পুষ্ট হল, তীব্রতর হয়ে উঠল 1." বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে ক্রমেই এ লত্য 
স্পষ্ট হতে লাগল যে জাত সরকার সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় অলমর্থ। 
তাদের ভয় হল আার নিজের বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার আশায় 
জার্মানদের সঙ্গে গতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করতে পারে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাই জার 
দ্বিতীয় নিকোলামকে সিংহাসনচাত করে পে জায়গায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
জারভ্রাতা মাইকেল রোমানভকে বলাবার উদ্দেস্টে একটি প্রানাদ বিপ্রব লংঘটিত 
করার মতলব করল। তারা এভাবে এক টিলে ছুই পাখি মারতে চাইল, 
প্রথমতঃ তারা চাইল ক্ষমতা দখল করে পাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালনাকে নিশ্চিত 
করতে এবং দ্বিতীয়তঃ চাইল অভ্যুথানমুখী জনবিপ্রবকে এই লামান্ত অদল- 
বদলের সাহায্যে নিবৃত্ত করতে। 

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে, তখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও 
ক্রমশ তীব্র হল। ১৯১৭ লালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মানে খাগ্যত্রব্য, 
কাচামাল এবং জালানি সরবরাহের অব্যবস্থা ক্রমশ চরমে উঠল। গপেত্রোগ্রাদ 
ও মস্কোতে খাছ্যদ্রব্যের সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একে একে 
কারখানাগুলি বন্ধ হতে থা কল; বেকার লমস্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। বিশেষতঃ 
শ্রমিকদের অবস্থা অলহনীয় হয়ে পড়ল। এরূপ অনহ অবস্থা থেকে মৃক্তি পাওয়ার 


একমাত্র পথ হল জারের ৫ম্বরতস্ত্রের উচ্ছেদ__-এ লত্য ক্রমশই নকলের কাছে 
পরিষ্কার হতে লাগল ।-"'বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবল যে রাজপ্রানাদের মধ্যে পরিবর্তন 
এনে শট সমাধান কর! যাবে । কিন্ত জনগণ তাঁদের সঙ্কটের লমাধান ঘটাল 
নিজদ্ব পদ্ধতিতে ।'১ 
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রাষীয় পর্যায়ে এই বিপর্যয়ের পাশাপাশি বলশেভিক পার্টিও ত্রুত তাদের 
লংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চলছিল এবং জনগণের মোহ্ভঙ্গকে বিপ্রবী কায়দায়, 
সংগঠিত করছিল। নির্বানিত অবস্থাতেও শালিন এই বিপ্রবী প্রস্ততি থেকে 
বিচ্ছিন্ন থাকেননি । ১৯১৬ লালের ডিলেম্বরে নির্বালিতদের জার লরকার 
সামরিক কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ করল এবং স্তালিনকে ক্রাস্নোইয়ারস্কে, 
পাঠান হল। কিন্ত সৈন্ুদলে তাকে নেওয়া হল না। বিপ্রবী সন্ধিক্ষণে তাকে, 
নির্বালিত জীবনের অবশিষ্ট দময় কাটাবার জন্ত আবার আচিন্ক্কে পাঠিয়ে 
দেওয়া হছল। বিপ্লব যখন শুরু হল তখনও তিনি লেখানেই ছিলেন। 

যদ্দিও লেনিনের কাছ থেকে তিনি বহু দুরে ছিলেন, তথাপি মনের দিক 
দিয়ে তার! সবসময়ই পরম্পরেরকাছাকাছি ছিলেন এবং তারা ছজনেই পর্বহারা- 
শ্রেণীর অবশ্তস্ভাবী বিজয় লম্ঘদ্ধে দৃঢ় বিশ্বা্পী ছিলেন। এই লময়ে লেনিন ও. 
স্তালিন আগের মতই রাশিয়ার পর্বহারাশ্রেণীর সামনের পারির এঁক্যবদ্ধ 
উদ্দেস্টের গ্রতীকম্বরূপ ছিলেন; বৈপ্লবিক চিন্তাশীলতা, বৈপ্লবিক উদ্ভম ও. 
বলশেভিক পার্টির লংগ্রামেরও তার! ছিলেন গ্রতীক। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
অক্টোবর বিচ্ীবের প্রস্ততি 
শুধু রাশিয়ার ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিছাদে ১৯১৭ লাল একটি 
“চিরম্মরমীয় বংদর। এই বৎসরেই ছুটি বিপ্রব সংঘটিত হয়-ফেব্রুারী মালে 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার ফলে জারতত্ত্রের পতন হয় এবং অক্টোবর 
দমাজতাঙ্ত্িক বিপ্লব যার পরিণতিতে ধনী ও জমিদারশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত 
করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তের ভিতি প্রতিষ্ঠা কর! হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
স্থচন! হয়েছিল জাঙ্ছয়ারী মালের শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে । »৯ই জাঙ্ছয়ারী 
১৯১৭ এই ধর্মঘট শুরু হয় ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মানে পুলিশের গুলিতে 
নিহত শ্রমিক শহীদদের ম্থৃতি উপলক্ষে প্রতিবাদের মাধ্যমে । এই ধর্মঘট 
ক্রমশ ছড়িয়ে গিয়ে পেজ্রোগ্রার্দ, মন্কো, বাকু, নিজনি নভ্‌গোরদ প্রভৃতি স্থানে 
তুমুল বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিলের রূপ নেয়। ভের্সকর রাজপথে দু'হাজার 
লোকের এক মিছিলকে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয় কিন্তু পেআো- 
গ্রাদের ভাইবোর্গ রাজপথে যে মিছিল বের হুয় তাতে মৈনিকরা যোগদান করে। 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট এক রাজনৈতিক ধর্মঘটের রূপ 
নিয়ে জার দরকারের দামনে চ্যালেঞ হয়ে দেখ! দেয়। পুলিশ রিপোর্টে বলা 
হয়। প্রতিদিনই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে নতুন নতুন শ্রমিকরা এগিয়ে 
আলছে এবং সাধারণ ধর্মঘট ১৯৫ লালে যেমন জনপ্রিয় ছিল, ঠিক তেমনই 
হতে চলেছে। 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই রাজনৈতিক ধর্মঘট অভ্যুত্থানের ব্ধপ পরিগ্রহ করে। 
নারী শ্রমিকরাও সর্বাংশে পথে সামিল হয় পুরুষ শ্রমিকদের পাশে। 
শ্রমিকদের ঝাণ্ডা ছিল লাল এবং তাতে লেখ! ছিল “জবার নিপাত যাক”, 'যুদ্ধ 
নিপাত যাক, আমরা চাই কুটি ইত্যার্দি। ২৬শে ফেব্রু়ারী প্রকৃতপক্ষে 
শুরু হুল সশস্ত্র প্রতিরোধ । এদিন পেত্রোগ্রাদে শ্রমিক মিছিলের উপর 
পুলিশ গুলি চালনার দময় শ্রমিকর! দিগাইদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেরা 
অন্বখারণ করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী জার সরকার নির্দেশ দেয় পর দিনের মধ্যেই 
শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে হবে এবং লঙ্গে সঙ্গে সামরিকবাহিণীকে নির্দেশ 
দেওয়া হয় একদিনের মধ্যে রাজধানীতে লমস্ত গোলমাল স্তব্ধ করতে হবে। 


১১৮ 


বিদ্ধ বিপ্লবী অভ্যুত্থান স্তব্ধ কর! আর এবার লত্তব হল না। পাঙলভক্কি 
মন্ভুদ বাহিনীর দৈনিকর! জার লরকারের নির্দেশ অমান্ত করে শ্রমিকদের উপর 
গুলি চালনার পরিবর্তে দরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র খুরিয়ে ধরে কেননা ইতিমধ্যেই 
বলশেভিকর! নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে সৈনিকদের মধ্যে ভ্রাতৃুভাব জাগ্রত 
করতে এবং প্রাথমিক সংগঠন গড়ে তুলতে নমথ হয়েছিলেন । 

এই সময় বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল পেআোগ্রাদদে এবং মলোটভ 
প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটি এক 
ইন্তাহারের মাধ্যমে জারতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভতখান ও সামরিক বিপ্লবী 
সরকার গঠনের জন্তড আহ্বান জানায়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সৈনিকরা গুলি, 
চালাতে অস্বীকার করে ক্রমশঃ শ্রমিকদের পাশে সমবেত হতে থাকে এবং 
সন্ধ্যার মধ্যেই এই লশস্ত্র শ্রমিকদের লংখ্য! সকালের দশ হাজার থেকে যাট 
হ]জারে পরিণত হুয়। সৈনিকদের ঘোগদানের ফলে অভ্্যুখখানের গতিবেগ 
বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক ও পনৈনিকদের মিলিত শক্কি সরকারী দগ্তরগুলিতে হানা 
দিয়ে জারের মন্ত্রী ও সেনানায়কদের গ্রেগ্ার করে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের 
সঙ্গে তখনও গুলি বিনিময় চলছিল। একশ্রেণীর পুলিশ ও নমিপাইরা জাবের 
প্রানাদের চোর-কুঠুরিতে মেশিনগানসহ ম্বতায়েন ছিল কিন্ত দেদিনই তার! 
আত্মপমর্পণ করে বিপ্লবের পক্ষে চলে আমে। 

অতএব বিপ্লবী অভাানের জয় হল, জার লরকারের পতন ঘটল.। রাজধানী 
পেত্রোগ্রা্দ বিপ্রবীদ্দের দখলে চলে এল। পেজ্জোগ্রাছে বিপ্লবীদের এই বিজয় 
দংবাদ অন্তান্ত শহরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল । লর্বত্র শ্রমিক ও গৈনিকরা 
জারের কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে লাগল। এইভাবে ফেব্রুয়ারী মালে বুর্জোয়! 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হল। বিপ্রব জয়যুস্ত হল, কারণ এর অগ্রণী শক্তি 
ছিল শ্রমিকশ্রেনী। সৈনিকের উর্দিপরিহিত লক্ষ লক্ষ চাষী বর্ধন "শাস্তি, খান 
ও হ্বাধীনতার' জন্য আন্দোলন করে, তখন সে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক- 
শ্রেণী। বিপ্লবের বিজয়কে নিশ্চিত করল পর্বহারাঞ্রেণীর নেতৃত্ব। লেনিনের 
ভাষায় £ “বিপ্লব ঘটাল নর্বহারাশ্রেণী; বীরত্ব দেখাল পর্বহারাশ্রেণী । 
নিজের রক্ত ঢেলে দিল লবহারাশ্রেণী; শ্রমজীবী ঘরিজ্র জনসাধারণের 
ব্যাপকতম অংশকে নিয়ে এগিয়ে চলল সর্বহারাশ্রেণী 1৯ 

বিপ্রবের বিজয়ের ফলে জেলখানার দরজ। খুলে গেল--বন্দীরা বেরিয়ে 


১। তি, আই, লেনিন : সংগৃষ্থীভ রঢনাবলী, বিংশ খও। পৃঃ ২৬২৪ । 
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এলেন। নির্বানিতর! মুক্ত হলেন। বলশেভিক পার্ট. গোপনত। ত্যগি করে 
বেরিয়ে এল। বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলেও শ্রমিক ও কৃষকদের 
লামনে প্রধান সমস্তাগুলি লমাধানের জন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারের 
প্রয়োজন ছিল। 

এখন প্রধান প্রশ্ন দেখ! দিল বাষ্্ক্ষমত নিয়ে-_যা প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রধান 
দম্যা। বলশেভিকরা তখন প্রত্যক্ষভাবে রাজপথে সংগ্রাম পরিচালন! 
করছেন। নেতৃবৃন্দ তখন দকলে আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসতে পাবেননি। 
লেনিন ছিলেন প্রবাসে, স্ভালিন ও সার্দালভ ছিলেন লাইবেরিয়াতে 
নির্বাণিত অবস্থায়। অপরদিকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি১৪ মেনশেভিকরা! 
প্রকাশ্ট অবস্থা থাকায় তাদের পক্ষে এ পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া নহজ হয়।, 
তারা ভ্রুত শ্রমিক ও ৈনিকদের সোভিয়েতগুলিতে নিজেদের বেশী সংখ্যক 
প্রতিনিধি অন্রপ্রবেশ করাতে লক্ষম হন। অধিকাংশ লোভিয়েতগুলিকে 
নিজেদের দখলে রেখে তার! বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চক্রাস্ত 
করতে থাকেন। যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি স্থাপন করার অভিপ্রায় তাদের বিন্দুমাত্র 
ছিল না। 

৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী চতুর্থ স্টেট ভুমার লিবারেল সদশ্যরা 
সোশ্যালিই রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ডুমার 
মভাপতি জমিদার ও রাঞ্তঙ্্বাদী রোদ্নিয়ান্কের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী কমিটি 
দাড় করাল। এরই কয়েকদিন বাদে বলশেভিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই 
অস্থায়ী কমিটি স্থৃবিধাবাদীদের ঘ্বারা গঠিত দোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের 
নিয়ে গোপনে এক মরকার গঠনের চুক্তিতে আবদ্ধ হছল। এই নতুন সরকার 
হুল একটি বুজোয়৷ সরকার এবং ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগে যাকে জার দ্বিতীয় 
নিকোলাণ পর্যন্ত তার সরকারে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে উদ্ভোগী হয়েছিলেন লেই 
প্রিন্স ল্ভভের নেতৃত্বে এক সাময়িক বুর্জোরা সরকার গঠিত হল। এই 
অস্থায়ী সরকারে ছিলেন “নংবিধানী গণতান্ত্রিকদের নেতা মিলিউকভ, অক্টোত্রি- 
দের নেতা গুচকভ এরং পুঁজিবাদী শ্রেণীর অগ্থান্ত বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা ।. 
গণতস্ত্রীদের প্রতিনিধি ছিসেবে ছিলেন পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি: 
একেরেন্স্কি। এইভাবে জার সরকারের উৎখাতের মধ্যদ্দিয়ে বিশ্বাসঘাতক 
মেনশেভিক ও অন্তান্ত স্থবিধাবাদীদের চক্রান্ধে এক বুর্জোয়া সরকার রাশিয়া র। 
প্রশাধন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছল। 


১২৬ 


কিন্তু এই ,বুজেয়া লরকারের পাশাপাশি আরেক শক্তি ছিল-_তা হল 
শ্রমিক-কষক-সৈনিকদের মোভিয়েতগুরি। যদিও বিশৃঙ্খলার সথয়োগ নিযে 
সবিধাবাদধীর। লাময়িকভাবে হলেও, শ্রমিকদের একাংশকে পেটিবুর্জোয়া 
ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল কিন্ধু অচিরেই তা কেটে যেতে লাগল ॥ . 
শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলি ক্রমশঃ তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে 
থাকে। ফলে হ্বৈত শক্তির সমাবেশ ঘটে। একদিকে বুর্জোয়া! একনায়কত্তবের 
প্রতিনিধি, আর একদিকে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত ছিল সর্বহাব্রাশ্রেণী 
ও কৃষক অন্প্রনায়ের একনায়কত্বের প্রতিনিধি । 

বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য যে শ্রমিক ও মৈনিকরা অন্তর 
ধারণ করেনি, বিপ্লবে পামিল হয়নি তা তারা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল । 
বলশেভিক নেতৃবৃন্দের অঙ্পস্থিতিতে তারা ধে বিশ্বান্ত হয়েছিল এবং তাদের 
মৌলিক শ্রেণী-মুক্তি যে বুর্জোয়াদের এই শামযসিক সরকারের দ্বার সম্ভব নয় 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তা হৃদয়জম করতে সক্ষম হল। লেনিন তখনও 
স্থইজারল্যাণ্ডে। বুর্জোয়া সাময়িক সরকার তাদের মিত্র ইঙ্জ-ফরাসী দাত্রাজ্য- 
বাদীদের দঙ্গে একযোগে চেষ্টা করছিল যাতে লেনিন দেশে ফিরতে ন! পারেন। 
এই কঠিন সময়ে পার্টির হাল ধরলেন স্তালিন। তিনি ১২ই মার্চ সাইবেরিয়া 
থেকে পেঞ্জোগ্রাদে এলেন। তার সঙ্গে কামেনেভ ও মুরানভও চলে এলেন। 
লজে সঙ্গে লেনিনকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন স্তাদের উপস্থিতির কথা। 
স্তালিন এসেই বৈপ্রবিক আন্দোলনে ঝাপ দ্িলেন। সমগ্র পার্টির মধো তার 
পূর্বপ্রভাব ছিল স্ম্পষ্ট, তাই এই মৃহূর্তের সমস্তাগুলির লমাধান তিনি নিজেই 
দিলেন। | 

দ্বৈতশক্কির অস্তিত্বের জন্য, সাময়িক বুর্জোয়া সরকার থাকার দরুণ শ্রমিক 
ও মৈনিকদের লোভিয়েতগুলির কর্তব্য কি হবে এ সম্বন্ধে ত্তালিন ১৪ই মার্চ নব- 
পর্যায়ে সন্ভ প্রকাশিত 'প্রাভদা' পক্জিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন £ “আমর! থে 
সব অধিকার জয় করেছি, লেগুলি আমাদের আকড়ে রাখতে হুবে যাতে পুরানো! 
শক্তিগুলিকে আমরা বিনাশ করতে পারি। প্রদেশগুলির নঙ্গে একযোগে 
আমাদের রুশ বিপ্রবকে আরও এগিয়ে নিয়ে ষেতে হবে।' এই বিপ্লবের শক্তির 
উৎন কোথায় এই প্রশ্বের উত্তরে তিনি বলেন, “রুশ বিপ্লবের শক্তি নিছিত 
রয়েছে শ্রমিক ও দৈনিকের পোশাক পরা চাষীদের এক্যে। শ্রমিক ও দৈনিক 
প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সোভিয়েত হচ্ছে এই এঁক্ের নেতুবদ্ধন। এই 
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সোভিয়েতগুবিকে আরও দৃঢ়তর করতে হুবে। লার্বজনীন করে তুলতে হবে 
এইগুলিকে, জনগণের বিপ্রবী শক্তির মুখপাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও সৈনিকদের 
মোভিয়েততের নেতৃত্বে যুক্ত করে দিতে হুবে-_-এই নির্দেশ অঙ্জযায়ী বিপ্রবী 
সমান্জতস্ত্রীদের কাজ করতে হুবে।”১ 

. ১৮ই মার্চ 'গ্রাভদা'তে 'রুশ বিপ্লবের বিজয়ের জন্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী 
নামে এক্‌ প্রবন্ধে স্তালিন পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ও তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ 
করে এই নিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ট্বত শক্রির শাপন তুলে দিতে হবে এবং 
বিপ্লবী শক্তির এক প্রকৃত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
জনগণের শক্কিগুলিকে একন্রিত করতে পারে । তিনি বলেন যা প্রয়োজন 
তা হুল সমগ্র রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শক্কির টবপ্রবিক সংগ্রামের একটি 
সারা-রাশিয়া যন্ত্র, রাজধানী ও প্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক শক্তিকে দৃঢ়ভাবে 
লংঘুক্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জনগণের বৈপ্রবিক সংগ্রামকে 
বৈপ্রবিক ক্ষমতার একটি যন্ত্রে পরিণত করার পক্ষে যার যথেষ্ট যোগ্যতা 
থাকবে--এই ক্ষমতা জনগণের লমন্ত প্রাণবন্ত শক্তিকে গ্রতিবিপ্রবের 
বিরুদ্ধে জড়ো করে সক্রিয় করে তুলবে । কেবলমাত্র শ্রমিক, নৈনিক 
এবং কৃষকদের প্রতিনিধিগণের একটি সারা-রাশিয়া সোভিয়েত এবপ 
একটি যন্ত্র হতে পারে। রুশ বিপ্রবের বিজয়লাভের এটিই হুল প্রথম 
শর্ত ।-- আর একটি পশস্্ বাহিনীর প্রয়োজন--সশস্ত্র শ্রমিকর্দের একটি 
বাহিনী, যারা বৈপ্রবিক আন্দোলনের কেন্দ্রগ্ুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত, 
তাদের একটি বাঁহনী। আর যদি এট! সত্য হুয় যে, সব লময়ে বিপ্রবের স্বার্থ 
দাধনে প্রস্তত এমন একটি সশক্ত্র বাহিনী ব্যতিরেকে বিপ্লব 'জয়লাভ করতে 
পারে না, তাহলে আমাদের বিপ্লবেরও অবস্থাই নিজন্ব একটি বাছিনী থাকবে-_- 
বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে অত্যাবশ্য করূপে গ্রথিত শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাহিনী । 
এইভাবে বিপ্লবের জয়লাভের জন্ত ধিতীয় শত হল শ্রমিকদের অবিলখ্ে সশস্ত্র 
করা_ শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাছিনী ।..*বিপ্লবের জয়লাভের তৃতীয় শর্ত হল 
একটি সংবিধান পরিষদের অধিবেশন ত্বরান্বিত করা ।'২ 

এই সময় রুশ জনগণের দামনে জররী প্রশ্ন ছিল যুদ্ধ লম্বন্ধে তাদের কি 


১ ই, ইয়ারোসজাভন্বি। জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১৭। 
২। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খড। 
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যনোভাব হবে। স্তালিন 'প্রাভদা' পত্রিকায় বুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধে সামাঞ্য- 
বাদী যুদ্ধে সর্বহারার অবস্থা বর্ণনা করে এবং কায়েমী স্বার্থের মুখোশ 
উন্মোচন করে বললেন, সাাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে ফেলে জনল[ধারণকে 
দেখান দরকার-_এ যুদ্ধের পিছনে “ক স্বার্থ নিহিত" আছে। দেজন্ত এই যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! কর! দবকার যাতে এ যুদ্ধই অসম্ভব হয়ে দাড়ায় ১১ 

জাতীয় সমস্যার সমাধান নিয়ে রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুপির মধ্যে তখন 
বিশেষ আন্দোলন চলছিল। বুজোয়া লরকার এই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান 
না করে জাতিগত অনৈক্য বজায় রাখার জন্য একে ব্যবহার করতে থাকে। 
ত্তালিন ২৫শে মার্চ) ১৯১৭ ্প্রাভদা় 'জাভিগত অযোগ্যতার অবসান, 
শীর্ষক প্রবন্ধে এই সমস্ঠার বিভিয্ধ দিক মার্কদবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
বিশ্লেষণ করে বলেন, “অবিলম্বে বন্ধনমূক্ত জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে এবং এই অধিকার আইননিদ্ধ করতে হবে। এই নঙ্জে তিনি জাতী, 
সমস্যায় বলশেভিকদের দাবীগুলি উত্থাপন করেন, যথা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার । 

পোশ্যালি্ট রিভ'লউশনারি ও মেনশেভিকদের জমিদার ও ধনীদের 
তোষণনীতি সবদিক দিয়েই শুরু হয়েছিল । এভাবে শ্রমিক-কষকদের সঙ্গে 
পর্বপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরা করতে থাকেন। বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় 
স্বভাবতই অন্তান্য অংশের মত রুষকদের মধোও আশার সঞ্চার হয়। তারা 
দাবা করতে থাকে পুখানো ভূমিব্যবস্থার অবসান করে কৃষকদের অনুকূলে 
তুমব্াবস্থা করতে হবে। পূর্বোক্ত নেতারা চাফাদের বলতে থাকেন সংবিধান 
পরিষদ আহ্বান না কর! পর্যন্ত এই দাবী মুলতুবি থাকুক। সামগ্রিক সরকারের 
কৃষিমন্ত্রী পিঙ্গারেভ এ একই উপদেশ দান করেন কৃষকদের । অপরদিকে 
সংবিধান পরিষদ আহ্বান করাও তারা অনিগিষ্টকাল স্থগিত রাখেন। স্থতরাং 
এই দাবীর সপক্ষে বলশেভি কদেরই লংগ্রষমে অবতীর্ণ হতে হয়। তখন পার্টি 
সলংগঠিতভাবে এই লব প্রশ্নে মতামত স্থির করে উঠতে পারেনি। স্তালিন 
১৪ই এপ্রিল প্রাভদায় 'কুষকের জন্ জমি” শিরোনামায় এক প্রবন্ধে পার্টির 
বক্তব্য স্থম্প্ভাবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন,. যতদিন জমিদারের। 


শিশ্চিস্তে আছে, ততদিন এরা চাষীর স্বার্থ দেখতে চাইবে না ।” তিনি আরও 
বলেছিলেন : | 


১। ই, ইয়ারোস-লাভক্ষি জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১*৮। 
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“তাই আমর! চাষীদের ডেকে বলি, বিশেষ করে জমগ রাশিয়ার গরীক 
চাষীদের, যাতে তারা নিজেদের দাবী লফল করার ভার নিজেদের হাতেই 
নেয় এবং নিজেরাই এগিয়ে চলে । আমরা তাদের আহ্বান করছি--তারা 
বিপ্লবী কুষক লমিতি গড়ে 'তুলুক (জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে ), এই 
লমিতির মাধ্যমে জমিদারিগুলি বাজেয়াপ্ত করুক এবং উপর থেকে নির্দেশের 
অপেক্ষা না করে নংঘংদ্ধভাবে এই জমিগুলিতে চাষ আর্ত করে দিক। 
আমর! তাদের নির্দেশ দিচ্ছি তার! অবিলম্বে এই কাজ শুরু করে দিক, সং- 
বিধান পারষদের জন্য অপেক্ষা না৷ করে, বিপ্লবের গতিরোধকারী প্রতিক্রিয়াশীল 
দরকারী আদেশ উপেক্ষা করে ।*...যে সমস্ত লোক বিপ্রবের গতির উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে চায় তাদের অবশ্তই সবসময় উপলব্ধি করতে হবে £ 

(১) বে, আমাদের বিপ্বের প্রধান শক্তি হল শ্রমিক এবং গরীব কৃষকের1-_ 
' যারা যুদ্ধির জন্ত এখন সৈনিকের পোশাক ধারণ করেছে; 

(২) যে, বিপ্রব যত গভীরে যাবে, যত বিস্তুততর হবে তত তথাকথিত 
“প্রগতিশীল অংশ” যার! কথায় প্রগতিশীল কিন্ত কাজে প্রাতক্রিয়াশীল, তার 
অনিবার্ধভাবে বিপ্লব থেকে “দুরে পরে” যাবে ।'- সংবিধান পরিষদ যতদিন ন! 
আহত হয় ততদিন অপেক্ষা ও দার্ঘ্ত্রত1! করার নীতি, নারদনিক, ক্রদোভক ও 
মেনশেভি কদের স্থপারিশকৃত বাজেদ্াপ্ত করণ সাময়িকভাবে বর্জন করার নীতি, 
শ্রেপীসমূছের মধ্য দিয়ে একেবেঁকে চলার নীতি (যাতে কারও অনন্তপ্টিবধান 
না করা হয়!) এবং না এগিয়ে লজ্জাজন কভাবে একই স্থানে দাড়িয়ে থাকার 
নীত্তি, বিপ্রবী শ্রযিকশ্রেণীর নীতি নয়। রুশ বিপ্লবের বিপ্রবী অগ্রাতিযান 
এই নীতিকে অনাবশ্তক আপবাবের মতো 'ঝেটিয়ে দূর করবে; ফেননা এই 
নীতি শুধুমাত্র বিপ্রবের শক্রদের পক্ষে উপযুক্ত এবং স্থাবধাজনক।,৯ 

, এইভাবে লেনিনের দেশে ফিরে আপার পূর্বেই বিপ্লবের প্রধান লমন্তাগুলির 
সমাধান দিয়েছিলেন স্তালিন। - কর্মজীবনের প্রথম দন থেকেই তিনি ছিলেন 
স্থবিধাবাদীদের আপোবহীন, শক্র । শুধু মেনশেভিক, সোশ্যাল রিভীলউ- 
শনারি ও ক্যাডেটদ্দের তিনি আক্রমণ কগেননি যেণব নৈরাশ্যবাদী কামেনেভ 
ও তার অনুচরদের মত বলশেভিক নামে পরিচিত হয়ে বিপ্রবের প্রতি বিশ্বান- 
ঘাতকতা করছিল তাদেরও তিনি রেহাই দেননি। এই লময় স্তালিনই 
বলশেভিক কেন্দভ্রীপ্ন কমিটির পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। কিন্তু এই লময় 


১) স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড! 
১৭২৪ 


বলশেভিকদের একাংশের ত্বারা দাবী উতাপিত হয়--মেনশেভিকদের 
সঙ্গে একোর প্রচেষ্টা করা হোক। মলোটভ এই মতের বিরোধিতা করেন। 
কিন্তু স্তালিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কমরেডদের'নিয়ে যেতে চান। তিন্বি 
এঁক্য আলোচনা চালাবার নির্দেশ দেন কিন্তু এই শর্তে যে সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধের 
বিরুদ্ধে প্রত্যেককেই এক্যমত হুতে হবে। স্বভাবতই কয়েকটি বৈঠক হুওয়। 
লব্েও এ প্রশ্নে একমত হওয়া লম্ভব হুল নী) লেনিনের দেশে উপস্থিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ আলোচনা ঠবঠক ভেঙে যায়। প্রতি মৃহূর্ভে তিনি 
লেনিনের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। লেনিনকে 
টেলিগ্রাম করে" যে-কোন প্রকারে রাশিয়ায় ফিরে আমার অঙ্গরোধ 
করলেন। 


১৯১৭ লালের ৩বা এপ্রিল দীর্ঘ প্রবাদ জীবন্বে পর লেনিন রুশদেশে 
ফিরলেন। স্তালিন বেলো-ওস্ট্রোভে গেলেন লেনিনকে অভ্যথন। জানাতে । 
বিপ্রবের ছুই নেতা, বলশেভি কদের ছুই নেত। বহুকাল অদশনের পর মিলিত্ত 
হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন । তার! দুজনেই শ্রমি কশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপনের 
জন্য সংগ্রামে গস্তত হুজ্ছিলেন। দেখান থেকে তারা পেত্রোগ্রাদে যার! 
করলেন, পথে স্তালিন লেনিনকে পার্টির অবস্থ! ও বিপ্রবের অগ্রগতি সব্বন্ধে 
সমঘ্ত নংবাদ দিলেন । এ দিন রাজেই লোনন পেত্রোগ্রার্দে পৌছুলেন। ফিনল্যাণ্ড 
রেলওয়ে স্টেশনে এবং সামনের খোল! জায়গায় পহত্র লহন্র শ্রমিক, নৈনিক ও 
নাবিক তাকে অভার্থনা জানাবার অন্ত জমায়েত হন। লেনিন ট্রেন থেকে 
নামার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে আনন্দের প্লাবন বয়ে যায় । জনগণ তাকে কাধে 
করে নিয়ে যাআদের বিশ্রামাগারে বসায়। সেখানে পেত্ত্রোগ্রাদ সো ভিয়েতের* 
পক্ষ থেকে মেনশেভিক চিখাইদজে ও স্কোবেলেভ তাঁকে অভার্থনা জানিয়ে বর্তু- 
তায় বলতে থাকেন তার! এবং লেনিন যেন “একই ভাষায় কথা বলতে পারেন 
ভবিষ্কতে। লেনিন তাদের বক্তৃতার প্রতি উপেক্ষ। জানিয়ে স্টেশনের সম্মুখস্থ 
সাধারণ মানুষের মধ্য দ্রুত চলে যান এবং সেখানে একটি গাড়ীর উপর দাড়িয়ে 
তার তিহাসিক ভাষণ দেন। তার বক্তৃতায় তিনি জনগণকে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্রবের জন্য সংগ্রামে আহ্বান জানান। পরদিনই বলশেভিকদ্দের এক সভায় 
বুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে এক তত্বমূলক "বিবরণী পেশ করেন এবং আরেকটি 
বলশেভিক ও মেনশেভিকদের যুগ সভায় এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। 
এগুলিই হল লেনিনের বিখ্যাত “এপ্রিলের দিদ্ধান্তসমূহ* ৷ বুর্জোয়া বিপ্রব থেকে 


১২৫ 


লমাজতাস্ত্িক বিপ্লবে উত্তরণের জন্ক এই সিদ্ধান্তগুলিই পার্টি ও দর্বহারাশ্রেণীকে, 
সম্পষ্ট নির্দেশ যুগিয়েছিল। 
এপ্রিলের দিদ্ধান্ত গুলিতে বল! হয় ঃ বিপ্লবের প্রথম শুরে সর্বহারাশ্রেণীর 
শ্রেণীচরিত্র ও সংগঠন যথেষ্ট না থাকায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল বুর্জোয়াশ্রেণী ; 
বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে সেই ক্ষমতায় নিশ্চিতভাবে অধিষ্টিত হবে লবহারাশ্রেণী ও 
কষকসমাজের দরিদ্রতম অংশগুলি; রুশ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির স্বকীয়, 
বৈশিষ্ট্য ছল এই যে এবিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় সুরে উত্তরণের 
প্রতীক ।”১ 
লেনিন এই লময় বললেন পার্টি আর নিজেকে সোশ্তাল ৪ পার্টি 
হিসেবে পরিচিত না করুক। স্থবিধাবাদী ও মেনশেভিকর। নিজেদের সোশ্যাল 
ডিমোক্র্যাট বলে প্রচার করত তাই মেই কলস্ক থেকে পার্টিকে মুক্ত করার 
জন্ড তিন প্রস্তাব করলেন বলশেভিকদের পার্টির নামকরণ হোক 
“কমিউনিস্ট পাটি” । 
স্তালিনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু ছল এবং তা হল লেনিনের দঙ্গে 
একত্রিত হয়ে কাজ করা । পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা অম্পকে স্তালিন 
বলেন, "সর্বশেষে আমি ১৯১৭ দালের কথা ম্মরণ করা যখন আমি বিভিন্ 
কারাগার ও নিবাপন কেন্দ্র ঘুরে পার্টির নির্দেশে লেনিনগ্রাদে এলাম । 
দেখানে রুশ শ্রমিকদের মধ্যে, সবধদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মহান শিক্ষাণ্ডর 
কমরেড লেনিনের সান্গিধ্যে, শ্রমিক ও ধনিকশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম ও 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে আমি প্রথম শিক্ষা পেজাম, শ্রমিকশ্রেণীর মহৎ 
পার্টি-নেতার দায়িত্ব কতখানি। সেখানে শোষিত জাতিসমূহের মুক্তিদাতা 
ও সকল দেশের সকল জাতির শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদ্বত-_রুশ শ্রমিকদের 
লালিধ্যে এসে আমি বিপ্লবীর তৃতীয় অগ্রিদীক্ষা পেলাম । সেখানেই, রাশিয়ায় 
লেনিনের শিক্ষায় আমি বিপ্লবের কৌশল সম্পূর্ণ আয় করতে পেরেছিলাম ॥২ 
লেনিনের নঙ্গে একযোগে স্তালিন পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কাধকবা 
আমিতির লভায় ল'ত্রয় অংশগ্রহণ করতেন। লেলিনের পাশাপাশি থেকে 
তিনি শ্রমিক ও পৈন্তদের পোভিয়েত প্রতিনিধিদের নিখিল. রুশ সম্মেলনে 
৭ বলশেভিক সভাদের সভা পরিচালনা করতেন । কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেকে 


১ ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ছিতীয় থও, পৃঃ ১৮। 
২। জে. তি. গালিন, সংগৃহীত রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, নবজাতক সংস্মরণ। 


১২৩ 


তিনি ও লেনিন পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির মুখপত্র “প্রাভদা” পরিচালনা করেন। 
এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় সংগ্রামের সমস্ত পম্স্তারই সরল লমাধান 
দিতেন। | ৰ র | 

১৮ই এপ্রিল, ১৯১৭ মে দ্িবদ উপলক্ষে এক সভায় স্তালিন অস্থায়ী 
দরকারের উপর এক ভাষণ দেন। এ ভাষণে বলেনঃ বিপ্লবের গতিপথে 
দেশে ছুটি সরকারী কর্তৃপক্ষের উদ্ভব হয়েছেঃ ৩রা জুন তারিখের ডূম! 
কর্তৃক নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার এবং শ্রমিক ও টৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত 
শ্রমিক ও দৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত ।-*আমাদের বল! হচ্ছে অস্থায়ী 
সরকারকে অবশ্ঠই সর্থন করতে হবে এবং এই সমর্থন হুল অপরিহার্য ।.-.কিন্ত 
বিপ্রব যখন তুঙ্গে, তখন যে সরকার বিপ্রবের পথে বাধা স্থষ্টি করে, 
বিপ্রবকে পেছনে টেনে রাখে, দেই সরকারকে লমথন করা কিভাবে 
সম্ভব? এট! দাবী করাই কি ভাল হবেনা যে দেশকে আরও বেশ 
গণতান্ত্রিক করার কাজ্জে শ্রমিক ও টৈনিক প্রতিনিধিদের পোভিয়েতকে 
ব্যাছত করা অস্থায়ী নরকারের পক্ষে উচিত হুবে না?...বিপ্রব প্রত্যেকের 
এবং সকলের লন্তষ্টিবিধান করতে পারে না । এর একট দিক সব সময়েই ব্যাপক 
মেহনতী জনগণকে সন্ধষ্ট করে, আর অন্ত দিক জনগণের গুপ্ত ও প্রকাশ্ত শত্রু- 
দের আঘাত করে। দেজগ্ত প্রয়োজন হল বাছাই করে নেওয়া ঃ হয় বিপ্রবের 
পক্ষে গরীব কৃষক ও শ্রামকদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, না হয় বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে পুজিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হুবে। তাহলে কাকে 
আমর! সমর্থন করব? 'কাকে আমাদের নরকার হিসাবে গণ্য করব ঃ শ্রমিক 
ও টৈননিকদের প্রতিনিধিগণের মোডিয়েতকে, না অস্থায়ী সরকারকে? 
ক্পষ্টত:ই শ্রমিক ও দৈনিকেরা কেবলমাঞ্ শ্রমিক ও টৈনিকদের প্রতি- 
নিধিগণের সোভিয়েতকেই সমর্থন করতে পারে, যাকে তারা নিজেরাই 
নির্বাচিত করেছে ।১ 

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে বিপ্লব লম্পূর্ণ করার জন্য যখন বলশেভিক পার্টি 
'লমত্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন সাময়িক সরকারও বিপ্লববিরোধী ও 
জনগণের ইচ্ছার বিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরকারের 
বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ মিআ্রশক্তিদের গোপন চিঠি মারফৎ জানার যে 
"বম বিজয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র জনগণ বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে ষেতে চায় এবং 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, ভৃতীয় খণ্ড। 


১২৭ 


স্িত্রশক্তিদের লম্পর্কে যেদব দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, সাময়িক লরকার 
লেসব দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করে যাবে। বৈদেশিক মন্ত্রীর এই চিঠি 
জানাজানি হয়ে ধায় এবং বলশেভিক পার্টি লে নে শ্রমিকও সৈনিকদের 
লোভিয়েতগ্ডলিকে প্ংগঠিত করে ২*-২১শে এপ্রিল. এক লক্ষ শ্রমিক ও 
সৈনিকদের বিক্ষোভ দমাবেশ অহপ্িত করে সাময়িক লরকারের দর দগ্ুরের 
লামনে। মিছিলকারীদের পড়াকাগুলিতে লেখ! ছিল £$ «গোপন চুক্তিগুলি 
প্রকাশ কর” 'যুদ্ধ নিপাত যাক', “সোভিয়েতের হাতে দকল ক্ষমতা! চাই? 


ইত্যাি। ও 

মিছিল চলাকালে একদল হৃঠকারী পার্টি-সভ্য লাময়িক লরকারের উচ্ছেদ 
দাবী করে শ্লোগান দিতে থাকে। পার্টির পক্ষে স্তালিন এই অপসময়োচিত্ত 
স্সোগানের তীব্র সমালোচনা করেন। কেননা তখন পার্টির লামনে কর্মন্থচী 
ছিল প্রথমে সোভিয়েত গ্তলিতে নংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা তারপর বিপ্রব সম্পূর্ণ 
করা। এই জাতীয় হঠকারী শ্লোগানে এই কর্মস্চী ব্যাহত হতে পারত। 
এই বিক্ষোভ সমাবেশের উপর গুলি চালাবার ইচ্ছা! থাকলেও সরকার সাহস 
পায়নি। বরং শ্রমিক ও ৈনিকদের রুদ্র মুতিতে ভীত দরকার মন্ত্রীসভ থেকে 
বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ ও গুচকভকে বাদ দেয় । আবার মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত 
হল। এবার পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা! মন্ত্রীসভায় ঢুকে 
পড়লেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধির। ছাড়াও এই মন্ত্রীসভায় মেনশেঠিকদের 
স্কাবেলেভ ও ৎলেরেতলি এবং সোশ্যালি্ রিভলিউশনারিদের কেনর্ড, 
কেরেনস্কি প্রমুখ ছিল। 

১৯১৭ সালের ২৪শে থেকে ২৯শে এপ্রিল রশ সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক 
লেবার ( বলশেভিক ) পার্টির সপ্তম ( এপ্রিল ) লম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির 
জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্তে বলশেভিকদের অধিবেশন বসল। এই লন্দেলনে 
প্রতিভাত হুল পার্টি ক্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে । লম্মেলনে ভোটাধিকার লম্পন্প 
১৩৩ জন প্রতিনিধি এবং ১৮ জন ভোটাধিকারহীন প্রতিনিধি উপস্থিত হুন। 
এরা হলেন আশ হাজার পার্টি-পদশ্বের প্রতিনিধি । 

এই জশ্মেলনে বিশেষ করে স্তাজিন ও স্বে্দলভের ভূমিকা ছিল দর্বাপেক্ষা 
উজ্জ্ল। ক্ননিনকে তত্বগত বিভিন্ন বিতর্কে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের 
লঙ্গে ব্যাপৃত থাকতে হয়। কিন্ধ প্রথম এই প্রকাশ্ত লম্মেলনে দেশের বিভিন্ন 
প্রত্যন্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের বুঝান, বিরোধীদের প্রভাব থেকে যুক্ত- 


১২৯৮ 


করা,.পার্টিকে এঁক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি কঠোর কাজ লাফল্যের ল্গে শালিন 
পালন করেন। তার এই অনাধারণ লাংগঠনিক ক্ষমতা লেনিনকেও 
বিশ্মিত করে। এ 

এই সপ্তম সম্মেসন স্থির, করে যে, পার্টির অগ্ততম অত্যন্ধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হল অকরাস্তভাবে জনগণকে এই সতাটি বৃঝিয়ে দেওয়া যে “্বতাবতই এই সামগ্রিক 
সরকার জমিদার ও বুর্জোয়াদের শাপনের হাতিয়ার এবং যে দোশ্যালিই 
'রিভলিউশনারি. ও মেনশেভিকরা মিথ্যা! প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে প্রতারিত 
করছিল ও লাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর প্রতিবিপ্লবের আঘাতে দেশবালীকে জর্জরিত 
করছিল, তাদের আপোষমূলক নীতি কত মারাত্মক । উক্ত সম্মেলনে কামনেভ 
ও রাইকভ লেনিনের বিরোধিতা করেন। মেনশেভতিকদের বক্ষবোর প্রতিধ্বনি 
করে তারা বলেন যে রুশদেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ত প্রস্তত নয় এবং 
লেখানে শুরু বুর্জোয়া! প্রজাতন্ত্র সম্ভব। তারা স্থপারিশ করেন যে, পার্টি ও 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত কেবলমাক্র সাময়িক লরকারের উপর “নিয়ন্ত্রণ 
কায়েম করা। আমলে মেনশেভিকদের মত তারাও পুঁজিতঙ্্ ও বুর্জোয়াদের 
ক্ষমতা অক্ষুপ্ন রাখার পক্ষে ছিলেন। স্তাপিন দৃঢ়তার লর্জে কামেনেভের 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখালেন, এই নিয়ন্ত্রণের 
অর্থ হবে, নিয়ন্ত্রণকারী সোভিয়েত ও নিয়ন্ত্রিত লরকারের মধ্যে এক স্পষ্ট চুক্তি 
মেনে নেওয়া । লন্মেলনে নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের প্রশ্নে জিনো ভিয়েত 
লেনিনের বিরোধিতা করেন। লেনিন ও স্তালিনের লমালোচনার সামনে 
'জিনো ভিয়েভের বক্তব্য সম্মেলনে কোন বেখাপাত করতে পারেনি । 

এপ্রিল লন্মেলনের অগ্ততম গুরুত্বপূর্ন “জাতীয় লমস্য।” সম্পর্কিত বিবরণী 
ত্তালিনের রচনা । এই বিবরণীতে তিনি বৃখারিন, প্যাতাকভ প্রমুখের 
উগ্র জাতীয়তাবাদী বক্তব্যকে তীব্র লমালোচনা করে পার্টির মূল দাবীগুলি 
এইভাবে পেশ করেন 2 (ক) জাতিসমূছের বিচ্ছিন্ন হবার দাবী ন্বীকার করা; 
(ধ) রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত জাতিদমুহের স্থানীয় স্বায়ত শান; গে) সংখ্যাল থিষ্ 
জাতিদের আত্মবিকাশের অধিকারন্থচক বিশেষ আইন পাশ কর।; (ঘ) রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের জন্য একক শ্রমিক পার্টি গঠন। 

এপ্রিল লন্মেলনের পর ১৯১৭ লালের মে মাসে স্তালিন কেক্জীয় কমিটির 
রাজনৈতিক কর্মপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন এবং দেদিন থেকে মৃত্যু পর্বস্ত 
তিনি এই কমিটির সভ্য ছিলেন। 


এই লমণ্ড সম্মেলন পার্টির জীবনে অসামান্ত গুরুত্ব বছন করে এনেছিল ॥ 
অনেকগুলি জলন্ত সমন্তার লমাধান এখানে হয়েছিল, পার্টির মধ্যে সংহতি 
বিস্তার করেছিল। “সম্মেলন থেকে আমর] কি আশা করেছিলাম ?” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে স্তালিন সম্মেলনে কি কি প্রশ্নের সমাধান হয়েছে, মে সম্পর্কে 
বলেন: আমর! যুদ্ধ ও শাস্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ 
মান্ধষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ জীবন নেবে। যুদ্ধ. 
লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তা আমাদের শহরগুলিকে 
উপবাশী ও নিঃস্ব পরিণত করেছে। অতান্ত প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী থেকে 
তা গ্রামীণ জেলাগুলিকে বঞ্চিত করেছে। যুদ্ধ লাভজনক একমাত্ম ধনীদের 
কাছে, যারা সরকারী ঠিকাদারীর দ্বারা নিজেদের পকেট ভরাচ্ছে। যুদ্ধ 
একমাজ্ম সেই সব সরকারের কাছে লাভজনক, যার] অন্য দেশের জনগণকে 
লুঠন করছে । এই রকম লুষ্ঠনের উদ্দেশ্রেই যুদ্ধ চালান হচ্ছে। এবং তাই 
প্রশ্ধ উঠেছে £ যুদ্ধের ব্যাপারে কি করতে হবে? তা বন্ধ করা, না চালান 
উচিত? আমাদের কি বুকে হেঁটে এই ফাপের মধ্যে আরও এগিয়ে চল! 
উচিত, চিরকালের জন্ত এ ফাস ছিড়ে ফেল! উচিত? সম্মেলনকে এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হয়েছে । 

“তাছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাডুমি দুই-ই অনাহারের সম্মুখীন । 
কিন্ত অনাহার তিনগুণ প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যদ্দি না সমস্ত “কাকা” জমি 
অবিলম্বে চাষ করা হয়। তথাপি জমিদারের! জমি অকবিত রেখে দিচ্ছে ॥ 
ফসল বোন বন্ধ রাখছে; আর অস্থায়ী সরকার জমিদারীর দখল নিতে ও 
দেগুলি চাষ করতে কৃষকদের নিষেধ করছে ।:"ষে অস্থায়ী দরকার সমস্ত 
প্রকারে জমিদারদের রক্ষা করছে সে সরকার সমন্ধে কি করতে হবে? খোদ 
জমিদারদের সম্বদ্ধেই বা করণীয় কি? তাদের হাতে কি জমি রাখতে দেওয়া 
উচিত, না, একে জনগণের সম্পত্তি করে নেওয়া উচিত? ্‌ 

£এই সমস্ত গ্রশ্নের পরিষ্কার ও স্থুনিদিই উত্তর দিতে হয়েছে সম্মেলনকে । 
কারণ একমানজ্রে এই সমস্ত উত্তরই পার্টিকে এক্যবদ্ধ ও সংহত করতে পারে। 
একমান্ধ একটি এঁক্যবদ্ধ পার্টিই জনগণকে জয়ের পথে পরিচালিত . করতে 
গুপারে |৯ 

এপ্রিল লন্মেলনের 'সিদ্ধান্তগুলি পরব্তীকালে পার্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ও 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড। 
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সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য কতখানি কার্ধকরী ছিল তা ক্রমশই 
প্রমাণিত হল। এই সিদ্ধান্তনমূহে নির্দেশ ছিল, কিভাবে বুর্জোয়া গণতাছ্িক 
বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে, বিপ্লবের এই দিতীয় 
স্তরে রূপান্তরের পথ ক, ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক. 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে। অতি অল্প দময়ের মধ গরন- 
গণকে গ্রস্তত করে তোলার কাজে লেনিন ও স্তালিন -অসম্ভব পরিশ্রম করতে 
থাকলেন। দিনের পর দিন স্তালিনকে ব্যাপক সাংগঠনিক কাজ ও প্রচার 
কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। জনগণকে বিপুলভাবে জড়িত রেখে 
বলশেভিক পার্টির শক্তির পরিচয় প্রকাশই সুখ্য লক্ষ্য হিলেবে তার! গ্রহণ 
করলেন। বিশেষ করে পেজ্রোগ্রাদ্দে তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল 
ফলল। অধিকাংশ শ্রমিক সোভিয়েতগুলি থেকে তমনশেভিক ও সোশ্যালিষ 
রিভলিউশনারিদের বিতাড়ত করে বলশেভিকরা তা দখল করতে সক্ষম 
হল্‌। 

শর! জুন, ১৯১৭ তারিখে প্রথম নিথিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। বলশেভিকরা তখনও সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যালঘু; যেখানে 
মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট ব্রিুলিউশনারি ও অন্তান্ত দলাবল্ঘ্ীদের প্রতিনিধি- 
লংখ্যা ছিল আট শত সেখানে বলশেভিকদের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল 
মাত্র একশতের কিছু বেশী। এই প্রথম ঘোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভি করা 
দংখ্যালঘু হজেও বলিষ্ঠতার সঙ্গে বুজোয়াদের সাথে আপোষের মারাত্মক 
ফলাফলের কথা বললেন এবং যুদ্ধের পাম্রাজ্যবাদ' শ্বরূপ উদব।টিত করে দেখালেন । 
কংগ্রেপে লেনিন যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি বলশোভক নীতির নিভূ'লত! 
প্রমাণ করেন এবং থেষণ। করেন যে একমাত্র সোভিয়েত সরকারই শ্রমজীবী 
জনলাধারণকে থাদ্ দিতে পারে, কৃষকদের জমি দিতে পারে, শান্তি স্থাপন 
করতে পারে এবং বিশৃঙ্খলতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে। 


এই লময় শ্রমিকদের সমস্তাবলী নিয়ে একটি বৃহৎ বিক্ষোভ মাছল নংগঠিত 
করার সিদ্ধান্ত হয়। নিজের স্বার্থে শ্রমিকদের বিপ্রবী চেতনাকে ব্যবহার করার 
জন্ত মেনশোভক ও পোশ্যালিষ রভলিউশনারিরা ১৮ই জুন একটি মিছিল 
বের করার সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করে--তাদের আশা ছিল মিছিলে বল- 
শেভিক পার্টি-বিরোধী শ্লে'গান দেওয়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু তা সভব হয়নি। 
' মিছিলের জন্ত বলশেতিক পার্টি পৃর্ণোস্ভমে কাজ করতে খাকে। বিচ্ছি্রতাকামী; 
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"ও নৈরাজ্যবাদীন্নের বিভ্রান্তিকর দাবী ল্বলিত এই মিছিলের চরিআ উদঘাটন 
করে স্তালিন পপ্রাভদা'র প্রবন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বর্তব্য ম্মরণ করিয়ে দিয়ে 
লিখলেন : *১৮ই জুন তারিখের পেআোগ্রাে, মিছিল যাতে বিপ্রবী আওয়াজের 
ঘ্বার। পরিচালিত হয়, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা! করাই আমাদের কর্তব্য । পে" 
গ্রাদদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি” শীধক 
একটি ইস্তাহারে তিনি আরও বলেন £ 
“আগামী কাল (১৮ই জুন), শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রকাশের দিনটি_নতুনতর . 
নিপীড়ন এবং “ম্বরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্রবী গেত্রোগ্রাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদের 
দিন হয়ে উঠুক! আগামীকাল ন্বাধীনত! এবং লমাজতম্ত্রের শক্রদের বুকে আাদ 
স্থষ্টি করে বিজয় নিশান উড়,ক ! আপনাদের আহ্বান, বিপ্রবের প্রবক্তাদের 
আহ্বান সারা বিশ্বে ধ্বনিত হোক, সমস্ত নিপীড়িত এবং দাপত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
মাহুষের মধ্যে আনন্দের চেউ তুলুক! এ পশ্চিমে, যুধ্যমান দেশ গুলিতে, 
নবজীবনের অরুণোদয় হচ্ছে। আগামীকাল পশ্চিমে আপনাদের ভাইরা 
জান্গক যে আপনার তাদের জদ্ত আপনাদের পতাকায় লিখেছেন-_ুদ্ধ নয় 
শান্তি, দাসত্ব নয় মুক্তি। 
্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রদ্দেরই বিধ্বস্ত করে আগামীকাল বিজয় 
পতাকা উড়বে। 
তোমাদের ভাক, বিপ্রবী যোদ্ধাদের ডাক সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক 
অত্যাচারিত ও পদদলিত জনতার মুখে হানি ফুটিয়ে! 
মজুর ভাইগণ! দৈনিক ভাইগণ! বন্ধুর মত তোমরা হাত মিলাও, 
দমাজতন্ত্রবাদ্দের পতাকাততলে এগিয়ে চলো। 


বন্ধুগণ, তোমব। সবাই রাস্তা বেরিয়ে পড়। তোমাদের পতাকার নীচে 
লবাই.ঘন হয়ে ঘিরে দাড়াও । রাজধানীর পথে তোমর! সারে মারে কুচকাওয়াজ 
করে চল।৯ 

১৮ই জুন বিক্ষোভ প্রদশিত হুল বিপ্রবের শহীদদের লমাধির পাশে। 
লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাবেশে যোগদান করল এবং মেনশেভিকদের চন্রাস্ত ব্যর্থ 
করে দিয়ে তারা "যুদ্ধ নিপাত যাক'; '্বশঞ্জন পুজিবাদী মন্ত্রী নিপাত যাক" 
ধদ্ধোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চাই" ইত্যাদি আওয়াজ তুলে বলশেতিক 


১। স্ভাজিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, সৃতীর খ্ড। 
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পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল । নৈতিক পরাজয় ঘটলেও লাময়িক দরকার, 
ুদ্ধনীতি থেকে পিছু হঠলো না। এ দিনই ব্রিটিশ ও করাদী লাআজ্যবাদীদের 
খুশী করার জন্ত দাময়িক সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তদের জোর করে 'আক্রমণে 
লাগিয়ে দিল। বিপ্লবের গতিরোধ করার এটাই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়াপ। 
তাদের আশা ছিল আক্রমণ সফল হলে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে 
নেবে এবং পোভিয়েতগুলিকে পাশে ঠেলে দিয়ে বলশেভিকদের চূর্ণ করে 
দেবে। অন্থদদিকে আক্রমণ ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ দোষ বলশেভিকদের ঘাড়ে চাপান 
যাবে, বলশেভিকরাই নাকি সৈন্তদের মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে । 

আক্রমণ ধে ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অরকাশ ছিল না। সমর- 
সম্ভার অপ্রতুল, সেনাবা হিনী ছুর্বল ও অবসন্ন, যুদ্ধের লক্ষ্য হতাশজনক-_মব 
মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আক্রমণ নিক্ষন হল। ফলে জনগণের মধ্যে 
অসন্তোষ, ক্রোধ আরও বেড়ে গেল সএকারের বিরুদ্ধে, অপরদিকে বলশেভিক 
পার্টির রাজনৈতিক অভ্রান্তত। সগ্রমাণিত হল। 

৩রা জুলাই, ১৯১৭ তারিখে আবার সকাল থেকেই স্বত:স্ফুর্তভাবে শ্রমির, 
সৈনিক ও সাধারণ মানুষ পেত্রোগ্রাদ্দের ভাইবোর্গ জেলায় মমবেত হতে থাকে। 
লারাদিন ধরে মানুষের অজস্র মিছিল জমায়েত হতেই খাকে। তাদের কণ্ে 
গ্রতিধবনিত হতে থাকল একটি দাবী--'লোভিয়েতের ছাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চাই।' 
এই বিক্ষোভ জমায়েত ক্রমশ লশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নিতে থাকল । 

ব্লশেভিক পার্টি তখনও দশস্ত্র অভযাখানের অনুকূলে ছিল না। কারণ 
তাদের মতে বিপ্লবী দংকট তখনও পরিপক্ক হয়নি, পেনাবাহিনী ও বিভিন্ন 
প্রদেশগুলি তখনও রাজধানীতে লশস্ত্র অ্ভযুখানকে দমর্থন করার জন্য তৈরী 
হয়নি, এবং অদময়ে সামগ্রিক প্রস্ততি ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অন্ুুখখান বটলে 
প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে বিপ্লবের অগ্রণী শক্তিকে চূর্ণ করা সহজ হবে। সৃতরাং 
তাকে নেতৃত্ব না দিতে পারলে বিপথচালিত হতে পারে আশঙ্কা! করে বলশেভিক 
পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় শান্তিপূর্ণ ও সুমংবদ্ধ পদ্ধতিতে বিক্ষোভ পরিচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে । লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি দাফল্য অর্জন 
করল। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ পেত্রোগ্রাদ'দোভিয়েত এবং সারা রুশ লোভিয়েত 
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদর দপ্তর অভিমুখে চলল এবং দাবী করল থে 
পোভিয়েত নিজের হাতে ক্ষমতা নিক, লাশ্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দল থেকে 
বেরিয়ে আহ্ক, সন্র্রিয়ভাবে শাস্তি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করুক। 
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বিক্ষোভ শাস্তিপূর্ণ খাকলেও সাময়িক সরকার লামরিক বাহিনীর চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে নিয়ে বিক্ষোভ দমাবেশের উপর ঝ'[শিয়ে পড়ল। শ্রমিক 
ও বিক্ষুব্ধ সৈনিকদের রক্তে রাজপথ প্রাবিত হল। শ্রমিক ও লৈনিকদের বিক্ষোভ 
মিছিল দমনের পর মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বুর্জোয়া 
শ্রেণি ও শ্বেতরক্ষী (বিপ্রবের ঘের শক্র) সেনাপতিদের মহুযোগে 
বলশেভিক পার্টির উপর ঝাপিয়ে পড়ল। 'প্রাভদার কাধালয় ধ্বংস করে 
দেওয়া হয়। “প্রাভদা”, “সোলদাৎস্কাইয়া প্রাভদা, (টৈনিকদের প্রাতদা ) 
ও' অন্তান্ত অনেক বলশেভিক মংবাদপন্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। “লিস্তক্‌ 
গ্রাভপ্দি' (প্রাভদ। গ্রচারপত্ত্র ) বিক্রী করার অপরাধেই ভোয়ানভ নামে এক 
শ্রমিককে ক্যাডেটব। রান্তায় খুন করে। রেডগার্ডছ্দের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া 
শক্ত হল। পেজ্ঞোগ্রাদ বাহিনীতে ষার! বিপ্লবী ছিল, তাদের রাজধানী থেকে 
সরিয়ে যুদ্ধক্ষেতে পরিপায় পরিধায় লড়তে গাঠান হল। যুদ্ধক্ষেতে ও 
পিছনে সর্বভই বছলোক গ্রেপ্তার হল। ৭ই জুলাই তারিখে লেনিনকে 
গ্রেঞ্ার করার জন্য পরোয়ানা বের হুয়। বদ্শেভিক পার্টির অনেক খ্যাতনামা 
সদলাকে গ্রেখার করা হয়। যেখানে বলশেডিক গ্রস্থাদি ছাপা হত পেই 
ক্রুদ' ছাপাখানা ভেঙে দেওয়া হয়। পেক্োগ্রাদদ দায়রা আদালতের সরকারী 
উকিল 'ঘাষণ! করল যে পেনিন ও অন্যান্ত অনেক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে 
“চরম দেশভ্রোহ, এবং লশস্ত্র অভ্যুত্থান অংগন্তিত করার অভিযোগ আনা 
হচ্ছে । জেনাবেল দেনিকিনের সদর দপ্তরে লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
রচনা কর হয়; গোয়েন্দা ও .গুঞচচর প্ররোচকদের সাক্ষ্যই হয় এই 
অভিযোগের িত্তি।'১ 

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি গুচকভ ও মিলিউকভ য| করতে লংকোচবোধ 
করেছিল কেরেন্স্কি, সেরেতেলি, চের্ভ ও স্কোবলভের মত প্োশ্যালিষ্টর! 
তাই করল। কলাফল সাময়িকভাবে বুজোয়াদের অনুকূলে গেল। রাষ্ট্র 
ক্ষমতা লামমিক পরকারের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হুল এবং মেনশেভিক ও পোশ্যা লিষ্ট 
গ্িভলিউশনারিদের কল্যাণে সোভিয়েতগুলি তাদের লেঙ্গুড়ে পরিণত হল। 
বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পধায় নমাপ্ত হল। পার্টির নির্দেশে লেনিনকে আত্মগোপন 
করতে হুল। পরিবতিত পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টিকে কর্মকৌশল পরিবর্তন 





১০) সোভিয়েত কমিউনিস্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২*৯। 


১৩৪ 


করার সিদ্ধান্ত নিতে হল। সমগ্র পার্টিও আত্মগোপন করল এবং অন্ত্রবলে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ করে সোভিয়েত শক্তি কায়েম করার উদ্দোশ্টে 
অভ্যুত্থান সংগঠিত করার প্রস্তুতি চলতে থাকল! 

১৯১৭ লালের ১০ই জুপাই.পরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত *প্রাভদার” পরিবর্তে 
প্রকাশিত 'রাবোচাইয়া সোলদাৎ (শ্রমিক ও টৈনিক) পত্রিকায় স্তালিন 
প্রতিক্রিয়ার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন £ 

“এতদসত্বেও, কিছু লোক আছে (“নোভায়া বিজন' দেখুন) যাঁরা এ 
লবকিছুর পরেও প্রস্তাব করছে যে, এই গোষ্ঠীর লঙ্গে আমর! পরক্য গড়ি যার৷ 
বিপ্রবকে 'রক্ষার"নামে গল! টিপে মারছে ।"*না ভদ্রমহেদয়গণ, যাষ। বিপ্লবের 
প্রতি বিশ্বাঘধাতকতা করছে আমরা পে নমস্ত লোকের সঙ্গে এক সাথে চলতে 
পারি না । 

শমিকেরা তূলবে না, জুলাই মালের কঠোর ছুর্দিনে, যখন উত্তেজিত 
প্রতিক্রিয়াপন্থীর] বিপ্রবীদের উপর গুলি চালিয়েছিল তখন একমাত্র বলশেভিক 
পার্টিই শ্রমিক কেন্জ্গুলি থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করেনি । শ্রমিকরা একথ! ত্ল্‌বে 
ন। যে, সেই দুর্দিনে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক এই প্রধান 
ছুই দল নরকারপক্ষে ছিল--যখন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদ্দের উপর 
আক্রমণ চলছিল তখন তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকরা এই 
লব কথা মনে রাখবে এবং যখোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।' ১ 


বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে চলল সেই বিপ্লবের প্রস্ততি, রাষ্ট্রক্ষমত। 
লর্বহারাশ্রেণীর কবলে আনার প্রস্ততি । 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় থণ্ড। 
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নবম পরিচ্ছেদ 
অক্টোবর সোশ্ঠালিষ্ট বিীবের লাফল 


ওরা (১৬৯ ) জুন, ১৯১৭ লারা রাশিয়া! সো ভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগেমে বলশেভিকরা লংখ্যাল ঘিষ্ঠ থাকায় মেনশেতিক 
ও লোস্টালিই রিভঁলউশনারর] যুদ্ধের লপক্ষে লাময়িক সরকারের নীতির 
প্রতি সমর্থন আদায় করে নেয়। কেননা ইতিপূর্বে মেনশেভিকর] এই মঙ্্রী- 
সভার শরিক হয়ে গিয়েছিল। লেনিন এ সভায় তীব্র রাজনৈতিক বিশ্লেষণের 
মাধামে যে এঁতিহাসিক বক্তব্য পেশ করেন তা গ্রতিবিপ্রবীদের ভোটে 
পরাজিত হুলেও জনগণের মধ্যে স্ববিপুল প্রভাব বিস্তার করে। লেনিন 
তখন সঠিকভাবেই গণ-আন্দোজনের কৌশল অবলম্বন করেন। চার দেওয়ালের 
বাইরে বলশেভিকদের বক্তব্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বিক্ষোভ সমাবেশে 
গ্রতিধবনিত হতে থাকে । পৈনিক কেন্দত্রগুলিতে উৎসাহের জোয়ার এনে দেয়। 
কুচক্রী সাময়িক সরকার £$ননিকদের বিপ্লবের আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ার 
জন্য ব্রিটিশ ও ফর]সী সাত্রাজ্যবাদীদের পরামশে যুদ্ধ সীমান্তে সমবেত করল। 
পাশাপাশি লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল যে তিনি সেনা- 
বিভাগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা স্ষ্টি করছেন। পুবেই বল! হয়েছে, সাময়িক 
সরকারের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ওরা জুলাই পেক্ক্রোগ্রাঙ্দের পথে পথে 
শ্রমিক ও. সৈনিকদের বিক্ষোভে নমন্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে গ্রহণ 
করার গ্রাবী ওঠে। ক্ষিগু সাময়িক দরকার শ্রমিকদের রক্তে রাজপথে 
স্রোত বইয়ে দিল। ইতিপূর্বে পুঁজিবাদীদের গ্রতিনিধি গুচকভ, মিলিউকভ 
যা করতে পারেনি তথাকথিত “লোস্তালিষ্ট কেরেনক্ষি, দেরেতেলি, চার্ণব 
প্রমুখ তারচেয়ে অনেক বেশী নৃশংস মৃতি ধারণ করল এবং লাত্রাজা- 
্্দী যুদ্ধে বছগুণ উৎনাহ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। সোভিয়েতগুলির ছাত 
থেকে সব ক্ষমতাই চলে গেল--প্রকৃতপক্ষে ইতিপূর্বের দ্বৈত শাসনের লম্পূর্ণ 
অবসান ঘটে গেল। সোভিয়েতের মধ্য থেকে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে 
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আইনীভাবে কাজ করার বিচ্দুমাত স্থযোগও নিঃশেষ হয়ে গেল। সুতরাং 
পরিস্থিতি নতুন, তাই কৌশলও পরিবর্তন হতে বাধ্য। ব্লশেভিক পার্টিকে 
এখন ভাবতে হবে সেই কৌশল। 

ইতিমধ্যে আরেকটি লমন্তা দেখ। দেয়, তা ছল পার্টি বিশেষ করে 
শ্রমিক লংগঠন ও সৈনিবর্দের মধ্যে বিশৃঙ্খলা । এই বিশৃঙ্খলার পিছনে 
উদ্কানি ছিল, ঠিকই, কিন্তু ওর! জুলাইয়ের রক্তশ্োতের পরে শ্রমিক- 
শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সংগঠন উতলা হয়ে ওঠে নশস্ত্র অভ্যখানের 
জগ্ত। তার দলে দলে ছোটখাট যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, প্রতি- 
বিপ্লবী গুপ্তঘাতক দলের লজ ইতস্ততঃ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে । শুধু তাই 
নয় তাদের বিক্ষোভ কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টির বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীভূত হয়। মস্ত 
পরিস্থিতির মুল্যায়ন করে নতুন কৌশলে এগোবার কথা চিন্তা করে পার্টি 
শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যার্দি সংঘটিত করার উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ 
দেয়। দ্বতংস্ূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন নয়, স্থচিস্তিতভাবে স্থন্দিই্ লক্ষ্য নিয়ে সশস্ত্র 
সংগ্রাম__.এই উদ্দেশ্টেই এই নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়। কিন্তু বছ ক্ষেত্রে নীচুন্তরের 
কমীর! এই উদ্দেশ্ত বুঝতে সক্ষম হননি, ফলে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
হাত টেনে ধরা হচ্ছে বলে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে ওঠে বিশেষ করে 
পিটার্সবুর্গে এই ঘটনা বেশী লক্ষ্য করা যায়। ৩ব] জুলাইয়ের ঘটনার দিন 
রাজেই একদল টনিক সশস্ত্র অভূ খানের 'সন্ধাস্ত নিজেরাই গ্রহণ করে পার্টির 
কাধক্রী কমিটির দপ্তরে দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়ে অনুমোদন দাবা করে। 

এঠ ভটিল পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে স্তালিন এক এঁহাপিক ভূমি ক1 
নেন। কী অপামান্ত সাংগঠনিক ক্ষমত! ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে তিশি 
ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় শৃদ্ঘরর। ফিরিয়ে আনার ক্ষেে তার সাফল্যের 
ৃষ্টান্তের মধ্যে । পুর্বোক্র বিক্ষোভ মিছিল পার্টি দপ্তর খেকে ক্রমশঃ জনদংখায় 
বৃদ্ধ পেতে পেতে বিপুলাকার ধারণ করে তোৌ:রদে প্রামাদের দিকে ধাবিত 
হল -_উদ্গেশ্ত পেখানে মন্ত্রীলভার উৎ্ধাত এবং সোচিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমত। 
দাবী করা । লারারাত বিক্ষোভকারীর। প্রালাদ ঘিরে থাকে এবং প্রাসাদ তখন 
কৃষিমন্ত্রী চান'ভ কাধতঃ বন্দী হয়ে যান। সাময়িক সরকারের অন্থগত সেনাবা। 
তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না। পার্টির নেতাদের সামনে বিরাট সমস্তা, 
একটি স্বতঃস্ফুর্ঠ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পরিকল্পন। বৃ'ঝ অধস্তত অবস্থায় 
1বনই হয়েযায়। প্রথমে ট্রটএত্ক এবং পরবে জিনো ভিয়েভ পার্টির পক্ষ থেকে 
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স্তা'লন--৯ 


বিক্ষোভকারীদের উদ্দে্টে বৃভার মাধামে আবেদন রাখেন, স্থপরিকল্লিত 
সংগ্রামের স্বার্থে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে । কিন্তর্তীদদের আপ্রাণ চেষ্ট! 
ও আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়। তখন সেই গভীর রাত্রে স্তালিনকে ঘটনাস্থলে 
ছুটে যেতে হয়। বিক্ষোভকারীদের লামনে তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক 
বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ সংগ্রামের এক রূপরেখ! তুলে ধরেন। স্তালিনের মেই 
এঁতিহাসিকক ভাষণ জনতার মধ্যে চেতনা কিরিয়ে আনে । তারা আগামী 
বুছত্তর নংগ্রামের অগ্নিগর্ভ শপথ গ্রহণ করে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিয়ে যে 
যার নিজের অঞ্চলে লংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চলে যায়। এইভাবে 
আরেক দফ রক্ত ্।ান এড়ান সম্ভব হছল। একটি পর্বনাশের হাত থেকে স্তালিন 
পার্টিকে রক্ষা করলেন। 
পরিস্থিতির সম্ভাব্য অবনতি পার্টি নেতারাই সামলালেন--সাময়িক সরকার 
রেহাই পেল। কিন্ধ কুচক্রী সরকার বলশেভিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে 
নিয়ে এল এই অজুহাতে ধে বলশেভিকরাই এই বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত 
করেছিল এবং এইভাবে ক্ষমতা নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। 
রুশ পোস্টাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির (বলশেভিক) পেক্সোগ্াদ লংগঠনের 
জরুরী সম্মেলনে টবকালিক অধিবেশনে প্রদত্ত ১৬ই জুল্লাই-এর জবাবী ভাষণে 
এসম্পকে স্তাজিন বলেন £ 
“আমি প্রথমেই অবশ্ত এই অভিযোগ অস্বীকার করছি ।.-.আমাদের পার্টির 
কেন্জ্রীয় কমিটির অভিমত ছিল--বর্তমান অবস্থায় পেত্রোগ্রাদের গৈনিক এবং 
শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল নিবু্দ্ধিতা হবে।'" "বিক্ষোভ মিছিল তখন শুরু হয়ে 
গিয়েছে । পার্টির কি এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে দরে দাড়ানোর কোন অধিকার ছিল? 
***সর্বহারার পার্টি হিনেবে আমরা বিক্ষোভ মিছিলে হস্তক্ষেপ করতে, মিছিলকে 
এক শান্তিপূর্ণ দংগণঠিত রূপদান ফরতে বাধ্য হয়েছিলাম*''অন্ত্রশক্কির জোরে 
ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য আমাদের ছিল ন1।**আমাদের কর্তব্য হল আমাদের 
শক্কিগুলির লমাবেশ ঘটান, যেলব মংগঠন আছে পেগুলি ফোরদার করা এবং 
জনগণকে তঠকারী কার্ক্রম থেকে বিরত করা । এখন আমাদের লড়াইয়ে 
'বীদের পক্ষে স্ববিধাজনক) কিন্ত আমরা নিশ্চয়ই 
না, আমরা অবশ্তই চরম বিপ্লবী পংষম দেখাব । 
£র কেন্দ্রীয় কমিটির কৌশলগত সাধারণ লাইন ।৯ 
|, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীন্ন খণ্ড । 
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তাই শ্রমিক ও পৈনিকদের স্বতঃ্ফুর্ভ বিক্ষোভকে রক্তের বস্তায় ডুবিয়ে 
দিয়ে সাময়িক কেরেনৃস্কি সরকার যখন বিশ্বানঘাত স্ক ও প্রতিক্রিদাপস্থীদের নিয়ে 
বিজয় উৎমবে মত্ত তখন বলশেভিক পার্টি নতুন কর্মকৌশল নিধারণের জন 
বিপ্লবকে চুড়ান্ত লফলত! দানের জন্ত ষষ্ঠ কংগ্রেলে মিলিত হলেন। লমগ্র 
প্রশাননযন্ত্ ও বুর্জোয়! পন্িকাগুলি সর্বশক্তি নিয়ে বলশেঠিক পার্টি ও ব্যক্তিগত- 
ভাবে লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে থাকে, তাদের লক্ষ্য ছিল আক্রমণকে 
তীব্রতর করার জন্ ক্ষেত্র প্রস্তত করা। এই কুৎস! লম্পর্কে স্তালিন বলেন: 

“আমাদের নেতারা জার্মান লোনার মদত পাচ্ছেন এ ধরনের জঘন্য কুৎন! 
সম্পর্কে আমাদের' পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য হুল, লকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই 
সর্বহারার বিপ্লবী নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রঞ্রোহীতার অভিযোগ আন হয়েছে-_- 
জার্মানীতে লিংনেখতের বিরুদ্ধের রাশিয়ায় লেনিনের বিরুদ্ধে। রুশ 
বুর্জোয়ারাও যে 'অবাঞ্ছিত বাক্তিদের' বিরুদ্ধে, পরীক্ষিত এই পদ্থ। গ্রহণ করবে 
এতে পার্টির কেন্দ্রীঘ় কমিটি বিশ্মিত নয়। শ্রমিকরা অবশ্তই খোলাখুলি ঘোষণ। 
করবে যে তারা তাদের নেতাদের নিন্দার উবে মনে করে, তার! দৃঢ়ভাবে 
তাদের নেতাদের সঙ্গে আছে এবং তারা তাদের শুভাশুভের অংশীদার বলেই 
মনে করে। শ্রমিকর! নিজেরাই-- আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসার 
প্রতিবাদ জানাতে পেজ্রোগ্রাদ কমিটির কাছে প্রস্তাবের খসড়ার জন্ত আবেদন 
জানিয়েছে। পেজ্রোগ্রাদ কমিটি এ ধরনের প্রস্তাবের খলড়া রচন। করেছে, 
শ্রমিকদের স্বাক্ষরে নেগুলি ভর্তি করা হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ, 
মেনশেভিক এবং সোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারিরা তুলে গেছ যে, ঘটন। 
ব্যক্তিরা ঘটায় না, বিপ্লবের অন্তন্িহিত শক্তিগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে এবং 
এইভাবে তার! গোয়েন্ব। পুলিশের ভূমিকা পালন করছে ।*১ 

ফলতঃ এই পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টির ষ্ঠ কংগ্রেগ গোপন স্থানে 
করতে হল। ১৯১৭ লালের ২৬শে জুলাই থেকে ওরা আগস্ট পর্যস্ত এই 
কংগ্রেমষের অধিবেশন বসে। খবরের কাগজে অধিবেশনের ঘোষণা দেওয়া 
হয় কিন্ত কবে কোথায় বসবে তা গোপন রাখা হুয়। অধিবেশন প্রথমে বলে 
ভাইবোর্গ জেলায়, পরে নার্ড। গেটের কাছে একটি স্কুল বাড়ীতে । কংগ্রেসের 
ঘোষণার লঙ্গে লঙ্গে বুর্জোয়৷ কাগজগুলো কুৎ্মার চূড়ান্ত করে লেনিন ও অন্তান্ত 
প্রতিনিধিদের গ্রেগ্ার দাবী করল সরকারের কাছে। গোয়েন্দারা মরীয়াঙাবে 

১। স্ত।লিন র€লাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খও্ড। 
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উন্মত্তের মত অধিবেশনের স্থান লদ্ধান করতে লাগল। লেনিনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তিনি “জার্মান গুপ্তচর | ইতিমধ্যে গ্রেপ্টারী পরোয়ানা জারী হয়েছে 
লেনিন ও জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে । কোন কোন নেতা অভিমত প্রকাশ করলেন 
লেনিনের পুলিশের কাছে আত্মনমর্পণ করে বিচারের জম্মখীন হওয়া উচিত। 
পালিয়ে গেলে জনগণের মধো প্রচার আরও জোরদার হবে। এই মতের সপক্ষে 
কামেনেভ ও লুনাচারস্কিও ছিলেন। কিন্ত শতালিন এর তীব্র বিরোধিতা করেন। 
তার ধারণ। ছিল সরকার বিচারের প্রহ্পন করে লেনিনকে হত্যা করতে পারে। 
তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির লামনে প্রস্তাব রাখলেন, লেনিনের জীবনের 
জায়িত্ব যদি কেন্দ্রীয় কমিটি নিতে পারে তাহলেই তিনি গ্রকাশ্জে থাকবেন। 
ভিন্নমতাবলস্বী নেতার এবার পিছিয়ে গেলেন। স্তালিনের দৃঢ়তায় সিদ্ধান্ত হল 
লেনিন ও জিনোভিয়েভ আত্মাগোপন করে থাকবেন। লেনিন আত্মগোপনে 
চলে গেলেন । 

এতাবে জারতন্ত্র উচ্ছেদের পাঁচ মাস পরে বলশেভিকঙ্গের গোপনে কংগ্রেপের 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে হল। স্বভাবতই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 
লেনিনকে এই কংগ্রেমে সশরীরে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত হতে হুল। 
রাজলিভ স্টেশনের কাছে একটি পোড়ো! বাড়ীতে তিনি অত্মগোপন করে 
থাকলেন। লেনিন অনুপস্থিত থাকলেও শুাঁলিন, স্বের্দলভ, মলোটভ, অর্জনি- 
বিদ্জর মতে! প্রথম পারির নেতারা কংগেমের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। 
যোগাযোগকারীদের মারফৎ প্রতিমুহ্র্তেই গোপন আশ্রয় থেকে লেনিন 
সম্মেলনের কার্ধাবলীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্দেশ 
দিয়েছিলেন । সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে অথাৎ লেনিনের 
আক্মগোপনের পরপরই কামেনেড, ট্রট্‌ক্কি ও লুনাচারস্কি গ্রেপ্ার হয়ে গেক্নে। 
এখানে বল! দরকার প্রবাদ থেকে ফিরে আনার পর ট্রটুক্কি তার নীতির ভ্রান্তি 
বুঝতে পারেন এবং তথাকথিত এঁক্যের ধুয়ো৷ পরিত্যাগ করে লেনিন-স্তাজিনের 
নীতির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। কোন গোৌড়ামি না রেখে লোনন উটস্ক 
ও তার সাঘীদের নংগ্রামের সহকমাঁ হিসেবে গ্রহণ করলেন। 

ভোট দেওয়ার অণধকার ছিল এমন ১৫৭ জন, আর ভোট দেওয়ার অধিকার 
ছিল না অথচ আলোচন1 করার অধিকার ছিল এমন ১২৮ জন প্রতিনিধি 
কংগ্রেমে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় বলশেঠিক পার্টির লদশ্যসংপ্যা ছিল 
প্রায় ছু লক্ষ চ্সিশ হাজার। লেনিনের অস্থপন্থিতিতে স্তালিনই এই বংগ্রেসের 
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প্রত্যক্ষ পরিচালন। করেন এবং প্রধান প্রধান রিপোর্টগ্ুলি কংগ্রেসের পামনে 
তিনিই উপস্থাপিত করেন। তিনি দৃঢ়তার লঙ্গে দেখালেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
লকল বুকম দমনপীড়ন পত্বেও বিপ্রবের ক্রমশই অগ্রগতি হচ্ছে। তিনি 
দেখালেন ঘে উৎপাদন ও উৎপক্ন দ্রব্য ব্টনে শ্রমিক কতৃন্ব স্থাপন, কৃষকদের 
হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং বৃর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিক ও 
দ্রিত্্র কষ কের হাতে ন্তম্ত করার কাজকে বিপ্রবী প্রস্ততি দৈনন্দিন কর্মতালিকার 
মধ্যে রেখেছে ।,. তিনি বলেন যে বিপ্লব প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের ব্ধূপ 
পরিগ্রছ করছে। বিপ্লবের শাস্তিশুর্ণ বিকাশের সকল সম্ভাবনা তিরোছিত 
হয়েছে; তাই শ্ঠালিন বলেন, একমাক্স একটি কাজই করবার আছে তা হল 
বলপূর্ব ক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সাময়িক সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং বলপূর্বক 
ক্ষমতা দখল করতে পারে কেবলমাজআ দরিদ্র কুষকর্দের লঙ্গে মৈতআীবন্ধ 
র্বহারাশ্রেণীই | 

টরট্‌স্কির শিষ্য বৃখারিন ও প্রিয়োত্রাঝেনৃদ্ধি প্রস্তাব করেন ষে রাষ্ট্রশক্তি দখল 
সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা উচিত যে পশ্চিমে সর্বহার! বিপ্রব না ঘটলে দেশকে 
নমাজতস্ত্রের দিকে পরিচালিত করা যাবে না। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র 
দমালোচন! করে স্তালিন বলেন, 'রুশদেশই যে সমাজতন্ত্রের পথের নির্দেশ 
দেবে, এ সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না।*,*কেবলমাত্র ইওরোপই আমাদের 
পথ দেখাতে পারে আমাদের এই পুরনো লংস্কার ত্যাগ করতে হুবে। অদ্ধ গৌড় 
মার্কসবাদ ও হ্ষ্শীল জীবন্ত মার্কসবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি এই 
হ্ষ্টিশীল মার্কসবাদেরই পক্ষপাতী ।*১ 

ষষ্ঠ কংগ্রেমের আগেই শ্রমিক বিক্ষোভের সময় সাময়িক সরকার লেনিনের 
বিরুদ্ধে গ্রেধ্ধারী পরোয়ানা! জারী করে। কংগ্রেলে প্রশ্ন উঠল লেনিন আদালতে 
আত্মসমর্পণ করে বিচারের জরপ্ত হাজির হবেন কিনা। কংগ্রেসের আগেই লুনা- 
চারস্কি, কামেনেভ, রাই কভ, উ্রটস্কি প্রমুখের মত ছিল লেনিনের আদালতে 
আত্মপমর্পণ কর! উচিত। স্তালিন কংগ্রেগে এমতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। 
কংগ্রেনও স্তালিনকে নমর্থন করে-__-তাদের আশঙ্কা ছিল লেনিনের বিচার হবে 
না, হবেন নিরিচারে খুন ॥ বুর্জোয়াশ্রেণীর একনম্বর শক্র লেনিনের শারীরিক 
বিনাশ সাধনই যে বুর্জে যাদের একমাত্র কাম্য এ বিষয়ে কংগ্রেসের কোন সন্দেহ 
ছিল না। বিগ্রবী নেতাদের উপর শাপকশ্রেীর যে নিগীড়দ চলে তার বিরুদ্ধে 


১। স্ত।ালিন রচনাবলী, নবজাতক সংক্ষযণ। তৃতীয় খও 
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প্রতিবাদ করে কংগ্রেস লেনিনের কাছে একটি অভিনন্দন বানী প্রেরণ করে। 
এইভাবে স্তালিন লেনিনের মূল্যবান জীবন রক্ষা করেন। 

ষষ্ঠ কংগ্রেন ট্রটস্কি ও তাঁর দল 'মেঝরাইয়স্তনি'কে পার্টিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করে। এই ঘল যুদ্ধের দম্‌য় মধাপন্থী নীতি অবলম্বন করেছিল। বলশেভিকদের 
সঙ্গে মতবিরোধিতা৷ থাকলেও ট্রটসস্কির দল ষষ্ট কংগ্রেদের সময় বলশেভি কদের' 
সঙ্জে জর্ববিষয়ে এঁকামত ঘোষণা করলেন এবং পার্টিতে প্রবেশ।ধিকারের জন্য 
আবে্দন জানালেন। তার! যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠবেন এই আশায় কংগ্রেন 
তাদের অন্তভূক্তি অনুমোদন করল। কিন্তু দেখা গেল ট্রটস্কির কয়েকজন অন্থগামী 
যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠলেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা গেল উ্টস্কি এবং 
তার আর কয়েকজন অনুগামী প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাঘাতকত। করার 
জন্ই পার্টির মধ্যে এসেছিলেন । 

ষষ্ঠ কংগ্রেসের মূল মিদ্ধান্ত হল সশম্ব অভ্যুত্থানের জন্ত সর্বহারাশ্রেণী ও 
দরিদ্রতম কৃষকদের প্রস্তুত করা । বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত লংগ্রামের 
জন্ত শ্রমিক, কষক ও নৈনিকদের আহ্বান করে ষষ্ঠ কংগ্রেদ থেকে একটি ইন্তাহার 
প্রচার কর! হয়। ইস্তাহারের শেষে বল! হয় ঃ 

“কমরেডর1 সকলে আহ্ছন, নতুন সংগ্রামের জন্ত আমরা আয়োজন করি। 
অটল, সতেজ ও অবিচলিত মনে প্ররোচকদের ফাদে পানা দিয়ে, আপনাদের 
শক্তি সমাবেশ করুন, আপনাদের লংগ্রামী বাহিনী গঠন করুন। পার্টি, দর্বহার। 
ও সৈনিকদের পতাকাতলে দকলে সমবেত হোন। গ্রামের নিপীড়িত জনগণ 
আমাদের পতা কাতলে সামিল হোন ।১ 

এই সম্মেলন থেকে স্থালিন কেন্জ্রীয় কমিটির সদম্য নির্বাচিত হন। অন্তান্ত 
নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, ন্বের্দলভ, কামেনেত, জিনোভিয়েড, 
রাইকভ, বুখারিন, শেগিন, উরিতস্কি, মিলিউতিন, কোলোস্তাই, আর্তে ম, 
বুবনভ, বাঝিন প্রমুখ । ত্তালিন ৪ঠা আগস্ট নবনির্বাচিত কেন্জীয় কমিটির 
প্েনারি অধিবেশনে 'রাবোচি-ই-সোলদাৎ পত্তিকার সম্পাদক নিধুক হন। 
পরের দিনের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ছোট্ট কমিটি গঠিত হয়, 
স্তালিন তারও লদশ্ত নির্বাচিত হন। 

একদিকে যেমন বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটছে অপরদিকে বুর্জোয়া শিবিরও চুপ 


১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিউ ( ব্ঙ্গশেতিক ) পার্টির ইন্িহাস, পৃঃ ২১৪ । 
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করে বসে ছিল না। বলশেভিকছের এই প্রস্ততি লক্ষ্য ঝরে তারা স্থির করল 
পূর্বাহেই গোভিয়েতগুপিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, বিপ্লবী অভ্যুখানের মেরুদণ্ড 
ভেঙে দিভে । কোটিপতি রিয়াবুশিনস্কি উদ্ধতভাবে ঘোষণ। করল ছুর্ভিক্ষ স্যরি 
করে জনগণের হুর্গতি চূড়াস্তভাবে বৃদ্ধি করে বিপ্লবী পরিস্থিতি থেকে রেহাই 
পেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক আদালতে নতুন চেতনাসম্পন্প £ননিকদের 
উপর চরম গ্রতিহিংস। নেওয়া! হল, পাশবি কভাবে মৃতাদণ্ড দেওয়া হল পাইকারি 
হারে। ওরা, আগস্ট প্রধান সেনাপতি কনিলভ দেশের অভ্যন্তরে অদামরিক 
বাক্কিদের মধ্যেও এরকম প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করার দাবী করল। 

১২ই আগন্ট তারিখে লাময়িক সরকার গ্রা্ড থিয়েটার গৃহে বাষ্ট্রপরিষদের 
এক সভা আহ্বান করে, উদ্দেস্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে সথদংহত করা । এই 
লভায় প্রধানত জমিদার, বৃহৎ পুজিপতি, সেনাপতি, বৃহৎ আমলা ও সোভিয়েত- 
গুলির প্রতিনিধি ছিসেবে মেনশেভিক ও নোশ্যালিই রিভলিউশনা রিবা 
উপস্থিত থাকে। এই সময় স্তালিন "মস্কো কাউন্সিলের বিরুদ্ধে” শীর্ষক 
এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবদ্ধে তিনি সম্মেলনের শ্বক্ধূপ উদ্ঘাটন করে 
বলেন £ 

“এখন প্রতিবিপ্রব চেষ্টা করছে তার নিজস্ব পার্লমমেণ্ট সৃষ্টি করতে, আর 
মে তা তৈরী করছে মক্কোয়--খোদ রাশিয়ার বুকে_-হায় ভাগোর কি পরিহান | 
--সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের হাত দিয়ে!...এটা 
বোঝ! কঠিন নয় ষে, এই পরিস্থিতির মধ্যে ১২ই আগস্ট মস্কোয় আহত সম্মেলন 
অবধারিতভাবে পর্যরসিত হবে প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্রের একটি হাতিয়ারে--ষে 
শ্রমিককে লক্‌-আইউট এবং বেকারীর হুমকি দেওয়! হচ্ছে তার বিরুদ্ধে, যে 
কৃষককে জমি “দেওয়! হচ্ছে না” তার বিরুদ্ধে, যে £ননিককে বঞ্চিত করা হচ্ছে 
বিপ্রবের দিনগুলিতে অজিত শ্বাধীনতা থেকে তার বিকদ্ধে__নোশ্যালিষ্ট রিভ- 
লিউশনারি এবং মেনশেভিকরা, যারা এই লন্মেলনকে সমর্থন করছে, তাদের 
“সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তার” মুখোশে ঢাক! এক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে পর্যবণিত 
হুবে।১ অতঃপর অগ্রণী কমাদের কর্তব্য নিধারণ করেন £ 

(ক) মন্ত্রীঘভার জন-প্রতিনিধিদের মুখোশ খুলে ফেলে তাদের বিপ্রব- 
বিরোধী, জনমত-বিরোধী হ্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া; 

থে) মেনশেভিক ও মোশ্যালি্ই রিভলিউশনারি যারা মন্ত্রীঘভাকে 
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আক্রমণ থেকে রক্ষা! করছে বিপ্লবকে রক্ষা করার নামে এবং এভাবে রাশিয়ার 
জন্নাধারণকে প্রতারিত করছে--তাদেরও মুখোশ খুলে দেওয়া; 

(গ) জমিদার ও ধনিকদের মুনাফ1! রক্ষাকারী এইপব লোকের বিপ্লব" 
বিরোধী ষড়ঘস্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভমৃলক সভা আহ্বান করা। 

কমরেড স্তালিন সাবধানবাণী জানালেন ; «বিপ্লবের শত্ররা জান্কুক যে, 
শ্রমিকর! নিজেদের প্রতারিত হতে দেবে না” বিপ্লবের যুদ্ধপতাঁক। তাদের হাত 
থেকে খমে পড়তে দেবে না।,২ রাষ্ট্রণরিষদের উদ্বোধনের দিন বলশেভিক 
পার্টির আহ্বানে মন্কোতে এক সাধারণ ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট অন্যান্ত অনেক 
শহরেও পালিত হয়। বিক্কৃন্ধ কেরেন্ক্কি পরিষদের সভায় বন্তৃত। প্রসঙ্গে বলল, 
জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়ার কৃষকদের বেআইনী প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী 
অভ্যুখখান ঘটাবার লমস্ত আয়োজনকে অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাতের সাহায্যে দমন 
করা হবে। জেনারেল কনিলভ প্রকাশ্ত্েই বলল, লোভিয়েতগ্ুলোকে উচ্ছেদ কর! 
হোক। জঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক মালিক, ব্যবপাম়ী, কলকারখান! ইত্যাদির মালিকরা 
কনিলভের কাছে ছুটে গেল বিপ্রব ধ্বংন করার কাজে অর্থ সাহায্য করার 
প্রতিশ্রুত নিধে । ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গ্রতিনিধিরাও তাকে উৎসাহ দ্িল। 
অতক্ষিতে বিপ্ললনকে পযুপস্ত করার জন্ত কমিলভ প্রমুখ চক্রান্তকারীরা গুজব 
রটিয়ে দিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রথম ছয়মান পুতি উপলক্ষে বলশেভিকরা৷ ২৭শে 
আগস্ট সশন্ত্র '্ভ্যুখ নের আয়োজন করছে। লঙ্গে সঙ্গে কনিলভ পেতোগ্রাদ 
অভিমুখে এক শক্তিশালী সেনাধাহিনী প্রেরণ করল। গ্রথমে এই চক্রান্তে 
সম্পূর্ণ অন্মতি থাকলেও কেরেনৃস্কি বুঝতে পেরেছিল কর্সিলভ সামরিক একনায়ক্ব 
প্রতিষ্ঠা করতে উদ্ভোগী হয়েছে। তাই মধ্যপথে সে পিছিয়ে যায়। তার 
আরও ভদ্ম ছিল বলশেডিকর্দের কাছে কনিলভের বিপধন্ন হলে তারও রেহাই 
ন্ই। 

কশিলভ ও কেরেনৃস্কির এই 'প্রতিবিপ্রবী চক্রান্ত লম্পর্কে স্তালিন পূর্বাহেই 
সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ এখন কোয়াপিশন লরকার ও কনিলভ পার্টির মধ্যে 
যে লড়াই চলেছে তা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্রবের মধ্যে প্রতিগ্বন্বি তা নয়, গ্রতি- 
বিপ্রবী নীতি ছুটি ভিক্স পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ । এবং বিপ্লবের জাতশক্র 
কণিলভ পার্টি রিগ! দমর্পনের পর পুরানো আমল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থ। করার 
ন্ত পেআোথাদ অভিযানে ছ্িধা করবে না। যি তারা বিপ্লবী পেজোগ্রাদে 
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হাজির হয় শ্রমিক ও সেনারা লর্বতোভাবে ক্সিলভের প্রতিবিপ্রবী দলকে একটা 
চুড়ান্ত পাণ্ট। আঘাত দেবে। শ্রমিকরা ও সেনার! রাশিয়ার বাজধানীকে বিপ্লবের 
শক্রদের নোংরা হাতে কলুষিত হতে দেবে না। তারা জীবন দিয়ে বিপ্লবের 
পতাকাকে রক্ষা! করবে।'১ 

“পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে" এই উগ্ন জাতীয়তাবাদী শ্লোগান নিয়ে 
কনিলভ ২৫শে আগন্ট সেনাপতি ক্রাইমভের নেতৃত্বে এক অশ্বারোহী বাহিনীকে 
পেত্রোগ্রাদে পাঠাল ।॥ এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই বলশেভিকরা শ্রমিক ও অনুগত 
ননিকদের কাছে কনিলভ-প্রতিবিপ্লব লশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করার আহ্বান 
জানাল। স্ভালিন হ্বয়ং এর পরিচালনা করতে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই 
রেড গার্ডের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল, অস্ত্রশস্ত্রও বেশ ংগ্রহ হয়ে গেল। 
পেজোগ্রাদ্দের প্েনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী দলগুলো যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত রইল। 
'পেজোগ্রাদের চারদিকে পরিখা খনন কর! হল, কাটাতারের বেড়। খাটান হল 
এবং শহুরে পৌছবার রেলরাস্ত। খুঁড়ে ফেল! হুল। যে বর্ধর বাছিনী পেন্দো গ্রাদ 
অভিমুখে এগিয়ে আমছিল, তাদের কাছে ঝুঁকি নিয়েও বলশেভিক প্রতিনিধি 
পাঠান হুল, উদ্দেশ্ট কনিলভের আসল মতলব আক্রমণমুখা টৈনিকদের বুঝিয়ে 
দেওয়া। কাজও হল, টপনিকদের মধ্যে ককেশাস পারত্য অঞ্চলের দৈনিক 
কনিলভের আদেশ অমান্য করল। শইভাবে কপ্িলভের আক্রমণ অভিযানের 
বিরুদ্ধে সব রকম আয়োজন করা হয়েছিল। কেরেনৃস্কি ও তার অনুগামী 
মেনশেভিক ও অন্যাপ্ত স্ববিধাবাদীর! বুধাতে পারল বলশেভি করা ছাড়া কনিলভের 
বিজ্রোছ থেকে তার্দের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। অতএব তার! 
বলশেভিকদের দিকে ঝুকে পড়ল। 

কনিলভ বিজ্রোহ পষুদিস্ত ছল। সেনাপতি ক্রাইমভ আত্মহত্যা করল এবং 
কনিলভ ও তার ষড়যন্ত্রের সহকারী দেনিকিন ও লুকোমস্থিকে গ্রেধ্ধার করা 
হল। কনিলভ বিদ্রোহের পরাজয় এটাই প্রমাণ করল যে বিপ্লববিরোধী 
শক্তির তূলনায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তির সামর্থ। অনেক বেশী। 
এই বিজয়ের "মাধ্যমে আরও প্রমাণিত হল লোভিষেতগ্ুলি আপাতদৃষ্টিতে 
প্রতিবিপ্রবীদের আঙ্ঞ/বহু বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রভাব বল- 
শেভিকদের রয়েছে। কেনন! বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েতগুলি ও তাদের বিপ্রবী 
কমিটিই কগিলভের বাছিনীকে প্রতিরোধ করে। কনিলভের পরাজ্বয়ের পরের 
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দিন ৩১শে আগস্ট পেত্রোগ্রাদ্দের সোভিয়েতগ্ুলির চখাইদ্জের নেতৃত্বে গাটত; 
লভাপতিমণ্ডলী পদত্যাগ করে। ফলে পেত্রোপ্রাঙ্দের পোভিয়েতগুলিতে, 
বলশেভিকদের পূর্ণ কতৃত্ব প্রতিষ্িত হল। এইভাবে মস্কো ও অন্তান্ত শহরেও 
একই অবস্থ! দেখা দিল। গ্রামাঞ্চজেও অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল ।. 
কৃষকদের আর পিটুনির ভয় নেই, তার! জমিদারের জমি দখল করে নিজেদের 
মধ্যে ব্টন করে নিয়ে চাষ করতে থাকল। এক কথায় কৃষ কদের মধ্যেও অতিক্রুত 
বলশেভিকদের প্রাধান্ত গ্রত্ষ্ঠিত হছল। অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিপ্লবের 
লাফল্যের জন্ত যতখানি অস্গকৃল হওয়া প্রয়োজন সেই বাস্তব ব্ধপ গ্রহণ করল। 
“পোভিয়েতের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা চাই” নাময়িকভাবে মুলতুবি রাখা! এই 
আওয়াজ আবার প্রাধান্ত লাভ করল। 


কনিলভের পরাজয়ের আঘাতে মেনশেভিত ও নোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি' 
দল ছুটিও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বামপন্থী উপদল সৃষ্টি হল। তারা আপোন- 
নীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর বেশীর ভাগই 
চরম নোংরা অধ:পতিত অবস্থায় পৌছে যায়। কেউ ঝেউ সুযোগ বুঝে চুরি, 
ডাকাতি, রাহাজ্জানির দ্বারা বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করতে লাগল । আবার একদল 
লরালরি দরকারী গোয়েন্দাবাছিনীতে যোগ দিল। 
এরকম বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে মেনশেভিক ও পোশ্যালিষ্ট রিভলিউ- 
শনারিরা আরেকবার শেষ চেষ্টা করল । ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তার! 
এক নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহবান করে। বিভিন্ন মেকী সমাজতন্ত্র 
দল, আপোনপন্থী সোভিয়েত, দেনাবাছিনীর প্রতিনিধি ও জমিদার ধনিকশ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা যোগদান করে। এই লশ্মেলনের চরিআ উদঘ/টন করে স্তালিন 
লেখেন £ যে লন্মেলন ক্ষমতার প্রশ্ন নিধারণের জন্ত আহ্বান কর! হয়েছে তা 
থেকে কেন প্রকাশ্ড লড়াইয়ে প্রতিবিপ্রবী শক্কিকে পরাত্তকারী শ্রমিক ও 
গৈনিকদের বেশ কিছু লোভিয়েতকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল; 
অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবিপ্লবীদের লমর্থনকারী সম্পদশালী 
ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে । বিপ্লবের ইতিহাসে সাধারণভাবে দেখা 
গেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক-রুষককে এককভাবে নিজেদের ঝু কিতে সানন্দে 
লড়াই করতে স্থযোগ দিয়েছে কিন্ত সবলময়ই বিজয়ের ফলাফল ভোগ করতে, 
থাৎ ক্ষমতা দখল করতে বিজয়ী শ্রমিক-কূষককে বাধ। দেওয়ার অন্ত দর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা নিয়েছে। "'সমঝওতাবাদী মহাশয়রা কি কখনো! উপলব্ধি করবেন যে 
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বুর্জোয়াদের বঙ্গে, সম্পদশালীদের লঙ্গে জোট বীধার অথ হল ঝুয়াচোর ও 
মূনাফাখোরদের পঙ্জে জোট বাধা, লুঠেরা দন্থ্য ও লক্‌-আউট পু'জিপতিশ্রেণীর 
পছে মোর্চা বাধা?১ এ লম্মেলন থেকে প্রাক্-পার্লামেন্ট ( অর্থাৎ পুর্ণাঙ্গ 
পার্লামেন্টের প্রারপ্ভিক পরিষদ) নামে একটি অস্থায়ী পরিষদ দাড় করায়। 
উদ্গেশ্ত গণতন্ত্রের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবকে প্রতিহত করা। কিন্ত 
তখন ভঙ্গ! দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বিপ্রবী পরিস্থিতি এত পরিপক্ক 
হয়ে উঠেছে যে তাকে পিছন থেকে টেনে রাখ! আর সম্ভব নয়। এ প্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছল। শ্রমিকর! এই “প্রেদ-পালণমেন্ট' (প্রাক্‌-পার্লামেন্ট ) কে 
“প্রেঘ-বাঞ্জিক' জলে ভোবার পূর্বাবস্থা) বলে বিদ্ধপ করতে থাকে । বলশেভিক 
পার্টি অনিবার্ধভাবেই প্রাকৃ-পার্পামেন্ট বয়কটের পিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও 
কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যোগদানের সপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা! করে- 
ছিল। এদের এই স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন কঠোর লমালোচন! উপস্থিত 
করে বলেন, প্রাক-পালামেপ্ট হুল «কমিলভের গর্ভন্বাব। তিনি আরও 
বলেন £ “এই প্রাকৃ-পালামেন্ট' হল একটি সংস্থ। যার কাছে সংবিধান সভা 
“আহ্বান সাপেক্ষে” সরকার "দায়বদ্ধ থাকবে” ; সংবিধান মভা আহ্বান না করা! 
পর্যন্ত তার বিকল্প হল এই প্রাকৃ-পালণমেন্ট..."সংবিধান সভা” আহ্বানের 
বিষয়টি সমূলে বিন& করার হাতিয়ার হল এই প্রাক্‌-পাললামেন্ট--এই হল 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্রবী "গণতন্ত্রের সারমর্ম ।,২ তাই 
লেনিন ও স্তালিন মনে করেন যে অল্পকালের জন্তও এই প্রাক-পালণমেন্টে 
যোগদানের অর্থ হবে জনগণের মধ্যে মোহ স্যষ্টি কর! এবং বিপ্রবের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করা । 

রাজনৈতিক দংকট এড়ান ও আগর বৈপ্লবিক অভ্যুতথানকে প্রতিহত করার 
জন্ত সোশ্তালিই রিভলিউশনারি দলের মুখপত্র “দেলো নারোদা”র মাধ্যমে 
বলশেভিকদের কাছে এঁক্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। লেনিনের নিদেশে স্তালিন 
কুম্পষ্টভাঁবে পার্টির মতামত জানিয়ে দেন ঃ “আপনারা বলশেভিকদের সঙ্গে 
ুক্তফ্রণট চান? তাহলে কেরেন-স্কি দরকার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন, 
ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দেখবেন এক্য 
প্রতিষ্িত হবে । কনিলভ বিজ্রোছের দিনগুলিতে অত সহজে ও সাধারণভাবে 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক নং, তৃতীয় খণ্ড। 
২। এ। 
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-এক্য স্থাপিত হল কেমন করে? কারণ দীমাহীন বিতর্কের মধ্য দিয়ে ত। উদ্ভূত 
হয়নি বরং প্রতিন্প্িবের বিরুদ্ধে প্রত)ক্ষ লংগ্রামের গতিপথে হয়েছিল। 
প্রতিবিপ্রব এখনও ধ্বংদ প্রাপ্ত হয়নি । পশ্চাদপসরণ করে কেরেন,স্থি সরকারের 
আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে মাত্র। যদি বিজয়ী হতে হয় তাহলে বিপ্রবের 
পক্ষ থেকে গ্রতিবিপ্রবের আত্মরক্ষার এই দ্বিতীয় কৌশলকেও ব্য করে দিতে 
হবে। তাহলে ক্ষমতা দখলের দংগ্রামে সোভিয়েতগুলির নাফল্যই হবে এই 
বিজয়ের উচ্চতম স্তর । যিনি নিজেকে *ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে” দেখতে 
চান নাঃ যিনি সোভিয়েতের আক্রমণের আওতায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে চান 
না, যিনি বিপ্রবের বিজয় কামনা করেন-_তাদের কেরেন ক্ষি"সরকারের লজে 
লমন্ত গম্পর্ক অবস্তই ত্যাগ করতে হবে এবং লোভিয়েতগুলির লংগ্রামকে সমর্থন 
জানাতে হবে । আপনারা কি বুক্ত বিপ্লবী ফ্রপ্ট চান? তাছলে ডাইরেক্টরির 
বিরুদ্ধে দোভিয়েতগুলিকে লমর্থন করুন, দৃঢ় ও অকুঠভাবে গ্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে 
শংগ্রামে সহযোগিতা করুন, _-এট1 করুন, দেখবেন হজ ও শ্বাভাবিক্ভাবে 
এঁক্য সংগ্রামের গতিপথেই অজিত হবে, যেমনটি হয়েছিল কনিলভ বিদ্রেছের 
লময়। নোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা! তাদের বরুদ্ধে? “দেলে| নারোদা”র 
ভদ্রলোকরা একটিকে বেছে নিন।'১ স্বভাব্তঃই স্তালিনের এই প্রস্তাবে 
নোশ্থালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখোশ খুলে যায়।- প্রতিবিপ্লবের এই চক্রান্ত 
ব্যথ হয়ে যায়। 
এই সময় লেনিন আত্মগোপনের স্থান থেকে বেষ্দ্রীয় কমিটির কাছে চিঠির 
মাধ্যমে বিপ্রব ঘোষণ। করার জন্য অভিমত জানাচ্ছিলেন। “বলশেভিকদের 
ক্ষমত। দখল করতে হবে" ও “মাকসবাদ ও বিজ্ঞোহ” শীর্ষক ছুটি চিঠিতে তিনি 
ভীরুত্বভাব কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র নিন্দা 
করেন। ১৫ই সেপ্টেথ্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিশ্বাপঘাতক কামেনেভ 
এতদূর অগ্রলর হয়েছিল যে লে প্রস্তাব করল--কমিটির প্রস্তাবে লেখা হোক 
যে, বলশেভিকরা রাজপথে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিরোধী এবং লেনিনের চিঠি- 
গুলির শুধু একটি করে অফিন কপি রেখে আর নব পুড়িয়ে ফেলা হোক। 
স্তালিন তার তীব্র নিন্দ। করেন এবং এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। তিনি 
প্রস্তাব করলেন বে, লেনিনের পক্জাবলী অবিলম্বে আলোচনা করা হোক এবং 
শেুলোর কপি পার্টির প্রধান প্রধান বেজে পাঠান হোক, তাদের 


২। স্তাজিন রচনাবলী, নবজাতক সং, তৃভীর খণ্ড । 
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1থনির্দেশক হিসেবে। কেন্ত্রীয় কমিটি স্ভালিনের প্রস্তাব অন্থমোদন: 
করে। 

বিপ্রবী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিপক্ক তরাং আর বিলম্ব করার অর্থ প্রতি- 
বিপ্লবীদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ৷ লেনিন "ই অক্টোবর তারিখে 
ফিনল্যাণ্ড থেকে গোপনে পেক্ত্োগ্রাদে এসে পৌছলেন। ১৯১৭ লালের ১*ই 
অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক এঁতিহাপিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে পরবরা কয়েকর্দিনের মধ্যেই 
লশন্তর অভ্যখান শুরু করতে হবে। যথারীতি কামেনেভ, জিনোডিয়েভ 
এই দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ্রটস্কি বিরুদ্ধে ভোট ন! দিলেও একটি 
ংশোধনী প্রস্তাবে বলেন দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেণের অধিবেশনের আগে 
যেন অভ্ূ,খান শুরু করা না হয়। লেনিন এই সংশোধনী নাকচ করে দেন 
কারণ বিলম্ব করার অর্থ ামরিক সরকারকে সময় দেওয়।। বিভিন্ন প্রদেশে 
অভূ'খান পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষভাবে ভরোশিলভ, 
মলোটভ, জেরজিনৃক্ষি, অর্জনিকিদ্‌জ, কিরভ, কাগানোভিচ প্রমুখ 
কমরেডদের উপর ভার দ্িল। উবরাল অঞ্চলে শাত্রিন্সকে পৈম্তদের মধ্যে কাজ 
চালান কমরেড ঝানভ.। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে পেনত্রোগ্রাদদে লোভিয়েতের 
এক বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠন কর' হয়। অন্াখখানের সময় এই কাঁমটিই 
নিয়মিতভাবে লদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে। 

বিপ্রবতবিরোধীরাও অভ্যাখ ন আসম্প অনুমান করে নিজেদের শক্তিকে 
সংহত করতে থাকে । £অফিপারদের লীগ” নামে সামরিক কর্মচারীরা এক 
বিপ্লব বিরোধী শংগঠন তরী করে। সবত্রই তার! বঞ্চাবাছিনী (শক 
ব্যাটেলিয়ান ) গড়বার জগ্জ ঘাটি সৃষ্টি করে। “কম্পানিয়নন অব দি ক্রুস্‌ 
অব সেপ্ট জর্জ নামে একটি বিশেষ বাহছিনীও গড়ে তোলা হয়। কেরেন্ন্বির 
সরকার জার্মানের হাতে পেঝোগ্রাদ ছেড়ে দিয়ে মস্কোতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করার যড়যন্ত্র করে কিন্তু সোভিয়েতগুলির প্রতিবাদের ফলে তা ব্যথ হয়। 

১৬ই অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বধিত সভা অনুষ্ঠিত্ঠ 
হয়। এই সভায় সশস্ত্র অভভাখান পরিচালনার জন্য কমরেড স্তালিনের 
নেতৃত্বে একটি পার্টি কেন্দ্র নির্বাচত হয়। এই কেন্্ই অভ্যুান 
পরিচালনার . সর্বোচ্চ সংস্থারপে কাঙ্ক করে। এই সভাতেও কামেনেত ও 
জনোভিগ্েভ আবার অক্তুখানের বিরোধিতা করেন। গভায় এক বলিষ্ঠ 
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ভাষণে স্তালিন বলেন £ "অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। 
**বল৷ হয়ে থাকে, পরকারের আক্রমণের জন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই 
হুবে। রুটির যখন মৃলাবৃদ্ধি ঘটেছে, যখন কশাকদের দনেৎস অঞ্চলে গাঠানো 
হয়েছে-ইত্যাদ্দি সবই তো! আক্রমণ। সামরিক আক্রমণ যদি নাই ঘটে তাহলে 
কতদিনই-বা আমরা অপেক্ষা করে থাকব? কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যে 
প্রস্তাব করেছেন তাতে কার্ধতঃ প্রতিবিপ্রব প্রস্ততি করতে ও নংগঠিত হতে 
অমর্থ হবে। আমরা অন্তহীনভাবে পিছু হুটতেই থাকব এবং বিপ্লবকে 
হারিয়ে ফেলব । *'পেজোগ্রাদ সোভিয়েত ইতিমধ্যেই পৈশ্ত প্রত্যাহার 
'অন্থমোদন করতে অন্বীকার করে অন্থুথানের পথ গ্রহণ করেছে। নৌবাহিনীও 
ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে, অন্ততঃ কেরেন্স্কির বিরুদ্ধে ঈাড়িয়েছে। অতএব 
আমাদের দৃঢ় ও অনিবার্ষভাবে অন্যুথানের পথ গ্রহণ করতে হবে ।৯ কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে ধিরুত হয়ে কামেরেভ ও জিনোভিয়েভ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে 
গ্রকাস্তে অভাত্খ/নের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। ১৮ই অক্টোবর 
তারিখে মধ্যপস্থীদের মুখপঞ্জ “নোভায়া ঝিঝন'-এ তীর্দের এক বিবৃতি ছাপ! 
হয়। এ বিবৃতিতে তারা বলেন বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যখনের আয়োজন করে 
ছুঃসাহুনিক জুয়া খেলায় মেতেছে । এইভাবে তারা কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন 
শিদ্ধান্ত শত্রুকে আগেই জানিয়ে দ্েন। এবিষয়ে লেনিন লেখেন £ «রোদ 
জিয়াঙ্ক! ও কেরেন্ক্কির কাছে সশন্তর অভ্যুর্খান সম্বন্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পিগ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বেইমানী করেছে।' 

“নোভায়া ঝিঝন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ম্যাকিম গোকাঁ। রুশ 
বিপ্লবের কথাকার, লাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার গোকা এই 
সময় কামেন্ভে ও জিনো ভিয়েভের ছারা বিভ্রান্ত হন। অন্ু/খানের পরিপ্রেক্ষিত 
ও উপযুক্ত সময় বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি লেনিনের চিস্তাধারাকে সঠিকভাবে 
তখন অন্থবাবন করতে পারেননি । তাই তিনি কামেনেভ-জিনোভিয়েভের 
বিবৃতি তার পঞ্জিকায় শুধু ছাপলেন তাই নয় 'আমি নীরব থাকতে পারি না” 
নামে একটি প্রবন্ধও লিখলেন তাদের মতের লমর্থনে। স্বভাবত:ঃই গোকাঁর 
এই ভূমিকা, বিশেষ করে লশস্ত্র অভূ.খানের পুর্বমুহূর্তে, কেন্দ্ৰীয় কমিটির 
ক্চণ্ড সমালোচনার পম্মুখীন হল। কেন্জরীয় কমিটির পক্ষে 'রাবোচি পু 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড । 
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পত্রিকায় ২*শে অক্টোবর ১৯১৭ স্তালিনকে এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাযায়ই লিখতে 
হব কেনন! বিপ্লব কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারে না। জনগণকে বিভ্রান্তি 
থেকে উদ্ধার করতেই হবে বিপ্রবের স্বার্থে। স্তালিন লেখেন : 

তারা সম্ভবতঃ নীরব থাকতে পারেন না কারণ আমাদের হত বুদ্ধি 
বুদ্ধিজীবীদের জলাভূমির মধ্যে ব্যাঙের ডাক ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এর 
দ্বারা কি গোকাঁর “আমি নীরব থাকতে পারি না” উক্তি ব্যাখ্যাত হয় না? এট! 
অবিশ্বান্ত কিন্ত'দত্য। যখন জমিদার ও তাদের অনচররা কৃষকদের নৈরাশ্ত 
ও ক্ষুধার “দাঙ্গার” পথে তাড়িত করে তখন তার] দুরে সরে দাড়ান এবং নীরৰ 
থাকেন। যখন পু'জিপতি ও তাদের নেবাদাণরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লক্‌-আউট 
ও বেকারী সৃষ্টির জন্ত দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র করছিল তখনে। তারা একপাশে রে 
থেকেছেন এবং নীরব রয়েছেন। প্রতিবিপ্রবীর। যখন রাজধানী লমর্পণ করতে 
ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে উদ্যত হয়েছিল তখনো তাঁরা নীরব 
থাকতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখন বিপ্রবের অগ্রদত পেত্রোগ্রযাদ 
মোভিয়েত প্রতারিত শ্রমিক ও কৃষকদের মপক্ষে মাধ! তুলে দীড়ায় তখন এই 
লব বক্তির! “নীরব থাকতে পারবেন না।”” আর তাদের মুখ থেকে প্রথম যে 
শব নি:স্থত হয় তা তিরস্কারবাঙ ক--তবে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে নয়; ওঃ না! 
বরং বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে যে বিপ্লব লম্পর্কে চায়ের আদরে তারা উৎসাহের ফুল- 
ঝুরি ছড়িয়েছিলেন কিন্ত আজ এক চূড়ান্ত মুহূর্তে প্লেগ দেখে পলায়নের মতো 
তারা বিপ্লব থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন । এট] কি বিম্ম্নকর নয়? 

রুশ বিপ্লব বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিকে আমনচ্যুত করেছে । অনান্ত উপাদানের 
লঙ্গে এই লত্য ঘটনার মধ্যে রুশ বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে যে সে ণখ্যাতি- 
মানদের” লামনে মাথ। নত করেনি, কিন্তু তাদের কাজে লাগিয়েছে ব। তার! যখন 
বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণে অস্বীক্ৃত হয়েছেন তখন তাদের বিম্মরণের মধ্যে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে । এইপব “যশন্বী ব্যক্তিদের” এক সারি প্লেধানভ, ক্রপো্টকিন, 
ব্রেশকোভস্কায়া, জান্থলিচ এবং সাধারণভাবে মেইপব প্রাচীন বিপ্রবীদের বিপ্রব 
বন করেছে যারা একমাত্র বার্ধক্যের জন্যই উল্লেখষোগা । আমাদের 
আশংকা গোকা এইসব “স্তভদের” জয়পজ্র সম্পর্কে ঈর্যান্বিত। আমাদের আরও 
আশংকা! গোকা প্রাচীন নিদশনের নংগ্রহশাল! পর্যন্ত তাদের অন্গুমরণ করার 
'জন্ত দারুণভাবে আগ্রহ অনুভব করছেন। বেশ, প্রত্যেক মানুষই তার 
নিজন্ব রুচি অনুযায়ী চলবেন। কিন্ত অন্কম্পার হাতে বা নিজদ্ব মৃত্যু 
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রচনার জন্ক বিত্ববকে হস্তান্তরিত কর। যাঁয় নী।১ গোবাঁ অবস্ঠ 
পরবতীকালে তার তুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলশেভিকদের কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। 

পূবাহেই খবর পেয়ে যাওয়ায় দামরিক দরকার ১৯শে অক্টোবর যুদক্ষেত 
থেকে গৈম্ত সরিয়ে এনে পেক্রোগ্রাদে জড়ো করল এবং রাস্তায় রাস্তায় লশস্ত্ 
প্রহরী মোতায়েন করে দ্রিল। তার! আরও মতলব করল দ্বিতীয় সোভিয়েত 
কংগেলের আগেই বলশেভিকদের লদর দপ্তর প্মোলনি আক্রমণ করে দখল 
করবে। কিন্ধু বিপ্রবী গরস্ততি এত নিধু'ত ছিল যে দামরিক লরফারের পক্ষে 
কোনভাবেই তাকে প্রতিহত করা লম্ভব ছিল না। 

২*শে অক্টোবর পেত্রোগ্রাদ মোভিয়েতের বিপ্লবী লামরিক কমিটির প্রথম 
দভায় অংশ গ্রহণ করে স্তালিন তাদের সমস্ত কার্যক্রম বুঝিয়ে দেন_যাতে সমগ্র 
পরিকল্পনার মধে) তার! নিখু তভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এঁদিনই 
্মোলনিতে অন্ুত্ঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সভায় সশস্ত্র অভাথানের খুটিনাটি 
ব্ষিয় আলোচিত হয়। ২১শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন 
বলে। সভায় পেত্রোগ্রাদ সো ভিয়েতকে প্রত্যক্ষ পরিচালনার জন্ত স্তালিন ও 
জারবিনদ্থিকে দাঙিত্ব দেওয়া হয় । এ সভাতেই দ্বিতীয় দারা রাশিয়! সোভিয়েত- 
গুলির কংগ্রেস পরিচালনার বর্মনথচী স্থিরাকৃত হয়। স্থির হয় যুদ্ধ, ভূমি ব্যবস্থা 
ও সরকার গঠন সম্পর্কে প্রতিবেদন রাখবেন লেনিন স্বয়ং, জাতীয় প্রশ্নে রাখবেন 
স্আালিন। কংগ্রেসে বলশেডিক গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে স্তালিন ও 
ম্বেদলভের উপর । 

২,শে অক্টোবর তারিখে বলশেভিকদের বিপ্রবী সামরিক কমিটির পঙ্গ 
থেকে লমস্ত ধিপ্লবী লৈন্থলংস্থাতে “কমিশার পাঠান হল। সমস্ত ঠসৈসুসংস্থা, 
কলকারখান৷ সর্বত্র ব্যাপক প্রস্ততি লম্পন্প করা হল। “অরোরা” ও 'জারিয়। 
স্ভোবোদি' নামে যুদ্ধ জাহাজ ছুটিতে যথাসময়ে কার্যকরী ভূমিক] গ্রহণের 
জন্য নির্দেশ পাঠান ছুল। উ্ট-স্কি বাগাড়ম্বর করতে গিয়ে এক সভায় অস্থ্- 
খানের পূর্বনির্ধারিত দিনক্ষণ প্রকাশ করে ফেলে। ফলে কেন্জ্রীয় কমিটিকে 
নিণিষ্ট দিনের আগেই অত্যর্থান শুরু করার কথা ভাবতে হল। স্থির হল 

$ছিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেন উদ্বোধনের আগের দিন অহ্াান আরগ হবে । 


১। স্তাজিন রচনাবলী, নবজাতক সং, তৃতীয় খণ্ড । 


১৫২ 


“২২শে অক্টোবর (নতুন ছিলেবে ৬ই নভেম্বর ) সকালে কেরেন্স্কি গ্রথম 
আক্রমণ শুরু করল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'বাবোচি পুত; 
(শ্রমিকদের পথ) বন্ধ করার হুকুম জারী হুল, কাগজের সম্পাদকীয় অফিলে 
এবং বলশেভিক ছাপাখানায় সরকারের সাজোয়! গাড়ী ছুটে চলল। কিন্তু 
কমরেভ শ্তালিনের নির্দেশে সকাল দশটার মধ্যে রেডগার্ড ও বিপ্লবী সৈন্তর! 
মিলে দাজোয়া গাড়ীগুলোকে হটিয়ে দেয়, এবং ছাপাখান। ও সম্পাদকীয় 
দগ্তরের লামনে নিজন্ব প্রহরীদের মোতায়েন করে। প্রায় এগায়টার সময় 
পামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করার আহ্বান নিয়ে 'রাঁবোচি পুৎ' প্রকাশিত 
হল। সঙ্জে সঙ্গে পার্টিকেন্দ্রের নির্দেশে বিপ্রবী টৈন্ত ও রেডগার্ডের দল 
্মোলনি'র দিকে ছুটে চলল । সশস্ত্র অন্াখান শুরু ছল এইভাবে ।*১ 

২৪শে অক্টোবর লেনিন “কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের প্রতি” শীর্ষক পঞ্রে 
লেখেন £ 

“আজ এই সন্ধ্যায় এই রাজের মধ্যে আমরা সকল ক্ষতি সহা করে 
সরকারের পরিচালকদের গ্রেপ্তার করব-_গ্রথমে প্রতিক্রিয়াশীল সেনানীদের 
নিরস্ত্র করে (প্রয়োজন হলে তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে) 

“আমরা আর অপেক্ষা! করব না! তাহলে আমাদের হয়ত সব হারাতে 
হবে), 

“এই ব্যাপার আজ রাত্রের মধ্যে যেমন করে হোক সম্পন্ন করতে হুবে। 
যদি আমরা বিলম্ব করি, কাল আমরা সব হারাতে পারি-_কিন্ত আজ আমরা 
জয়ী হতে পারব-__এই অবস্থায় দেরী করলে ইতিহাস বিপ্লবীদের এই দীর্থ- 
স্থজ্জতার জন্ত ক্ষমা করবে ন।। সরকারের আপন টলমল করছে-__একে যে- 
কোন উপায়ে ধ্ংম করতে হবে। এখন কাজে বিলম্ব করা বিপজ্জনক ।”২ 

সেদিনই স্তালিন “'রাবোচি পু কাগজে “আমাদের কি প্রয়োজন ? শীর্ধক 
এক গ্রবদ্ধে আহ্বান রাখেন £ "আপনার! য্দি এক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে 
পারেন তাহলে জনগণের ইচ্ছাকে দমন করার সাহুন কেউ করবে না। আপনা- 
দের ভূমিকা যত শক্ষিশালী, সংগঠিত ও দৃঢ় হবে পুরানো সরকার ততই 


১। দোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বলশেতিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২২২ 
২। ই. ইয়ারোদলাতস্কি £ জোপেক স্তালিন, পৃঃ ১২১। 


১৫৩ 


স্তালিন--১ 


লহছজভাবে নতুন সরকারকে পথ করে দেবে । আর তখনই লমগ্র দেশ জনগণের 
জন্ত শাস্তি, কৃষকদের জন্য জমি এবং অনাহারকিষ্টদের জন্ত রটি ও কাজ 
অর্জনের জন্ত সাহুপিকত| ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে ঘেতে পারবে । শ্রমিক, 
দৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে রাষ্রক্ষমতাকে 
হুস্তাস্তবিত করতেই ছবে।”৯ 

২৪শে অক্টোবর রাতেই লেনিন ম্মোলনিতে উপস্থিত হলেন এবং স্তালিনের 
সজে একযোগে বিপ্লবের পরিচালন! করলেন। ২৫শে অক্টোবর (“ই নভেম্বর 
নতুন হিসেবে ) রেডগার্ড ও বিপ্রবী সৈন্তরা রেল স্টেশন, ডাকঘর, তার-অফিন, 
মন্ত্রীলভ। ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বাড়ী দখল করল। প্রাক পালামেপ্ট ভেঙে দেওয়া 
হল। নেতৃরন্দের নির্দেশে সবকিছু ঠিক ঠিক পালন করল রেভগার্ড ও বিপ্রবী 
সেনাবাহিনী । অবশেষে শুরু হল 'শীতপ্রাসাদ' অভিযান। শ্রমিক ও 
মৈনিকদের অভিযানের পাশাপাশি যুদ্ধ জাহাজ “অরোরা, থেকে জারের *শীত- 
প্রাাদের' দিকে গোলা নিক্ষেপ শুক্ত হল। কিছু সময়ের মধে)ই শীতগ্রালান 
বিপ্রবীদের দখলে এলে গেল। এ দিন রাজে শাতপ্রাদাদ্দে আশ্রয় গ্রহণকারী 
সামরিক সরকারের মন্ত্রীরা বিপ্রব'দের হাতে বন্দী হল। কিন্তু কেরেনস্কি 
স্ত্রীলোকের ছন্মবেশে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। 

২৫শে অক্টোবর “কুশ দেশের নাগরিকদের প্রতি' নামে একটি ইস্তাহারে 
বলশেতিকরা হোষণা করে-বুর্জোয়া সামরিক সরকারকে উত্ধাত কৰে 
মোডিয়েত হ্বতন্তে রাষ্ট্রক্ষমত দখল করে নিয়েছে । এ দিনই রাত ১*-৪৫ িমিঃ- 
এ ম্মেলনিতে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেপের উদ্বোধন হয় । পেঝ্রো- 
গ্রাদ বিজয়ের ফলে তখন শ্রমিক ও জনগণের মধো আনন্-উৎসবের জোয়ার 
বয়ে যায়। এই সম্মেলনে গণ-প্রতিদ্নধিদের নিয়ে যে মন্ত্রীঘতা গঠনের শিদ্ধান্ত 
হয় তার নীচে স্বাক্ষর ছিল-_“মন্ত্রীনভার সভাপতি _ড্লাদিমির উলিয়ানত 
(লেনিন); জাতি সমস্যার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_-জে. ডি. জুগাশগিলি (গ্তালিন) | 

অ.ক্টাবর সমাজতান্ত্রি* শ্রমিক-বিপ্রব জম্ম হুল। মানব ইতিহাসে এক 
নতুন যুগ শ্রবতিত হল--দমাজতঙ্জের যুগ। মার্কপ, এজেলসের স্বপ্ন সফল হুল, 
বিজ্ঞান *ত। প্রমাণিতছল। আড়াই লক্ষ পার্টি নভ্য ও কোটি কোটি সাধারণ 
মানু-ষর সমর্থন নিয় পর্ব কালের ছু? গ্রেষ্ট বিপ্রবী--লেনিন ও স্তালিন পৃথিবীর 
এক ষষ্ঠ ঙাগে সমাজতন্ত্রের পতাকা উড্ড'ন করলেন। 


১। স্তা।লন »চনাবলীঃ নবজাতক সংরণ। তৃতায় খণড। 
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দশম পরিচ্ছেদ 
গৃহযুদ্ধ ও স্তালিনের রণনৈ পুণ্য 


দীর্ঘদিন গ্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীশক্রর ত্বর্গ বিধ্বস্ত 
করে রুশ বিপ্লবের বিজয় লে“নন ও স্যালিনের শ্রেষ্ঠ অবদান। বিশ্বের প্রতিটি 
প্রান্তের নিনীড়িত মানুষের মামনে এক নতুন উষার স্বর্ণ্ার খুলে গেল। 
মাকস-এক্গেলমের কঠে যে আশার বাণী একদিন উচ্চারিত হয়েছিল তার বাস্তব 
প্রয়োগ বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে বহুগুণ উৎসাহ স্য্ট করল। আমরা 
দেখেছি বিপ্রবকে জয়ী করতে লেনিন-স্তালিনকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল কিন্ত আমর! দেখব এই বিজয়কে টিকিয়ে রাখার জন্তু, ধনতাস্ত্রিক 
অর্থনীতি ধবংন করে নতুন সমাঞ্জতাম্ত্রক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য, বিভিন্ব 
জাতিদ্মূহের সমস্যা দুরবীকরণের জন্য আরও কত বেশী পরিশ্রম ও পরীক্ষা" 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদ্রে যেতে হয়েছিল । কেননা শত্রু শুধু দেশের অভান্তরে 
ছিল না সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল। রুশ বিপ্রত যেমন বিশ্বের প্রতিট দেশের 
লর্হারা মান্ষকে মুক্তর নিশান] দেখিয়েছিল অপরদিকে প্রতিটি দেশের 
শোষকশ্রেণীকেও র্বনাশের ঘণ্ট৷ ধ্বনি শুনিয়েছিল। 

অক্টোবর বিপ্রবের বিশ্ববাপী গ্ররুত্ব ব/াখা] করে কমরেড স্তাপিন 'অক্টোবর 
বিপ্লব ও জাত পমন্তা? প্রবন্ধে [লিখেছেন £ 

“অক্টোবর বিপ্রবের বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নিয়োক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির 
মধ্যে নিছিত রয়েছে £ 

(ক) জাতি সমন্যার প্রশ্নরকে এই বিপ্রব আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে 
দিয়েছে এবং বিশেষ একটি জাতির অপর একটি জাতিকে শোষণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের লমশ্তাকে, সাধাবণঙাবে ধনতন্ত্রের কবল থেকে নিপীড়িত সমস্ত 
জাতিকে, উপনিবেশকে এবং আধা-উপনিবেশকে মুক্ত করার দমস্টাতে 
রূপান্তরিত করেছে। 

(খ) স্বাধানত! অর্জনের বিরাট সম্ভাবনা এই বিপ্লব উন্মোচিত করেছে 
এবং তার জন্ত অত্রান্ত পথ৪9 দেখিয়ে দিয়েছে; এবং এইগাবে প্রাচ্য ও 
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পশ্চাত্যের নিপীড়িত জাতিগুজিকে ধন্তস্ত্রের বিরুচ্ধে বিজয় সংগ্রামের অন্ত 
একই পতাকাতলে সমবেত করে স্বাধীনত। অর্জনের পথে তাদের সাহায্য 
করেছে। 

(গ) এইভাবে এই বিপ্রৰ সমাজতাম্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশ ও শৃঙ্খলিত 
প্রাচ্য দেশগুলির মধো সেতু নির্মাণ করেছে, বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
নতুন এক ব্যুহ রচনা করেছে, পশ্চিমের ' দর্বহারাশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে 
রুশ বিপ্রবের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের নিপীড়ত জাতিথগুলিকে আহ্বান 
জানিয়েছে। 

“বান্তবিক পক্ষে এর থেকেই বোঝা যায়, প্রাচা ও পাশ্চাত্য দেশগুলির 
শোষিত শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ার গবহারাশ্রেণীর প্রতি বর্তমানে কেন এই 
অপরিমেয় আগ্রহ দেখাচ্ছে। এর থেকে এও বোঝ! যাচ্ছে, কেন বিশ্বের 
ধনতান্ত্রিক দন্থ্যরা আজ সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশবিক প্রচণ্তার 
সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ১১ 

কেরেন্স্ক নরকারের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্ত 
এবং গ্রশামন ব্)বস্থা৷ গড়ে তোলার জন্য +৫-২৬ অক্টে।বর, ১৯১৭ শ্রমিক ও 
সৈনিক ডেপুটিদের যে সারা-রাশিয়া দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে কেন্দ্রীয় 
কাধকরী কমিটিতে লেনিনের সঙ্গে স্তালিনও নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সমাপ্ত 
হওয়ার পরদিনই ২*শে অক্টোবর বাজ্রেই লেনিন ও স্তালিন পেআ্রোগ্রদ সামরিক 
বাহিনীর কেন্দ্রীয় দ্তরে ছুটে যান এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে কেরেনস্কি-ক্র্যাসনভ বাহিনীর অবশেষগুলিকে কি করে মূলোৎপাটিত কর! 
যায় তার পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা কার্ধকরী করার মাধ্যমেই 
ছয়েকদিনের মধে]ই বিপ্রব-বিরোধী সামরিক অফিলার ও পেনাদের ক্ষমতাচ্যুত 
করে বাহিনীকে সম্পূর্ণ অনুগত করে তোল! হয়। অন্যান্ত জরুরী বাবস্থার 
মধ্যে অন্ততম হুল ২৮শে অক্টোবর বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি নিষিদ্ককরণ। 
যে নির্দেশনামা বলে এই পত্রিকাগুলির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয় সেটি লেনিন 
ও স্তালিনের যুক্ত স্বাক্ষরে ঘোষিত হুয়। সীমান্তে বিপদ তখনও ঘনীভূত-ুদ্ধ 
স্তিমিত হয়নি । এমতাবস্থায় মামরিক বাহিনীকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত রাখ! 
দরকার। ৩১শে অক্টোবর বিপ্রবী লামরিক কমিটির এক নভায় লেনিনের 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংক্করণ, চতুর্থ খও। 
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নিদেশে স্তালিন উপস্থিত হয়ে সীমান্ধের অবস্থা ও বিপ্লবীর্দের কর্তব্য সম্পর্কে 
ভাষণ দেন। 


শালনক্ষমতা দখল করার পরেই লেনিনের নেতৃত্বে নতুন লরকার সামস্ত- 
তম্রর ধ্বংলাবশেষ, জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামাজিক বৈষমোর বিলোপ 
সাধনের উদ্দেশে জমিদারী প্রথা উঠিয়ে দিয়ে, জাতিগত ও ধর্মসত বাধানিষেধ 
লোপ করে রাষ্ট্র থেকে ধর্নপ্রতিষ্ঠানকে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে বিগ্যালয়কে পৃথক 
করে এবং নারীর সমান অধিকার ও রুশ দেশের বিভিন্ন জাতির সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠ। করে নির্দেশনামা প্রচার করল। বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক 
শক্তিকে বিনষ্ট করে নহুন মোভিয়েত জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে 
তূলবার উদ্দেস্তে এবং বিশেষ করে নতুন শিল্পব্যবস্থা! প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যান্ক, 
রেলপথ, বিদেশী বাণিজা, বাণিজ্টিক নৌবাছিনী এবং কয়লা, ধাতু, তেল, 
রসায়ন, ষন্ত্রপাতি, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি শিল্পের বৃহৎ কারধানাগ্ুলোকে জাতীয় 
সম্পত্িতে পরিণত কর! হল। জার ও লাময়িক সরকার কতৃক গুহীত সমস্ত 
বৈদেশিক খণ নতুন নোভিয়েত সরকার বাতিল করে দ্িল। অতি দ্রুত এই 
লব বাবস্থা গ্রহণের ফলে বুর্জোয়া জমিদার, প্রতিক্রিপনাশীল আমলাতঙ্র ও 
বিভিন্ন প্রতিবিপ্রবী পার্টির মৃলোৎপাটন হল এবং নতুন নরকারের শক্কি 
অনেকখানি স্থলংহত হুল। 


৬ই নভেম্বর, ১৯১৭ স্তালিন লারা-রাশিয়। কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির সভায় 
দমাজতান্ত্রিক দরকার গঠন লম্পর্কে মাকসবাদী-লেনিনবাদী নীতি ও কার্ধক্রম 
ব্যাখ্যা করেন এবং লরকারের আশ্ত কর্মনথচীগুলিকে সকপ করার আহ্বান 
জানান। এই সময় নতুন মন্ত্রীদের মধো কয়েকজন বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
রাই কভ, শিক্ষামন্ত্রী লুনাচা রক্কি প্রমুখ নমনীয় পদ্থ! গ্রহণের জন্ত লেনিনের উপর 
চাপ দিতে থাকেন এবং পদত্যাগের হুমকী দেন। লেনিনের ব্যক্তিত্বময় পরি- 
চালনা ও স্তালিনের সর্বাত্মক সহযোগিতা বলশেভিক নীতিকে সঠিক পথে এগিয়ে 
নেওয়ার লমত্ত বাধ৷ জয় করে। মন্ত্রীনভা গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই সংকট 
দেখ। দিল। পার্টির দক্ষিণপস্থী অংশ দাবী করে বমল মন্ত্রীপভায় মেনশেভিক 
ও পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের গ্রহণ করতে হবে এবং অবিলম্বে এই 
ছুই দলের লঙ্গে আলোচনায় বনতে হবে। লেনিন কৌশলগত কারণে এই 
বৈঠকে বগেন কিন্তু উভয্ন দলের পক্ষ থেকেই কোয়ালিশন সরকারেন শর্ত 
হিনেবে লেনিন ও ট্বদ্দেশিক মন্ত্রী উরট-স্িকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হুয়। 
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এই প্রস্তাব মন্ত্রীনভার সদন্য রাই কভ, লুনাচারস্থি, নোগিন এবং গণপ্রজাতন্ত্রের 
নতুন রাষ্ট্রপতি ক্কাষেনেভ কর্তৃক সমধিত হয়। এই লংকটে স্তালিন এক 
অলামান্ত দৃঢ়তা নিয়ে লেনিনের পাশে এনে দাড়ালেন। যুলতঃ তার দৃঢ় 
মনোভাবের ফলেই লেনিন মেনশেভিক ও নদোশখালিষই্ই রিভলিউশনারিদের 
সঙ্গে বৈঠক ভেঙে দেন। সে পূর্বোক্ত মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে থাকেন 
প্রতিবাদে । তখন লেনিন ও স্তালিন যুগ্ম বিবৃতিতে ঘোষণা করে দেন যদি 
পদত্যাগী মন্ত্রীরা পদত্যাগপঞ্জ প্রত্যাহার করে নিয়ে সংকট স্থষ্টি করার প্রয়াস 
থেকে বিরত না হন তাহলে তীর্দের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হুবে। 
হুমকীতে কাজ হুল লেনিনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল হুল এবং 
কোয়ালিশন মন্ত্রীনভ! গঠিত হল বটে তবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের 
এক বামপন্থী অংশের দাঙ্গ। মন্ত্রীসভার একটি ছোট কমিটি গঠিত হল 
পাচজনকে নিয়ে--তার মধ্যে বলশেভিক তিনজন-_ লেনিন, স্তালিন ও ট্রট-স্কি। 
আভ্যন্তরীণ সংকটের এই পধায়ে লেনিনের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 
ছিলেন ত্ভালিন। তাই দেখ। ষায় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেনিন কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণের সময় স্তালিনকে সঙ্গে রেখেছেন। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীকে 
পুনগঠিত করার প্রশ্বে এই উভয় নেতাই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফল- 
শ্রুতিতে প্রধান সেনাপতি ছুখোনিনকে বিভাড়িত হতে হুয়। 


১৪ই নভেম্বর, ১৯১৭ হেলসিংফোসে অনুষ্ঠিত ফিনশীয় সোশাল ভিমো- 
ক্র্যাটিক লেবার পার্টির কংগ্রেনে স্তাপিন নতুন পোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 
অংশ গ্রহ) করেন এবং ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি নতুন লরকারের 
জাতিগত নীতি ব্যাখ্যা করে বজেন : “আমি দ্ধযর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে 
চাই, যদ্দি রাশিয়ার জনগণের স্বাধীন আত্মনিয়ন্রর অধিকার আমর মেনে না 
নিতাম তাহলে নিজেদের সমাঞ্জতন্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া দুরে থাকুক, এমনকি 
প্রকৃত গণতন্ত্রী বলেও আমরা পরিচয় দিতে পারতাম না। আমি আরও বলতে 
চাই যে ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিক ও রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক 
আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করার অর্থ সমাজ- 
তন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর1। এটা সকলেই জানেন যে, একমান্জ 
ফিনল্যাপ্ডের জনগণের আত্মনিযন্ত্রণাধিকার দৃ়ভাবে না মেনে নিয়ে এই 
কধস্থা অজন করা অকল্পনীয় ।...আজ “'ছুনিয়ার শ্রমিক, এক হও”--এই 
শ্লোগানটিকে বাস্তবায়িত করার মময় এসেছে ।-"" 


১৫৮ 


চাই ফিনল্যাপ্ডের জনগণ ও রাশিয়ার বিভিক্ধ জাতির অস্তরূক্ত জনগণকে 
নিজেদের জীবনযাজ। নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করার অবাধ অধিকার । চাই 
পাশিয়ার জনগণের লঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের শ্বেচ্ছাপ্রণোদ্িত অকপট 
মত্রী | তাই যখন শুনি আত্মনিয়জ্ণাধিকারের নীতি কার্ধে পরিণত করার 
কলে রাশিয়া নিশ্চিতভাবে টু করো টুকরো! হয়ে যাবে, তখন আমর! হাসি।”৯ 

১৯১৭ সালের ১৮ই ডিলেম্বর সোভিয়েত সরকার ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনত! 
ঘোষণা করে দেয়! ঘোষণাপত্রে পেনিন ও স্তালিনের স্বাক্ষর ছিল। শুরু 
হল এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা । এতকাল অপর রাষ্ট্র গায়ের 
জোরে দখল করার *নীতিই বিশ্ববাপী দেখে এপেছে। এই গ্রথম বিশ্ববাণী 
দেখল এমন এক নীতি যা! স্থেচ্ছায় নিজের আম়ত্তাধীন দেশকে মুক্ত করে দেয়। 
এই নীতির ফলে নবজাত রাষ্ট্রের সামনে সাময়িক সংকটও দেখা দিয়েছে । রুশ 
সীমান্তের সন্ত স্বাধীন রাষ্ট্রুলি নে দেশের বুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়। পার্টির 
মধ্যেও এর জন্ম লমালোচন। হুয়। বুখারিন ও জারবিনক্কি সমালোচনায় মুখ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু লেনিন ও স্তাঁলন এই নীতি থেকে সরে 
দাড়াননি। তাদের শিক্ষ। হল এঁ সব স্বাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার পরিবেশে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অঙ্থদরণ করে বিপ্লব সংঘটিত করে 
নিজের দেশকে শোষণমুক্ক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। তার জস্ত 
ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে, মদত লাগাতে হবে। 

বিশেষ করে ইউক্রেনের নব প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকার, যা “রাদা” নাষে 
পরিচিত, সরাসরি রাশিয়ার বৈপ্লবিক সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। আত্স- 
নিয়ন্ত্রণাধিকারের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়। চক্রগুলে। দেশে দেশে প্রতিবিপ্রবের 
আবহাওয়। তৈরী করল। জারের রাশিয়ায় পেনাবাহিনীতে বিভিন্ন অধীনস্থ 
দেশের পৃথক পৃথক দেনাদল ছিল না--মিলিয়ে-মিশিয়ে ছিল। ইউক্রেনের 
সেনাবাহিনী আলাদা করার প্রস্তাব করল সেখানকার স্বাধীন সরকার। সেই 
স্থযোগে ককেশাসের জেনারেল কালেদিন এক বাছিনী নিয়ে রুশ সরকারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল! বাধ্য হয়ে লালফৌজকে লেখানে পাঠানোর প্রয়োজন 
দেখ। দ্িল। জাতিগত প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হল। 
লেনিন ও স্তালিন এই নংকটের মোকাবিলা করলেন দৃঢ়তার সঙে-_-গৃহীত 
নীতির ব্যাখ্যা দিলেন স্তালিন সারা-রাশিয়। সোভিয়েতগুলির তৃতীয় কংগ্রেসে । 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খগড। 
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তিনি সৃম্পষ্টভাবে বলেন ইউক্রেন প্রভৃতি যে লব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর লো ভিয়েত, 
রয়েছে মেখানে সোভিয়েতকে দমন করে বুর্জোয়া! সরকারকে ক্ষমতা দখল 
করতে আমরা দেব না। কিন্তু যেখানে মোভিয়েতের অস্তিত্ব ছিল না৷ লেখানে 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তৃতীয় কংগ্রেসে এই 
প্রঙ্জে আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশ পায় তার অংশ বিশেষ £ 

“কেবলমাআ লোভিয়েত সরকারই সমন্ত জাতির আত্মনিয়ন্্রণাধিকার, 
এমনকি রাশিয়। থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার, প্রকাস্ছে 
ঘোষণা করছে ।'"-তৎস্ত্বেও সীমান্ত অঞ্চলগুলি ও গণ-কমিশার পরিষদের 
মধ্যে এক ধারাবাহিক বিরোধের উদ্ভব ঘটেছিল। .বিরোধগুলো জাতি 
সমশ্তাকে কেন্ত্রু করে নয়, ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়েই দেখা দেয়। বক্তা (স্তালিন) 
কতকগ্জলে! উদাহরণ দিয়ে দেখালেন যে, কিভাবে শীমাস্ত অঞ্চলে বিস্তবান 
শ্রেণীর ওপরতলার অংশগুলিকে নিয়ে তাড়াছড়ো৷ করে গঠিত বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী নরকারগুলেো তাদের জাতি সমপ্যার মীমাংসার নামে 
সোভিয়েত এবং অন্তান্ত বিপ্রবী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর চেষ্টা 
করেছিল। নীমাস্ত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সোভিয়েত জরকাবের মধ্যে এই 
লড়াইগুলর মূল কারণ ছিল ক্ষমতার প্রশ্থে নিছিত।---আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি 
কোন একটি নিদিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে, বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
নয়, শ্রমজীবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হছিলেবে ব্যাখ্যা করার 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সমাজতন্ত্রের জন্ত লড়াইয়ের 
অন্ততম উপায় হওয়া উচিত এবং সমাজতন্ত্রী নীতিনমূহের অধীন হওয়া 
উচিত ।১৯ 

এইভাবে স্তালিন যে নীতি স্থম্পষ্ট করে দিলেন তার ভিত্তিতেই ভবিষ্যত 
রুশ সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে । 

লেনিন, স্তালিন এবং সমগ্র বলশেভিক পার্টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন, 
যে, প্রতিবিপ্রবী বুর্জোয়াশ্রেণী তার অধিকারচাত ক্ষমতাকে ফিরে পাবার জন্য 
লশস্ত্রভাবে এবং তার আয়তাধীন প্রত্যেকটি স্থযোগের সাছায্য নিয়ে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করবে। এই পরিস্থিতিতে নতুন দরকার বুঝাতে লক্ষম হল যে অবিলম্বে 
যুদ্ধ পরিস্থিতির অব্সান ঘটিয়ে দেশে শাস্তি স্থাপন কর! দরকার । লকল 
যুধ্যমান জাতি ও তাদের সরকারকে অবিলম্বে স্তায়দঙ্গত ও গণতান্ত্রিক শান্তি 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতর্থ খও। 
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প্রতিষ্ঠার জন্ত আলোচনা আর্ত করতে সোভিয়েত সরকার আহ্বান জানাল । 
মিত্রপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত দরকারের প্রস্তাব মানল না। তখন 
লেনিন এক কভাবেই জার্মানী ও অস্ট্রিপ্রার লঙ্জে কথাবার্তা! চালানর গিদ্ধান্ত 
করলেন। ৩রা ডিলেম্বর, ১৯১৭, ব্রেস্ট লিটভস্কে আলোচনা আরভ হুল। 
খানিকট! পিছু হঠতে হলেও যুদ্ধে শাস্তি এখন সোভিয়েত লরকারের জনিবার্ধ 
প্রয়োজন । দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভারে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, দৈন্তদের 
মনোবল.লম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তারা বুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে থাকল । যে সরকারের 
নিজন্ব কোন সেনাবাহিনী নেই তার পক্ষে চূড়ান্ত শক্তিশালী জার্মীন 
নাআজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালান বাতুলতা। তাই লালফৌজ গড়ে তোলার 
জন্য অবসর একান্তভাবে প্রয়োজন। বলশেভিকরা যখন শান্তিচুক্তি জন্ত 
আগ্রহী তখন মেনশেভিক, পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি থেকে শুরু করে চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল হোয়াইট গার্ডর। পর্বস্ত নমস্ত প্রতিবিপ্রবীরা এঁক্যবদ্ধ হয়ে শাস্তি- 
চৃক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির প্রচার করতে থাকে। তাদের উদ্দেপ্ত ছিল 
প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করে ছুর্বল লোভিয়েত দরকারকে বিপর্ষপ্ত করে 
জার্মান লাহ্রাজ্যবাদের হাতে দেশকে তুলে দেওয়া। ১৯১৮ সালের ১*ই 
ফেব্রুয়ারী শাস্তি আলোচনা ভেঙে গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে লেনিন ও' 
স্তালিনের স্ুম্পষ্ট নির্দেশ যাওয়! সত্বেও লোভিয়েতের পক্ষে শান্তি আলোচনায় 
প্রতিনিধিদলের নেতা উট্স্কি চুক্তি ম্বাক্ষর না করে আলোচন! ভেঙে দেয় এবং 
জার্মানীকে জানিয়ে দেয় লোভিয়েত রাষ্ট্র লড়াই করবে না এবং সেনাবাছিনীকে 
ভেঙে দেওয়ার নীতি অন্ুরণ করতে থাকবে। এই হল ট্রট্স্কির চরম 
বিশ্বাদঘাতকতা। একদিকে শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষর না করে যুদ্ধের প্ররোচনা 
দেওয়া, অপরদিকে সোভিয়েত যুদ্ধ করবে ন৷ বলে হূর্বলত প্রকাশ করে দেওয়া 
--এক নতুন বিপদ স্যষ্টি করল। 

১৯১৭ লালের ডিসেম্বর মালে লেনিন-স্তালিন-এর অন্রতম প্রধান বর্মকাণ্ড 
হল লালফোৌঁজ লংগঠন। ২৩শে ডিনেঘ্বর লেনিন কয়েকদিনের অন্ত ছুটি 
নিলে স্তালিন মন্ত্রীঘভার সভাপতি পদে অন্তর্ততাঁকালের জন্থ নির্বাচিত হুন। 
২৪শে ও ২৭শে ডিসেম্বর স্তালিনের লভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা। পুটিলত 
কারখানা, আনা বিমান প্রকল্প গ্রভৃতি কয়েকটি শিল্প জাতীয়করণের দিদ্বান্ধ' 
গ্রহণ করে। শ্তরু হল ব্যক্তিপু'জির জাতীয়করণ প্রক্রিয়] ৷ 

যুদ্ধবিরতির শর্ত অগ্রানহ্থন করে জার্ধান বাছিনী রুশ আক্রমণ করল এবং 
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ভেঙে পড়া জার বাছিনীর অবশিষ্টাংশকে পরাজিত করে বিরাট এলাকা 
দখল করে পেআোগথ্ৰাদ পর্যস্ত এগিয়ে এল। কিন্তু জার্খানদের এই আক্রমণে 
দেশের অভ্যন্তরে উদ্দীপনার জোয়ার এনে দিল। পার্টিও নতুন দরকারের 
পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আহ্বান পৌছাল-_-'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভৃমি 
বিপয়। মানুষের উৎদাহু উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে 'লালফৌজ' গড়ে 
তোলা হুল এবং এই নবগঠিত লালফৌজ জন্গণের সেনাবাহিনী রূপে জার্মান 
শক্ির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-বুদ্ধ চালাল। লালফৌজের প্রতি-আক্রমণে নার্ভ 
ও পুষ্থভ শীমাস্তে জার্মান বাহিনী পধুর্দত্ত হল। গেজ্ঞোগ্রাদ অভিমুখে 
অগ্রদরমান জার্ধান দলও প্রতিহত হল। যদ্দিও লালফৌজের প্রত্যাঘাতে 
জার্ধান বাহিনীর একের পর এক পরাজয় ঘটছিল তথাপি লেনিন শাস্তি 
স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কেননা দেশ গঠনের জন্তু, বিপর্যস্থ 
অর্থনীতি যজবৃত করার জন্য শাস্তি বড় বেশী প্রয়োজন। ১৯১৮ সালের 
২৩শে ফেব্রুয়ারী জার্ধানের সঙ্গে মোভিয়েত লরকারের সন্ধিচূক্তি দম্পরর 
হল কিন্তু এজন্য দোভিয়েতকে বেশ উচ্চযূল্য দিতে হল। ট্রট-স্ষি, 
বুখারিন প্রমুখের বিশ্বামঘাতকতার জন্ভই দোভিয়েতকে এই নিদারুণ মূল্য 
দিতে হয়। 


এই সময় বামপন্থী কমিউনিস্টরা শাস্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
এবং নজে সঙ্গে নতুন লরকারের সমস্ত শক্রর সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে 
নবজাত বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করতে সচেষ্ট হয়। বুখারিনের নেতৃত্বে 
তারা এতদূর অগ্রসর হয় যে পার্টির মস্কো বর্মকেন্ত্র দখল করে নেয়। তার! 
এক প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে, “সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি এখন একটি নিছক 
নামমাআ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে ; আমরা মনে করি যে, আন্তর্জাতিক 
বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তিকে খোয়ানোর যে সম্ভাবনা আছে তাতে 
আমাদের সম্মত হওয়া উচিত।॥ এদের এই দিদ্ধান্তকে লেনিন ও স্তালিন 
“অদ্ভুত ও সাংঘাতিক” বলে অভিছিত করেন। ট্রট-স্বি ও বুখারিন উপদ্বলগুলির 
এই বিশ্বানঘাতকতার উদ্দেশ্ট তৎকালে ন্স্পষ্ট না হলেও পরবর্তাকালে 
(১৯৩৮ সালে) লোভিয়েত-বিরোধী প্ক্ষিণপন্থী ও ট্রটস্ষিপন্থী জোটের' বিচারে 
প্রকাসে হয়ে পড়েছে যে বুখারিন ও তার নেতৃত্বাধীন “বামপন্থী কমিউনিস্টর!' 
এবং উ্রটস্কি ও বামপন্থী পোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা একযোগে মোভিয়েত 
সরকারের বিরুদ্ধে গোপন যড়যন্ত্রে লিগু ছিল। আরও জানা গেছে যে তারা 
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' লেনিন, স্তালিন ও স্বের্দলভকে গ্রেগ্তার ও খুন করে মোভিয়েত লরকারকে 
'উৎধাতের মধ্য দিয়ে এক নতৃন দরকার গঠন করতে চেয়েছিল । 

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা সফল হুল না। পার্ট ও সমর্থকরা 
বিপুলভাবে লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বকে ত্বীকার করে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে এল এবং তাদের কোণঠাসা করে দ্রিল। ১৯১৮ 
জালের ৬ই মার্চ পার্টির সপ্তম কংগ্রেদ অন্রষ্ঠিত হয়। ব্রেন্ট লিটভস্ক দন্ধি চুক্তি 
অম্পর্কে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পেশ করে লেনিন বলেন, "পার্টির ভিতরে এক 
বামপন্থী বিরুপ্কবাদদীদের চক্র গড়ে উঠবার ফলে পার্টি এমন এক নঙ্কটে 
আবদ্ধ হচ্ছে, যা রুশ বিপ্লবের কঠোরতম সন্কটগুলির অন্ততম ১ এই 
প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরদিন লেনিন 'একটি শোকাবহ শাস্তি” শীর্ষক প্রবন্ধে 
'লেখেন £ “লন্ির শর্তগুলি কঠোর, অনহনীয়। কিন্ত ইতিহাস তার প্রাপ্য 
দাবী করবেই ।.-.আম্বন, এবার আমব! ব্রতী হুই সংগঠনের কাজে, হ্যা, 
লংগঠনেরই কাজে। পকল পরীক্ষা সত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে ।'২ 
'্অন্থকৃূল অবস্থায় দৃঢ়তার সঙ্জে সংগঠনকে কি করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্য 
অর্জন করা যায় অক্টোবর বিপ্রবের যুগে লেনিন তা৷ শিখিয়েছিলেন। এবার 
'অন্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় সাময়িকভাবে পিছ হটে নতুন আক্রমণের জন্য 
পার্টিকে যে প্রস্তুত করতে হয় তা ব্রেস্ট লিটভস্ক সন্ধির কালে পার্টিকে 
লেনিন শেখালেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে লেনিন কত সঠিক 
ছিলেন। 

সগ্ডম কংগ্রেলে পার্টির নাম ও কর্ম্থচী পরিবর্তন করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! 
'হুয়। পার্টির পরিবতিত নাম হুয় 'ক্ুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )। 
লেনিন, স্তালিন এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে নতুন বর্মস্থচী রচনার জন্য 
একটি কমিশন গঠন করা হুয়। 

এই লময় স্তালিনের অন্ততম উল্লেখযোগ্য কীতি রুশ যুক্ত াষ্্ীয় প্রভা তন্ত্রের 
গঠন-রূপ তরী করা এবং তার খসড়া] প্রন্তাবই গৃহীত হয়ে কার্যকরী হয়। এ 
প্রণঙ্গে 'প্রাভদার” সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্তালিন মন্তব্য করেন ঃ 
'জারের বাধ্যতামূলক এককেন্দ্রিকতার অবদান ঘটিয়ে তার আপন নিচ্ছে স্থেচ্ছা- 
প্রণোদিত যুক্তরান্্রীয় ব্যবস্থা, যাতে করে, কালক্রমে রুশ দেশের লমন্ত জাতির 


১। লেনিন, নিবাচিত রচনাবলী, ছ্িতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯। 
২। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ছাবিংশ খও, পৃঃ ২৮৮। 
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ও গোর শ্রমজাবা মানুষের একহরূপ স্ষেচ্ছাপ্রণোদত সোদ্রাতামূলফ- 
লংযুক্তি এই যুক্ররাস্রিকতার স্থান নিতে পারে।”১ 

এই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে দে মম্পর্কে তিনি বলেন £. 
রুশ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রুশ দেশের লমপ্ত শ্রমজীবী মানুষের ছারা 
নির্বাচিত সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেন অথবা! কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির হাতে 
স্তত্ত থাক! উচিত। অধিকন্ত, আমাদের লার্বজনীন ভোটাধিকারের “নী তির” 
অভ্রাস্ততা সমন্ধে বুর্জোয়৷ সংস্কারকে বর্জন করতে ছবে। ভোটাধিকার 
ন্ভবতঃ জনগণের সেই অংশকেই দান কর! হবে যার! শোধিত, অথবা যার! 
অপরের শ্রমকে আত্মপাৎ করে না। এটা হচ্ছে, সর্বহারা ও গরীব কৃষকের, 
একনায়কত্তবের স্বতঃপিদ্ধ অন্সিদ্ধান্ত ২ 

শান্তি স্থাপনের ফলে কিছুট! অবকাশ পেয়ে সোভিয়েত সরকার বিভিন্ন 
আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় লেনিনের 
স্থযোগ্য লহুকারী ছিপেবে স্তালিন পর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। এই 
পর্যায় থেকে শুরু হুল গঠনমূলক কাজে তার প্রতিভা স্ফুরণের কাল। 
বিপ্রবোত্তরকালে ষতগুলি সঙ্কটের লম্মুখীন পার্টি বা লরকারকে হতে হয়েছে 
দবগুলির ক্ষেত্রেই স্ভালিন ছিলেন অগ্ততম কাগ্ডারী। জাতীয় সমন্তার 
লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিদ্ধান্তগুলি তিনি রচনা করেছিলেন এবং রুশ সোভিয়েত 
ফেডারেটিভ পোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রথম গঠনতঙ্ত্রের খলড়াও তারই 
রচনা। গঠনতন্ত্রে অন্থমোদিত খসড়ার মুখবন্ধে দংক্ষেপে বলা হয়ঃ 
“বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা, মানুষের দ্বার! মানুষের শোষণের অবলান 
ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা__যে ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের 
অত্যিত্ব থাকবে না-_এই উদ্দেস্টে বর্তমান অন্তর্বতী কালীন যুগের সঙ্গে লঙ্গ তিপুণ, 
শক্তিশালী নিখিল রুশ সোভিয়েত শক্তির আকারে, শহর ও গ্রামের লর্বহারা 
এবং গরীব কৃষকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রুশ লমাজতান্ত্রিক 
যুক্তরাত্ীয সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ংবিধানের মল লক্ষ্য।৩ 

সবল্পদিন স্থায়ী প্যারি কমিউনের কথা বাদ দিলে মাস্থষের ইতিহালে 
দর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের এবং দর্বহারা একনায়কত্বের আদর্শ সম্পূর্ণ অভিনব।, 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খওড। 
২। ্রঁ। 
৩। এ। 
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লেনিন এই একনায়কত্বের সংজ্ঞ! দিয়েছেন, “এটা এমন একটা শক্তি বা 
'্লামরিক কার্যকলাপের জনক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জনা, 
পুরনো সমাজের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করার জন্য গমানভাবে 
ফাজে লাগান যায়।* প্রকৃতপক্ষে বিপ্রবের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বলশেভিকদের চরম প্রয়োজনীয় সমস্যা লমাধানে সম্মুখীন হতে হছল-_-শাসন 
বিভাগে, দংগঠন বিভাগে, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক, প্রচার ও 
আন্দোলন বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ-- প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের কাজ 
করতে হুল। সঠিকভাবে মূলনীতির প্রয়োগে এগিয়ে চলার পথকে 
আলোকিত কধার প্রয়োজন ছিল; “বারোচি পু পত্রিকায় স্তালিনের 
প্রবন্ধগুলির পথনির্দেশক ছিসেবে অপরিমেয় মূল্য ছিল এবং লোভিয়েত 
সরকারের অনুজ্ঞাগুলোও কম মূল্যবান ছিল না। রাশিয়ার জনদাধারণের 
অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র ১৯১৭ সালের ২রা! নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল 
এবং তাতে লেনিন ও আ্ালিন যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলেন । ১৯১৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে দোভিয়েতগুলির তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেমে গৃহীত 
নির্যাতীত ও শোধিত জনসাধারণের অধিকারের ঘোষণাপত্ঞটি স্তাজিনের- 
সহযোগিতায় লেনিন রচনা করেছিলেন । 


১৯১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল লেনিনের ইচ্ছাছুসারে স্তালিন ইউক্রেনে 
গেলেন সেখানকার বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে গিয়ে 
তিনি শ্রমিক-কৃষক জনগণের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের চরিজ্র 
উদঘাটিত করেন এবং বিদ্রোছ পরিচালনা করে পার্টির উদ্দেশ্ড সাধন করেন। 
বিয়েলো-রাশিয়াতে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও তিনি এক প্রধান 
ভূমিক! পালন করেন। তাতার-বশ.খির রিপাবলিকের গঠনতাম্ত্রিক কংগ্রেসের 
আয়োজন স্তালিন করেছিলেন এবং এই কংগ্রেমে তিনিই ছিলেন সভাপতি । 

নবঞ্জাত সোভিয়েত সরকারের সাষনে সর্বাপেক্ষা বড় নমন্তা হয়ে দেখা 
দিল খাস্ঠলমন্তা। অক্টোবরে যখন বলশেভিকরা! প্রথম ক্ষমতা অধিকার 
করল তখন লেনিনগ্রাদদে মাত ছুদ্দিনের খাছ্য মজুত ছিল এবং প্রত্যেক গুদাম 
ও খাগ্ঠভাগ্ডারে ব্যাপক ঘ্ল্লানি চালিয়ে স্তালিন দশদিনের মতো রুটি 
দরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে 
তাকে খাস্ভ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। খাগ্যসমশ্যার জরুরী মোকাবিলার 
গুরুপাদ্িত্ব গ্রহণ করে তিনি অঙ্থনদ্ধান চালিয়ে দেখলেন দেশের বিভিন্ন 
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স্থানে কায়েমী স্থার্থবাদীরা খাছশশ্ত লুকিয়ে কৃত্রিম ছুঠিক্ষ স্যরি করছে 
এই খাস্ভশশ্ত উদ্ধার করতে হলে লশস্ত্র বাহিনীকে কাঞ্জে লাগাতে হবে 
এ বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত নিজেন। ২৩শে মে লেনিনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত 
এক তারবার্তায় স্তালিন জানালেন £ 

উত্তর ককেশানে প্রচুর খাস্চশস্ত মজুত আছে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে তা 
পাঠান যাবে না, কারণ রেলপথ কেটে দেওয়া হয়েছে । যতদিন না রেলপথ 
আবার ঠিকভাবে বলান হয়, ততদিন খান্তশস্ত স্থানান্তরে প্রেরণ করার কথা 
উঠতে পারে না। লামারা ও সারাটভ প্রদেশে একটি অভিযাত্রী দলকে 
পাঠান হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আপনার 'কাছে খাস্তশস্য 
পাঠান লস্ভব হচ্ছে না। দশদিনের মধ্যে রেলপথ ঠিক করে নিতে পারব 
বলে আমরা আশা করছি। যতটা পাবেন অপেক্ষা করুন; মাংল এবং 
মাছ বিতরণ করুন, এগুলে! আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাতে পারি। সগ্তাহু- 
থানেকের মধ্যে অবস্থার উম্নতি হবে 1 

কয়েকদিন পরেই তিনি আবার বেনিনকে এই মননে তার করলেন : 
«আপনাকে ১৬* খানা গাড়ী ভি খাগ্যশস্ত এবং ৪৬ খান! গাড়ী বোঝাই 
মাছ এই পথে পাঠান হচ্ছে । বাকীট] সারাটভের পথে পাঠান হবে ।”১ 

এইভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝটিকার বেগে ছুটোছুটি করে স্তালিন 
খাদ্াযশপ্য সংগ্রহ করে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু 
জনগণের শক্র কুলাঞ্র। কৃত্রিম দুরিক্ষ স্থষ্টি করে সোভিয়েত লরকারের বিরুদ্ধে 
জনগণকে বিদ্রোহে উদ্কানি দিতে থাকে । ডন অঞ্চলের জারিৎদিনে ( পরবর্তী 
কালের নাম স্তালিনগ্রাদ ) প্রতিবিপ্রধী বিপ্রোহছ দেখা দিল, বিক্ষোভ দেখা 
দিল মন্কোতে। ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোননের তখন তরসা স্তালিন। অসাধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্থ ভ্তাজিন লেনিনের এক পঞ্জের উত্তরে লিখলেন £ এনশ্চিন্ত 
থাকুন, এই রোগগ্রতন্ত উন্মাদ লোঞদের নঙ্গে ব্যবহারে আমাদের হাত কখনও 
কাপবে না। শত্রুর লঙ্জে আমরা শক্রর মতই ব্যবহার করব ।,২ 

খাঘ্যশশ্ত সরবরাহ করার কাজে স্তা'লনের প্রতি লেনিন ও পার্টির ষে 
কতখানি আস্থা ছিল কাভীন্গল অব পিপলস কমিশাস-এর এক ঘোষণ।- 
পঞ্জে তার পরিচয় রয়েছে £ 


১) ই. ইয়ারোস.লাভক্ছি জোসেফ স্তাজিন, পৃঃ ১৩৭ 
হ। এ পৃঃ ১৩৬ । 
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«প্রতিবিপ্রবীদের হার! লাইবেরিয়া রেলপথের কতকগুলি সংযোগন্থল 
দখল করার পর অবঞ্থই বৃতৃক্ষ জনদাধারণের খাদ্যব্যবস্থা আরও বিপর্যস্ত 
হবে। কিন্তু রুশ, ফরাসী, ব্রিটিশ ও চেকোক্সোভাকিয়ার পাজাজ্যবাদীরা 
হুহিক্ষ সৃষ্টি করে বিপ্লবকে দমিয়ে রাখতে কিছুতেই পারবে না। উত্তরাঞ্চলে 
ছুতিক্ষের সুষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে শীস্ই সাহায্য এসে 
পৌছবে। পিপজস্‌ কমিশার স্তালিন, যিনি এখন জারিৎলিনে রয়েছেন 
এবং সেখান থেকে ভন এবং কুবান অঞ্চল হতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, 
আমাদের তার করে তিনি জানিয়েছেন যে তার কাছে প্রচুর খাদ7/শশ্ত আগছে 
এবং মেগুলো এক নগ্চাছের মধেঃই তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার 
আশ! করেন ১ 

এইভাবে স্তালিনের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে নবজাত লোভিয়েত সরকার 
তীব্র খাদ্য দংকটকে অনেকথানি কাটিয়ে উঠতে পারল । খাদ্য সংকট ও 
বিভিন্ন স্থানের প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে গিয়ে স্তালিন লক্ষ্য 
করলেন সৈন্ত পরিচালনভার পাওয়ার স্থষোগ নিয়ে উ্রটর্স্ক মারাত্মক বিশ্বাম- 
ঘাতক্তাপূণ কার্ধকলাপ করে যাচ্ছে যা কার্ধত সামাজযবাদী ও শ্বেতবক্ষীদের 
সহায়তা করার নামান্তর । তিনি অবিলম্বে লেনিনকে পত্রধোগে ট্রট্ক্কির 
এই পঞ্চম বাছিনীন্থলভ কাধকলাপ অবহিত করেন এবং ঠনন্য পরিচালনভার 
থেকে তাকে অবিলদ্ছে সরিয়ে দেওয়ার দাধী জানালেন। লেনিন স্তালিনের 
উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন তাই বিচ্ছিন্ন দেনাবাছিনীগুলোকে সংগঠিত 
করার দায়িত্ব তার উপর দিলেন। তিনি ভরোশিলভ, ওর্জনিকিদজে, যুদদিয়েছি, 
কিরভ প্রমুখ নেতাদের লহযোগিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্োই সৈন্যদলকে 
পুনর্গঠন করতে, উপযুক্ত ডিভিলন, ব্রিগ্রেভ ও রেজিমেণ্ট স্থষ্টি করতে, লামরিক 
দরবরাহ বাবস্থার উন্নতি করতে এবং পৈগ্বাছিনী ও জন্লাধারণের মধ) থেকে 
গ্রতিপ্প্রবীর্দের বিতাড়িত করতে লমর্থ হলেন । 

ইতিমধ্যে রাজধানী মক্কোতে স্থানাস্তরিত হয়েছিল। লেনিন রাজধানীতে 
থেকে সমগ্র সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্ত উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে: 
চলেছেন। খাদ্য সংকট, বিশৃঙ্খলার স্থযোগ নিয়ে গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি নিদাঞ্ণ 
লমস্তাধলীর সম্মুখীন হতে হয়োছল নবজাত সরকারকে । কিন্ধ সুদক্ষ 
পরিচালনা এবং লৎ ও আন্তরিক লহুকমাদের উদ্যোগে একের পর এক কাটিয়ে, 


১। ই, ইন়্ারোন-লাভক্ষি, জোসেক স্তালিন, পৃঃ ১৩৬। 


১৬৭ 


'উঠছিজেন শ্রমিবকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রের বিপদ । এই লময় জারিৎষিনের 
গৃহযুদ্ধ এফ এঁতিহালিক ঘটনা । এখানকার গৃহযুদ্ধ বিপর্ধত্ত করার জন্য 
লেনিন স্তাজিনকে পাঠালেন দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সভাপতি 
করে। স্তালিন অদাধারণ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপ্রবী 
বাহিনীকে পরিচালনা করেন এবং বিজয়লাভ করেন। সেনাবাহিনীর 
ভারপ্রাঙ্ড কমিশার উট্স্কির উপর প্রথমদ্দিকে লেনিন আস্থা স্থাপন করলেও 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝলেন স্তাঁলিনের মতে! লোককেই এই দায়িত্ব দেওয়। 
দরকার । এ লময় প্রায় প্রতিদিন গৃহযুদ্ধের অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিনি 
'লেনিনকে অবহিত রাখেন । জারিৎদিনে পৌছেই তিনি এক চিঠিতে 
লেনিনকে আশ্বস্ত করেনঃ *৬ই তারিখে জারিৎনিনে পোৌীছেছি। 
অথনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিভ্রান্তি থাকা সত্বেও শৃংখলা স্থাপন কর! 
যাবে ।.-*বাকুতে একজন দূত পাঠিয়েছি এবং ছুয়েকদিনের মধ্যেই আমি নিজে 
দক্ষিণের দিকে রওন1 হব। প্রধান ব্যবসা-প্রতিনিধি জেইৎসেভকে আজই 
সরকারী ভ্রবালামগ্রী নিয়ে চোরাকারবার ও ফাটকাবাজির জন্তে গ্রেপ্তার 
করা হবে।”১ 


অপর এক চিঠিতে স্তালিন লেনিনকে দক্ষিণের অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন £ “দক্ষিণের অবস্থা খুব একটা সহজ নয়।...গ্রত্যেকটি জিনিসই 
নতুন করে শুরু করতে হবেঃ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আমরা যথাযথ বিন্যস্ত 
করেছি, একটা * পারেশন” দণ্ধুর স্থাপন করেছি, ফ্রণ্টের বিতিয় সেকুটরের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি ও পুরানো এবং আমার মতে, অপরাধ- 
মূলক আদেশগুলি বাতিল করে দিয়েছি এবং শুধু এগুলি করার পরই কালা 
ও দক্ষিণে তিখোরেতস্কায়ার দিকে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম ।'২ 

৩১শে আগন্ট এক পত্রে লেনিনকে লেখেন; “দক্ষিণ ও কাম্পিয়ান 
অঞ্চলের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে । এই সমস্ত অঞ্চল রাখার জন্য (যা আমরা 
অবস্ঠই রাখতে পারি ) আমাদের কয়েকট। হান্কা ডেষ্রয়ার ও কয়েক জোড়া 
সাবমেরিন দরকার । আপনার নিকট আমার একান্ত অন্গবোধ১ সকল বাধা 
ভেঙে ফেলুন এবং আমরা যে জিনিসগুলোর জন্ত অনুরোধ জানাই সেগুলো 


৯। স্তালিন রচনাবলী; নবঞ্জাতক সংস্করণ, চত ঁ খণ্ড। 


২। এ্র। 


১৬৮ 


পাঠানো ত্বরান্বিত করুন। বাকু, তৃক্িস্তান, উত্তর ককেশিয়া আমাদের হবেই 
€ নিঃনন্দেহভাবে ) যর্দি অবিলম্বে আমাদের দাবীগুলে। মেটানো হয়।?২ 

সুদক্ষ লামরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্তালিন দন্সিণাঞ্চলে দেনিকিনের 
শ্বেত বাহিনীকে নিদারূণভাবে পরাজিত কবেন। দ্েনিকিনের বিপর্ধয়ের 
পর শ্বাস ফেলার মত অবকাশ পাওয়া গেল। ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জ্ন্ত লেনিন স্তালিনকে ভার দিজেন। 
১৯২ লালের. ফেব্রুযঘারী-মার্চ মামে তিনি জ্বালানি সংকট নিরসনের জন্ত 
কয়ল। খনিগুলি থেকে কহলা উদ্ধারের উদ্ছেশ্তে শ্রমিক বাহিনী ও শ্রমিক 
সাধারণকে মমবেত করলেন। শ্রমিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বজেন, "হই 
মৃহর্তে দেনিকিনকে পরাজিত করার মতই সমগ্র রুশের ক্ষেত্রে কয়ল। সংগ্রহ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ।, এইভাবে তার নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় 
ইউক্রেনের বলশেভিকরা প্রচুর কমুলা সরবরাহ করে দেশকে নিদারুণ জালানি 
ংকট থেকে উদ্ধার করেন। এই সমন্ত বর্মকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা ছল 
স্তাসিনের । কমরেড ৬বোশিলভ লিখেছেন £ 

৭১৯ ৮ থেকে ১৯২* সাল পর্বস্ত সম্ভবত্তঃ কমরেড স্তালিনই একমাত্র 
বাক্তি ছিলেন যাকে কেন্দ্রীয় কমিটি এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্র 
ক্রমাগত যাবার নির্দেশ দিচ্ছিল । কমিটি তার জন্ত দেই সমস্ত ফ্রণ্টই নির্বাচন 
করেছিল, যেখানে শক্র প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে, যেখানে বিপ্লবের বিকুছে। 
আক্রমণের আশঙ্ক1 ছিল সবচেয়ে বেশী ।*২ 

সামরিক বাহিণীর দক্ষ বাক্তি না হলেও স্তালিনের মেধা ও দৃরদৃষ্টি এত 
উচ্চ পধায়ের ছিল যে ব্বার তিনি সামরিক নায়কদের প্রথামাফিক 
সিদ্ধান্তকে অগ্রাহা করে স্বীয় নিরশশি জারী করেছেন এবং প্রমাণিত হয়েছে 
যে তিনিই লঠিক। একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে । সমস্যা দেখ। 
দিল ক্রযাপনায়। গোর্কা এবং সিরায়া লোসাদ হুর্গ ছুটি দখল নিয়ে । পেনা 
বিভাগের অভিজ্ঞ নায়করা বললেন ছূর্গ ছুটি সমুদ্র পথে দখল করা যাবে না। 
স্তালিন তাদ্রে সঙ্জে একমত হলেন না-তিনি নির্দেশ দিলেন সমুদ্র থেকেই 
ছুর্গ দখল করতে হবে। দেখা গেল স্তালিনের নির্দেশই ঠিক ছিল, এভাবেই 


১। স্তাজিন র€নাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড। 
২। কে. ভগোশিলভ- স্তালিন ও লালফৌজ । 


১৬ 


হ্থালন--১১ 


হুর্গ ছুটি দখল করা গেল। এ বিষয়ে তিনি লেনিনকে এক তারবার্তায় 
জানান £ 


ক্র্যাসনায়া গোর্কার ছুর্গ দখলের পরে মিরায়া লোমাদ দখল করা 
হয়েছে । তাদের কামানগুলেো ঠিকভাবেই চলেছে ।"-*নৌবিশারদগণ 
বলছেন যে, নৌ যুদ্ধ বিজ্ঞান অন্থদারে ক্র্যালনায়া গোর্ক সমুদ্র থেকে দখল 
করা! যেতে পারে না। এই তথাকধিত বিজ্ঞানের জন্ত আমি কেবল হঃখ 
প্রকাশই করতে পারি। স্থলে এবং জলে অন্য সমত্ত আদেশ অগ্রাহা করে 
আমার নিজের নির্দেশ দিয়েছিলাম। রণক্ষেত&রে আমি এবং সাধারণাবে 
অসামারক অধিবাশীরা আমাদের সরকারী সাষরিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
যে বাধা দিয়েছিলাম, তার জন্তই গোর্কাকে তাভাতাড়ি দখল কর! সম্ভব 
হয়েছিল। একথা ঘোষণা করা আমি কর্তব্য বলে বিবেচনা করি যে, 
ভবিস্ততেও আমি এইভাবে কাজ করব, বিজ্ঞানের প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা 
ধাক। লত্বে9।”১ 

জাবিৎলিনে বিজয়ের পর ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮ গণপরিষদের কাছে এক 
তারবার্তায় স্তালিণ জানান: 'জারিংসিন অঞ্চলে পোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
আক্রমণ সাল্যমণ্ডিত হয়েছে £ উত্তরে ইলোঙ্লায়া স্টেশন অধিকৃত হয়েছে, 
পশ্চিমে কালা5, ল্যাপিশেভ ও ভন ব্রিঙ্গ এবং দক্ষিণে লাশ.কি, নেমশেতস্কি 
ও ডেদকিন অধিকৃত। ক্র সপ্পূর্ণরূপে নি'শ্চহ ও ডনের 'অপর দিকে উৎখাত। 
জারিৎলিন নিরাপদ । আক্রমণ অব্যাহত ।”২ 

জারিংলিনে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই খবর পৌছাল লেনিনের জীবননাশের 
প্রচেষ্ঠা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই স্তালিন ও ৬রোশিলঙ নিথিল রুশ 
কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটির চেয়ারম্যান স্বের্দলভকে এক তারবার্ প্রেরণ 
করেন £ 


“বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রবী ও নর্বছারাদের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত নেতা ও 
শিক্ষক কমরেড লেনিনের জীবনের উপর বুর্জোয়া ভাড়াটেদের জঘন্ততম 
আক্রমণের খবর গুনে উত্তর ককেশাসের সামরিক অঞ্চলের মিলিটারি কাউব্লিল 


১। কে, ভরোশিলভ-_স্তালিন ও লালফৌজ। 
২। স্তালিন রচনাবলী নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড। 


১৭৩ 


প্রাণনাশের এ স্বণয অপচেষ্টার প্রতু।ত্তর দেবে বুর্জোয়া ও তাদের দালালদের 
বিরুদ্ধে প্রকান্ড ও সথলংবদ্ধ গণলন্ত্রাপ চালিয়ে ।:১ 


কোলচাকের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে দেশী-বিদেশী প্রতিবিপ্রণীরা 
লেনাপতি দ্েনিকিনের উপর আস্থা স্থাপন করল। ১৯১৯ লালের গ্রীষ্মকালে 
দেনিকিন অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, অর্থ সংগ্রহ করে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান 
শুর করে দিল। যুদ্ধের জন্ত ভারপ্রাপ্ত ট্রটস্কি দেনাবাহিনীকে যেভাবে 
মোকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল নবজাত 
গোডিয়েত রাষ্ট্রকে প্রতিক্রিয়াচক্রের হাতে তুলে দেওয়াই তার মূল উদ্দেস্ত। 
বিশ্বাঘাতকের উপর ভরসা করে দেনিকিনের ঠণন্তদল ওরেল অধিকার 
করল এবং মস্কো! থেকে মাত্র চার ঘণ্ট। পথের দূরত্বে বুছৎ অস্ত্রাগার টুলা 
শহরের উপকণ্ঠে এদে হাজির হল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ট্রট-স্কির হাত থেকে লমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে স্তালিনের উপর 
সমত্ত দায়িত্ব দিলেন। জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতায় স্তালিনের সুযোগ্য 
মর পরিকল্পনা লফল হল এবং দেনিকিনের বাহিনী চুড়াস্তভাবে বিপর্যস্ত 
হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এক বছরের মধ্যে ইউক্রেন ও উত্তর ককেশানের 
লমস্ত স্থান থেকে শ্বেতরক্ষীদ্দের বিতাভিত করা হুল। 

কোলচাক দেনিকিন এবং জুডেনিকের নিদারুণ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে 
লালফৌজের বিজয়গৌরব ঘোষিত হল এবং বিশ্বের লামনে দামরিক শক্ষি 
হিসেবে নবজাত রাষ্ট্রের মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স 
এবং ইতালি নোভিয়েত রাশিয়ার উপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হল। 
কিন্তু প্রতি-আক্রমণের সমাপ্তি এখানেই ঘটল না। ১৯২* সালের আগস্ট 
মাসে দক্ষিণে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ দেখ! দিল_-এই প্রতিবিপ্রবী অভূ্খানের 
নায়ক ছিল একজন অজ্ঞাত লোক-_ব্যারণ র্যাজেল। ২রা আগস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল £ রর্যাঞঙ্জেলের সাফল্য এবং কুবানের 
আশঙ্কাজনক পরিস্থিত্তির কথ! বিবেচনা করে র্যাজেল রণাঙ্গনকে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ জম্পূর্ণ ভিন্ম একটি রণাঙ্গন বলে ভাবতে হুবে এবং এখানে ভিন্ভাবেই 
কাজ করতে হুবে। একটি বিপ্লবী সামরিক কাউীান্সপগ গঠন করার জন্য 


১। স্তালিন রচলাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খওড। 


১৭১ 


এবং র্যাজেল রণাঙ্গনে তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্ত কমরেড 
স্তালিণকে নির্দেশ দেওয়। হয়েছে ।১১ 

র্যাজেলের বিজ্রোহের স্থযেগ বুঝে বিদেশী লাম্রাজ্যবাদীরা নতুন করে 
সোভিয়েত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় পোলিশ 
সরকার ১৯২০ পালের এশ্রিলে ইউক্রেন আঞুমণ করল এবং কিয়েভ দখল 
করে নিল। এবাএও ট্রটপ্ষির বিশ্বাসঘাতকতায় একদল লালকৌজ প্রধান 
প্রধান রসদকেন্দ্র থেকে বচ্ছিম্স হয়ে যায়। তার ফলে ব্রিটিশ ও «রাসী 
সাম্রাজাবাদাদের সাহায্যে শোশ্যাণ্ড,। পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বিএ্লো। 
প্শিয়াকে বাচ্ছন্ধ করতে সম হল। এই গৃহযুদ্ধের সময়ে যখনই যেখানে 
সংকট দেখা দিয়েছে ব| প্রতিব্প্রণী বিদ্রোহ বা আক্রমণ ঘটেছে ত*নই 
পার্টির কেন্দ্রায় কমিটি 'বশেষ কঃ লেনিনের নিদেশে অপাধাবণ ক্ষমতাপম্পক্স 
নেতা স্তালিনের উপর মোকাবিল1 করাও দাযিস্ব পড়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
তার অভূতপূধ বর্মকৃশল'ঠার জয় হয়েছে। এই নব যুদ্ধে একাগ্ড সহযোগী 
ভরোশলতের ডা খেকে তার রণনৈপুপোর পাঁবচয় পাওয়া যায় £ 

“কম বভ শুাালিনের সবচেয়ে আশ্চষ শাক্ত হুল এই যে, তিনি খুব 
হাড়াশা ড় পরিস্থ'ত বুঝে €নতে পারতেন এবং তাকে মায়তেে আনার জন্য 
দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারক্টেনে। শিখিল শা অবাধাতা এবং খ্শৃঙ্খল 
কাজেব তান নিদয বরোধা ছিলেন এবং বিপ্রবের খ্ার্থের জন্ত যখনই 
প্রয়োজন হয়েছে তখনই অঞ্জাল ফেলার জগ্ত চরমগপন্থা গ্রহণের দায়িত্ব নিজে 
নিতে কথনওদ্ববা করতেন না 1২ 

১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় 
কমিটি গৃঠযুদ্ধ কৃতিত্বের জগ্ত স্তালিনকে “অর্ডার অব দি রেড বানার' সম্মানে 
ভূষিত করেন। বিপ্রবের সংগঠন ও বিজয়ের ক্ষেত্রে যেমন স্তালিনের ভূমিক 
ছিল প্রথম সারিতে, প্রতিবিপ্রবীদের বিরুদ্ধে তত্বগত ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে 
সংগ্রামে তীর স্থান যেমন ছিল নবাগ্রগণ্য ঠিক তেমনি শিশু রাষইীকে সমস্ত 
দেশী বিদেশী ষড়ধন্ত্র থেকে রক্ষা করার ক্ষেজ্েও তার ভূমিকা ছিল অনন্য। 
পামারক পেনানায়ক, লালকৌভ্ডের নেতা ও লংগঠক ছিসাবে এবং রণাঙ্গ-ন; 


১। কে, ভরোশি ৪ল-_ স্ালিন ১৬] ঙগাজফৌজ | 
২। এ । 


'লোভিয়েতের উপধু্পরি লাকল্যের উদ্বোধকরূপে তার রুতিত্ব এ্রতিহানিক। 
রুশ বিপ্লবের বিজয় এবং বিজ্ঞয়কে অব্যাহত রাখার সংগামে স্যালিনের 
নাম ঞ্রুবতারার যত অঝ্ান। যেখানেই লংগ্রামের বিজয় ও সাফল্য 
দেখানেই স্তালিনের নাম বিজড়িত, লাধারণ কর্মীরূপে নয় ন'গঠক নেতা 
হিসেবে। 


১৯১৯ গালের ২-৬ই মার্চ রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিলেবে 
স্তালিন কমিউ'নস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগেসের কাজে যোগদান ককেন 
এবং বিশ্ব বিপ্রবের পরিপ্রেক্ষিত রচণায় মার্পবাদী-লেনিনবাদী নীতি ব্যাখা 
করেন। আটকশোর দেশের অভান্তরে বিপ্লবী ক্কাণ্ডে নিযুক্ত এই নেতা 
আন্তর্জাতিক ক্ষেরে ঠার তাত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞকার স্পশ রাখতে সমর্থ 
হন। এর পর শমনুষঠিত হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টর (বলশেতিক ) অষ্টম 
কংগ্রেম ১৮-২৩শে মার্চ ১৯১৯। পার্টি কর্মস্থচীর চুড়াজ বূপদাণের জন্য যে 
কমিশন কংগ্রেসে গঠিত হয় তাতে স্তালিন নির্বাচিত হুন। সামরিক গ্রগ্জে 
গঠিত কমিশনেও তার নাম যুক্ত হয়। অষ্টম কংগ্রেমে সামরিক প্রসজেই 
তিনি প্রতিবেদন উপস্থিত করেন। এই প্রতিবেদনে মূলতঃ ট্রটস্কি কর্তৃক 
গঠিত স্বেচ্ছা ক্মীদেঞ নিয়ে গঠিত দেনাবাছিনী সম্পর্কে আলোচনা কেন্দ্রীভূত 
হয়। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় হ্থেচ্ছাকমীদের নিয়ে গঠিত বাছিনীর 
মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে এবং অ-টদনিকম্থলভ মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে 
যার ফলে বহুস্থানে লালফৌজের বিপষয় ঘটে । এই সমন্যার সমাধান 
হিসেবে শ্তালিন প্রস্তাব করেন £ 


*আমি নিশ্চয়ই বলব ষে সেই অশ্রমিক মানুষেরা-_-কৃষ করা, যারা আমাদের 
সেনাবাহিনীর অধিকাংশ হয়েছে, তারা সমাজতন্ত্রের জন্য শ্বেচ্ছায় লড়াই 
করবে না। ব্ছ ঘটন! এর প্রমাণ দেবে। পশ্চান্তাগে এবং রণঙজনে ধারা 
বাছিক বিদ্রোহ, রণাঙ্গনে ধারাবাহিক বাড়াবাড়ির ঘটনা! দেখিয়ে দেবে যে 
আমাদের দেনাবাহিনীর অধিকাংশ যে অ-লর্বছারা মানষেরা তার! স্তেচ্ছায় 
লাম্যবাদের জন্ত লড়তে প্রস্তত নয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে এইপব 
ব্যাক্তিদেরকে পুনঃশিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃংখলাবোধ উজ্জীবিত 
করা, তাদেরকে ফ্রণ্টে এবং পশ্চাদভাগে পর্বহারা নেতৃত্বের অন্থদারী করা, 
আমাদের লাধারণ দমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্ত তাদেরকে লড়াই করতে বাধ্য 


১৭৩ 


করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে একটি দত্যকারের নিয়মিত লৈন্ভবাহিনী গড়ে তোলার 
কাজ সম্পূর্ণ করা, একমাজ্জ যা দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে ।”১ 

অষ্টম কংগ্রেণ থেকে স্তজিন আবার কেন্ত্রীয় কমিটির লদন্ত নির্বাচিত 
হন। ২৪শেমার্চ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে তিনি পলিট- 
ব্যুরো ও সংগঠনী ব্যুরোর লদশ্ত নির্বাচিত হন । ৩০শে মার্চ ১৯১৯ সোভিয়েত" 
সমুহের সারা কুশ কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে “রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মগ্তী হিসেবে মনোনীত করে। গৃহযুত্ধর নিদারুণ ব্যত্ততার মধ্যে এই নতুন 
দায়িত্ব তার অসাধারণ কর্মকুশলতার স্বীকৃতি। শুধু সেনাবাহিনীকে নংগঠিত 
করা নয় লেনিনের নির্দেশ ও শিক্ষার আলোকে রাষ্ট্রের অভাস্তরে সমস্ত 
পরকারা কাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠ। ও রাষ্ট্র কাঠামোকে শ্রমিক ও কৃষক জনগণের 
ঘনিষ্ঠ দংস্পরশে আনার কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেন। সংগঠনী শক্কি তার 
যেমন অসামান্ত ছিল তেমনি দৃঢতাও 1ছণ অমীম, দোছুল্যমানতা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে হুবলতার লেশমাত্র তার মধ্যে ছিল না। তাই যে দায়িত্বইই তিনি 
গ্রহণ করতেন, লাফল। স্থনিশ্চিত হতো । ১৯২ সালের ২৯শে মাচ থেকে ৫ই 
এপ্রিল পধন্ত রুশ কমিউনিন্ট পার্টির নবম কংগ্রেম অহষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলি মংগঠনের প্রশ্ত্রে খলড়া প্রস্তাব রচনার জণ্ড গঠিত কমিশনে 
স্তালিনকে গ্রহণ কর। হয়। এই কংগ্রেন থেকে গঠিত কেন্ত্রীয় কমিটিতে এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে গঠিত পলিটবুযরোতে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। 

২৩শে এপ্রিল লেনিনের পঞ্চাশবর্ষ পূতি উপলক্ষে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি 
(ব.) র মস্কো কমিটি আহৃত সভায় স্তালিন ভাষণ দেন এবং “রুশ কমিউনিস্ট 
পার্টির সংগঠক ও নেতা ছিলেবে জেনিন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ 
প্রবন্ধে তিনি সর্বহার! বিপ্রবের পধায়ে লেনিনের অব্ানগুলি উল্লেখ করে 
পরিশেষে বলেন £ 

'র্বহারা বিপ্লব ও সবহারাশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের পদকে টিকিয়ে রাখতে 
হলে একজনকে অবশ্তই তত্বগত ক্ষেঞ্জের শক্তিকে পর্ধহারা আন্দোলনের 
বাস্তব "সংগঠলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে হুবে। পি. আফ্পেলরড 
যখন মার্কপবাদী ছিলেন তখন লেনিন নম্পরে গিবেছ্িলেন যে লেনিন “একজন 
ভাল বাহ্ববক্ষেজ্রের কমার অভিজ্ঞতার লর্জে একটি তত্বগত শিক্ষা ও একটি, 


১। ছ্তাজিন রচনাবলী, নবজাতক সংক্ষরণ, ুর্থ খণ্ড । 


১৭৪ 


গ্রমারিত রাজনৈতিক দৃগ্বিভঙ্গিকে সার্থকভাবে যুক্ত করেছেন।” “সভ্য” পু'জি- 
বাদের তত্ববিদ আক্মেলরড মহাশয় এধন লেনিন লম্পর্কে কী বলবেন তা 
আন্দাজ করা শক্ত নয়। কিন্তু আমরা যারা লেনিনকে ভালমতো জানি এবং 
যার! বস্তগতভাবে বিষয়গুলিকে বিচার করতে পারি, তার্দের কোনও লন্দেহ 
নেই যে লেনিন এই পুরানো গুণকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন । প্রসঙ্গতঃ 
এখানেই একজনকে সেই কারণটি খু'জতে হবে ধে কেন আর কেউ নয়, একমান্্র 
লেনিনই আজকের পৃথিবীর নবচেয়ে শক্ষিমান ও সবচেয়ে ইম্পাতদৃঢ 
লর্বহার! পার্টির নেতা ।”১ 

২২-২৯শে *ডিপেম্বর ১৯২* সোভিয়েতসমূহের অষ্টম লারা রুশ কংগ্রেসে 
স্তালিন অংশগ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতিমণ্ডলীর সদশ্য 
নির্বাচিত হুন। 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবঞ্জাতক দংস্কবণ, চতুর্থ ৭গড। 


১৭৫ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


শান্তির পরিবেশে অর্থনৈত্তিক পুনগগঠন-- 
পার্টির সাধারণ জম্পাদ ক.পদ্ধে স্তাজিন 


১৯১৪ থেকে ১৯২* সাল-_এই দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রথমে সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ 
এবং পরে গৃহযুদ্ধের মধো সোভিয়েত রাশিয়াকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। 
দীর্ঘকাল এই ক্রমাগত যুদ্ধের কলে দেশের শথনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে 
ভে:ঙ পড়েছিল । তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকে অর্থনীতি 
পুন্গঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হুল। 'যুদ্ধকালীন 
কমিউনিজম'এব নীতি ছিল প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম 
ফল করে তোলা--এখন সে নীতি পরিবর্তন করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
মাধ্যমে কাজ করার সময় এল। নিদারুণ অভাবের মধ্যে জনগণ যেন 
চাইছিল রাতারাতি মুক্তি। আপৎকালীন অবস্থায় যে অভাববোধ মারাত্মক- 
ভাবে অনুভূত হয়নি_-শাস্তির লময় তাই যেন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। কৃষি 
উৎপাদন খুবই নীচে নেমে গিয়েছিল। বন কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিষে 
শ্রমিকর। নতুন করে বেকার হয়ে পড়ছিল। 

খান্চাভাব এমন চরম স্তরে পৌছেছিল যে লালফৌজকে রক্ষা করাই 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল। রুষকদের মধ্য অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছিল। 
শ্রমিকরা অনেকক্ষেত্রে বিক্ষুন্ধ হতে থাকে । এই সহযোগে মেনশেভিক ও 
উট-স্কিপস্থীরা মানুষকে লোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত করার ষড়যন্ত্র 
চালিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কর্ণধার লেনিনকে এইসব চক্রাস্তকারী উপদল- 
গুলিকে রাজনৈতিক ও রাষ্রিক পর্যায়ে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হয়। 
পাশাপাশি লালফৌঞ্জকে শ্রমফৌজরূপে গণ্য করে, উৎপাদনের কাজে 
এ্রধানত নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেও ১৯২১ লালের মার্চ মালে 
দশম পার্ট কংগ্রেষের এক সপ্তাহ আগে ক্রোন্ত্াদৎ বিভ্রেছ দেখা দিল। 


১৭৬ 


বিজোহীর যুদ্ধপরবর্তী ক্লান্তির স্থযোগ নিয়ে দ্রুত আক্রমণ করে একটি প্রথষ 
শ্রেণীর হুর্গ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ দখল করে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে 
পারে না। ভরোশিলভের নেতৃত্বে এক শক্কিশালী লালফৌজ বাহিনী ক্রোন্‌- 
স্াদৎণএ গিয়ে প্রতিক্রিয়ার ছুর্গে চরম আঘাত ছেনে বিন্রোছের পরাজয় 
খটিয়ে বিপ্লবের জয়য।তা অবাধ করে দ্রেন। যদিও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার 
'জন্য বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি লালফৌজের হুয়। 
১৯২১ লালের ৮ই মার্চ থেকে ১৬ই মার্চ পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দশম পার্টি 
ংগ্রেশ অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের উদ্বোধন করে কমরেড লেনিন ট্রটৃস্কি উপদলের 
ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত জল্পনাব্ল্পনাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়ে 
অপেক্ষাকৃত জক্করী পুন্ঠনমূলক বর্মম্থচী ও তার জন্ত প্রয়োজনীয় এক্যের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কংগ্রেদ সমস্ত উপদলীয় চক্রগুলোকে 
€েঙে দেওয়ার আদেশ দিল এবং যাতে আবার উপদলীয় চক্রান্তের প্রাছুর্ভাব না 
ঘটে, কংগ্রেদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত না হয় দেজন্য প্রত্যেকটি পার্টি কমিটিকে 
প্রথর দৃষ্টি রাখার এবং কংগ্রেসের দিদ্ধান্ত না মানলে তৎক্ষণাৎ বিনাশর্তে 
পার্টি থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিল। 


এই কংগ্রেসে স্তালিন জাতীয় সমস্তা বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
তার গুরুত্বও অপরিসীম । গ্রস্তাব আলোচনাকালে তিনি জারের আমলে যে 
সমস্ত জাতি নিপীড়িত হচ্ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং 
জাতীয় সমন্তা সম্বন্ধে ক্রটিবিচ্যুতি, বিশেষ করে, তখনকার লংকটে গ্রেট 
রাশিয়ানদের উগ্রজাতীয়তা ও জাতি-প্রাধান্তের বিরুদ্ধে সংগাম করার জন্য 
পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 

তিনি বলেন £ 

জাতীয় প্রশ্ন লমাধান করতে সক্ষম হওয়া দুরে থাক, বুর্জোয়া 
সমাজ, পক্ষান্তরে, এই প্রশ্ন "সমাধান করার” জন্ত তার প্রচেষ্টায়, প্রশ্নটিকে 
বাতাস দিয়ে একে ওপনিবেশিক প্রশ্থে পরিণত করেছে এবং এর নিজের বিরুদ্ধে 
আয়ালণাও্ড থেকে হিন্দুস্তান পধস্ত প্রসারিত এক নতুন মোরা স্যষ্টি করেছে। 
জাতীয় প্রশ্রের নিই রূপদান করতে ও তাকে লমাধান করতে সক্ষম একটিমাত্র 
রাষ্ট্রছল মেই রাষ্ট্র, যা উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রমুহের যৌথ মালিকানার 
ভিত্তিতে রচিত-_সোভিয়েত বাষ্ট্র। দোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন নিপীড়িত 
বা আধিপত্যকারী রাষ্্ট নেই, জাতীয় নিপীড়ন বিলোপ করা হয়েছে; কিন্ত 


১৭৭ 


পুরানো! বৃর্জোয়াতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকার ুত্রে প্রাপ্ত গ্রকৃত অনমতা (সাংস্কৃতিক, 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতি ক) এবং অধিকতর লংস্কৃতিসম্পরন্প এবং অপেক্ষাকৃত 
কম সংস্কৃতিদম্পন্ধ জাতিগুলির মধ্যে অসমতার দরুন, জাতীয় প্রশ্ন এমন: 
একটি রূপ গ্রহণ করেছে যা ষেন্ব উপায় রচনার দাবী করে, সেগুলি পশ্চাদ্‌সদ 
জাতি ও জাতিনত্তাসমৃছের ব্যাপক মেহুনতী জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক. 
এবং দাংস্কৃতিক উন্নতি অর্জন করতে সাছাষ্য করবে, সক্ষম করবে তাদের 
এগিয়ে যাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য রাশিয়াকে ধরে ফেলতে ।১৯ 

২৯২১ লালের গ্রীম্ম কালে ত্যালিন অস্স্থ হয়ে পড়লেন। তার স্বাস্থ্যের 
জন্ত দবচেয়ে বেশী চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন লেনিন । তার' অস্থথের কথা 
শোনামান্ত্র তিনি ওর্জোনিকিদ্জেকে এক তারবার্তা পাঠালেন-__'দয় করে 
আমাকে স্তালিনের ম্বাস্থ্যের অবস্থা এবং চিকিৎমকদের অভিমত জানাবেন 1, 
তার কাছ থেকে উত্তর পেয়ে তিনি আবার তার করলেন--্তালিনের, 
চিকিৎসকের নাম এবং ঠিকানা আমাকে জানাবেন। কতদিন হুল তার 
অন্থখ চলছে?" শুধু খোঁজখবর নেওয়| নয়, শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজে গিয়ে 
সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। লেনিনের এই ন্মেহ ও ভালবাসা থেকে একজন 
কমিউনিস্টের প্রতি আরেকজন কমিউনিস্টের মনোভাব এবং বলশেভডিক 
বাদের ছুই শ্রেষ্ঠ নেতার মধ্যে বন্ধুত্বের নিদ্শন পাওয়। যাবে । 

দশম পার্টি কংগ্রেসে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (নিউ ইকনমিক' 
পলিলি_-সংক্ষেপে “নেপ? ) ভিত্তি পত্তন হছুল। এই পরিকল্পনাকে উটস্কি' 
প্রমুখ পশ্চাদপসরণ বলে কুৎসা! রটালেও স্ভালিন প্রমুখ সাচ্চ। বলশেভিকর! 
দভাবে লমথন করেন। এই পরিকল্পনার লংজ্ঞা নিরূপণ করে তিনি বলেন £ 
গনেপ হুল লর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের একট] বিশেষ ব্যবস্থা, যখন ধনতন্ত্রকে লহ 
করা হয় কিন্ত আধিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান চাবিকাঠি লর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের 
হাতে থাকে ; ধনতন্ত্রী ও সামাবাদীদের মধ্যে সংগ্রামে স্কবিধার জন্য, ধনতম্ত্রের, 
স্থানে দামাবাদীদের প্রাধানা বাড়ানোর জন্য, ধনতত্ত্রের বিরুদ্ধে গাম্যবাদের' 
জয়ের জন্য, শ্রেণী গুলির বিলোপ লাধনের জন্য এবং দমাজতাস্ত্রিক অথনৈতিক: 
ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্য এই পরিকল্পনাটি রচন করা হয়েছে ।"২ 

লমগ্র রুশ পার্টির মধ্যে লেনিনের পরেই স্তালিনের নেতৃত্ব যে স্থপ্রতিষ্ঠিত, 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম থওড। 
২। ই.ইয়ারোপলাতক্কি, জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১৫৭ 


১৭৮ 


হয়ে গিয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেল যখন একাদশ পার্টি কংগ্রেসে 
নির্বাচিত কেন্ত্রীয় কমিটি ত্যালিনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির (বলশেিক ) কেন্ত্রীয় কমিটির সাধাৰণ দম্পাদ্ক [যুক্ত করে। এই 
সবোচ্চ পদের গুরুভার দায়িত্ব বহন করেও স্তালিন “জাতি সমস্যা বিষয়ক 
দণ্তর” ও 'শ্রমিক'কুষকের অবস্থা পরিদর্শন দগুরের' গুরুত্বপূর্ণ কাজও 
দগৌরবে চালিয়ে যেতে থাকেন। পার্টি ও সরকারে এতগুলি গুরুতপৃণ দায়িত্ব 
পালনে লেনিনের আস্থা অর্জন করেন স্তালিন নিজ বর্মদক্ষতার গুণে। 
রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশে জাতিগত প্রশ্ন এত জটিল এবং অপমতা' 
বিপ্লবের অগ্গতির পক্ষে এমন বাধাজনক যে যদি তার সমাধান না কর! 
যায় তাহলে সমাজতান্ত্রিক লমাজব্যবস্থা গঠন তো! ব্যাহুত হবেই, উপরস্ধ 
অপস্কোষকে ব্যবহার করে প্রতিবিপ্রবী দল বিদ্রোছের উদ্কানি দিয়ে সবসময়ই 
গৃহযুহদ্ধর পরিস্থিতি স্যষ্টি করে রাখবে, যে পথে লাত্রাজ্যবাদী শক্ষির 
অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকবে । তাই লেনিন এই বুহ্ত্বম সমস্যা সমাধানের 
জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকেই দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। অপরদিকে আরেকটি 
সমস্তা লেনিনকে পীভিত করছিল সেটা হুল অর্থনৈতিক পুন্গঠনমূলক 
কার্যকলাপে আমলাতস্ত্রের অযোগ্যতা ও বাধা সৃষ্টি । স্তরাং রাষ্ট্র কাঠামোর 
সমস্ত স্তরে যদি আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
দৃষ্টভঙ্গি গ্রতিষ্ঠ। করা না যায় তাহলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই সমস্ত 
পর্যায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে সুষ্ঠ সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন 
স্বচ্ছ তাত্বিক দৃষ্টিপম্পরর শক্ত নেতা দরকার- লেনিন এই কাজে স্তালিনকে 
যোগ্যতম বলে মনে করলেন। বল বাছল্য, লেনিনের এই নির্বাচন যে 
কতখানি সঠিক ছিল স্তালিন তার সাফল্য দিয়েই তা প্রমাণ করলেন। একই 
মঙ্জে দুটি মন্ত্রণালয় এবং পার্টির সর্বোচ্চ পদে আমীন থাকায় পার্টির মধ্যে 
কোন ,কোন্‌ ব্যক্তি বিশেষতঃ ট্রট.স্কিপস্থীরা সমালোচন! করতে থাকে । এই 
অহেতুক সমালোচনার বিরুদ্ধে লেনিন উট্ক্কিপন্থী প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কির উদ্দেশ্যে । 
এক বক্তৃতায় বলেন £ 


প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কি খোলাধুলিভাবে অভিযোগ করেছেন যে স্তালিনকে ছুটি 
ষণ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে, ক্িস্ত জাতিপমষ্ির লমশ্তার জন্য, পিপ.লদ 
কমিশারিয়ে্টেন বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং তুকিস্তান, ককেশীয় 
এবং অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ, নিন স্াদবাচেন& করার জন্য আমক্কা কি করতে 


১৭৪ 


পারি? এগুলো হল রাজনৈতিক লমন্যা এবং এই সমাশ্টাগ্তলোর লমাধান 
অবস্টই করতে হবে? এই সমস্ত সমশ্যা দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্টগুলি শত 
শত বছর ধরে ব্যাপৃত আছে এবং গণতান্ত্রিক রিপাবলিকগুলিতে কেবলমান্্র 
অতাস্ত অল্প পরিমাণে এই সমস্যার লমাধান কর! হয়েছে। আমরা এই 
লমশ্যাগুলির লমাধান করছি এবং আমাদের এমন একজন লোক চাই 
যার কাছে জাতিগুজির যেকোন প্রতিনিধি এসে মস্ত ব্যাপার 
ভালভাবে আলোচনা! করতে পারে । এরকম লোক আমরা কোথায় পাব? 
আমার যনে হয়, এমন কি প্রিয়োব্রাঝেনক্কিও স্তালিন ছাড়। আর কারও নাম 
বলতে পারতেন না। 

“শ্রমিক কষকের অবস্থা পরিদর্শন দগ্তুর সম্বন্ধে একই কথা মতা । কাঞ্জ 
অতান্ত বেশী। কিন্তু অন্ুসদ্ধানের কাজ যথার্থভাবে পরিচালিত করার জন্ত 
আমাদের একজন অভিজ্ঞ, সুদক্ষ ব্যক্তিকে ভার দেওয়া চাই, অন্যথা আমরা 
ছোট ছোট ষড়যন্ত্রের মধ্যে ডুবে যাব।”১ 

এই সময় সরকারী দায়িত্বের সঙ্গে পার্টিগত দায়িত্বও ক্রমশ বুদ্ধি পাচ্ছিল। 
দশম কংগ্রেলে নিবাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পলিটবুযুরো গঠিত হয় লেনিন, 
ত্যালিন, ট্রট্‌ক্কি, কামেনেও ও বুখারিন প্রমুখ পাঁচজনকে নিয়ে। পলিট- 
বাগোর মোটামুটি দারিত্বভাগ ছিল এইরকম--লেনিন পার্টি ও লরকারের 
দর্বময় দায়িতে, উ্টস্কি গৃছযুদ্। পরিচালনার দাগিত্বে, কামেনেভ লাধারণভাবে 
লেনিনের নির্দেশিত কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে, বুখারিন প্রচার ও তথ্য 
বিভাগীয় দায়িত্বে এবং স্তালিন পার্টির ধৈনন্দিন লমস্ত কাজ পরিচালনার 
দায়িত্বে। পৃৰ ইতিহাস ম্মরণ করিয়ে দেবে ষে গৃহযুদ্ধের লময় শ্তালিনকে কিভাবে 
ইটস্কর বার্থতা ও অন্তর্থাতমূলক কাজকর্মের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্তু 
লমগ্র রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি করে যুদ্ধ পরিচালনা 
করতে হয়েছে । এক কথায় লেনিনের ছত্রছায়ায় থেকে স্তালিনকে নরক|র 
ও পার্টির প্রায় লমন্ত বিভাগেই সমানভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে। 
পলিটব্যুরে! ছাড়াও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আরেকটি ছোট কমিটি ছিল-_ 

ংগঠনব্যরো! । পার্টিকমীঁদ্ের দায়িত্ব বণ্টন পলিটব্যরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি 
কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলির রূপায়ণ, জরুরী নির্দেশাবলী প্রদান ইত্যাদি কাজ 


১। ই; ইয়ায়োদলাভন্কি, জোলেফ স্তালিন, পৃঃ ২৫৬ 


২০৩ 


ছিল নংগঠনবারোর উপর ন্তস্ত। ১৯১৯ সাল থেকে এই বুারোর দদন্ড 
হিসেবে স্তালিনই ছিলেন পলিটব্যুরোর সঙ্গে সংযোগরক্ষা কারী । 

ইতিমধ্যে শান্তির পরিবেশে কাজ করার স্থযোগে সরকার ও পার্টির 
কাজকর্ন ও তৎপরতা অনেক বেড়ে গেল। সমস্ত স্থানে অর্থাৎ পিছিয়ে 
পড়া জাতিগুলিতেও বিপ্রবের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে । জাতিগত 
নীতির ফলে উৎসাহিত হয়ে গশ্চদ্পদ জাতিগুলিও সমাঞ্জতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে 
এগিয়ে এলেছে।" এই স্থবিপুল বর্মভার স্থপরিচালনার জন্ত আরও অধিক 
সংখ্যক যোগ্য কর্মাকে নেতৃত্বে আন! দরকার। তাই পার্টির একাদশ 
কংগ্রেসে (২৭শে মার্চ থেকে ২বা এপ্রিল ৯২২ ) কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তন 
বৃদ্ধি ছয় এবং 'নাধাবণ সম্পাদক" পদ্থষ্টিহয়। অননবার্ধভাবেই লেনিনের 
ক্পারশক্রমে নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি "দাধারণ সম্পাদক" পদে স্তাপিনকে 
নির্বাচিত করে। এই পদের প্রতি ট্রটস্কির লোভ ছিল এবং ঠিনি তা 
প্রকাশ করেও ফেলেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি তা বাতিল করে দেয়। 
স্তালিনের সহকারা ছিপেবে যে ছুজন নির্বাচিত হন তারা হলেন মলোটড 
ও কুইবিশেভ। পূর্বের পাঁচজন ছাড়াও নবনির্বাচিত পলিটবুযরোতে,' 
জিনোভিয়েভ ও টট্ক্কি যুক্ত হন। ছুজন সহকারীকে নিয়ে লাধারণ সম্পাদক্ষের 
একটি দপ্তর পার্টিএ দৈনন্দিন কাজেও দায়িস্ব পালন করতে থাকে পলিটবুযুরোর 
নেতৃত্বে। রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোল। থেকে ব্প্রিব সমাধা করা' 
ও বিপ্রবোত্তরকালে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করা পর্যন্ত সমস্ত অবস্থাতেই 
লেনিনের নেতৃত্ব সবজনন্বীকৃত। তার কর্মকুশলত।, অসাধারণ তাত্বিক 
দক্ষতা, মার্কপবাদের প্রদারণে অবদান ইত্যাদি এমন এক ম্থউচ্চ ব্যক্তিত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেছিল যার সামনে সমস্ত নেতাই নতমণ্তকে শিক্ষানবিশীর 
ভূ"মকাই বেছে নিতেন। কিন্তু মূল রুশ ভূখণ্ড থেক স্বদূুরে অবস্থিত 
জঙ্জিয়া হতে উ'থত এক কমার পক্ষে পার্টিও সাধারণ সম্পাদকের মতো প্রায় 
উচ্চতম পদে বৃত হওয়! এক উল্লেথধোগ্য ঘটনা । আর এটা নম্ভব হয়েছিল: 
তার অসামান্ড কর্মক্ষমতা ও আদর্শ নিষ্ঠার জন্য । 

এই সময় লেনিন প্রায়ই অন্ুস্থ হয়ে পড়তেন । ১৯১৮ লালে তাকে হত্যার 
উদ্দেশে যে আক্রমণ হয়েছিল তার আঘাত তিনি জম্পুণ সামলে উঠতে 
পারেনন। তার উপর পরিশ্রম করার সময় তিনি নিজের শরীরের প্রতি- 
বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেননি। ১৯২২ সালের মে মাদের শেষদিকে জেনিন' প্রথমবার 
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হারোগের আঘাতে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রন্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন ক্রেমপিন থেকে 
দ্বরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। চিকিৎসার পর খানিকট! সুস্থ হওগার পর শরৎ- 
কালে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হন হৃদরোগে । তারপর প্রায় মাপ ছুয়েক 
চিকিৎসাধাঁন ছিলেন। ফলে স্ভালিনের উপর আরও গুরু দায়িত্ব স্তত্ত হয়। 
পার্টি ও সরকারের প্রায় সমস্ত কাঙ্ছের দায়িত্বরই তাঁর উপর পড়ে যায়। 

বিপ্রবোত্তর রাশিয়ার জীবনে এই সময় এক এঁতিহামিক ঘটন। ঘটে । ১৯২২ 
সালের ডিলেম্বরে সোভিয়েত মোশ্যালিষউ রিপাবলিকের যুক্তরা্ই গঠিত হয় 
(ইউ. এস. এদ. আর)। এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব স্তালিনের। 
তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্ধিপন্র রচনা করেন এবং তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯২২ 
লালের ৩*শে ডিমেদ্বর ইউ. এস, এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেসে 
সেটা গৃহীত হল। দ্বিতীয় কংগ্রেমে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্ও তিনিই 
রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে এর আগে মোভিয়েতনমূহের লারা রাশিয়া 
দশম কংগ্রেমে (২০ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২২) স্তালিন কক উত্থাপিত 
প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হুয়। এবং এই কংগ্রেলের স্বপারিশক্রমেই 
লদোভিয়েত সমাজতান্তিক সাধারণতস্ত্রমূছের ইউনিয়ন-এর প্রথম কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে কংগ্রেনে বক্তবা রাখার পর স্তালিন 
প্রতিনিধিদের আহ্বান জানালেন £ 

“কমরেডগণ, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রদমূহের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি- 
মগ্ডলীসমূহের লশ্মেলনের নির্দেশে আমি প্রস্তাব করছি যে সোভিয়েত লমাজ- 
তান্ত্রিক পাধারপতন্ত্রপযুছের ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব লোভিয়েত পোস্ালিষ 
পিপাবলি কস ) গঠনের প্রশ্নে ঘোষণা ও চুক্ষির যে বয়ান ছুটি আমি এইমাজ 
পড়লাম, আপনার। সে ছুটি অনুমোদন করুন। কমরেডভগণ, আমি প্রস্তাব 
করছি আপনারা বয়ান ছুটিকে কমিউনিস্টদের বৈশিষ্ট)ঃমূলক সর্বদম্মতিক্রমে 
গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মাণবজাতির ইতিহানে একটি নতুন অধ্যায় 
যোগ করুন ।”'* 

প্রথম কংগ্রেসে স্তালিন কতৃক প্রস্তাবিত ঘেষণার শেষে বল! হয়ঃ 
---এই যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সমানাধিকারম্পন্ন জাতিগুলির হ্েচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন । 
প্রত্যেকটি সাধারণতত্্রকে স্থনিশ্চিত বরা হচ্ছে যে তার যুক্তরাষ্ট্র থেকে 


১৭ স্তালিন রচনাবলী, নবৃজাতর সংস্করণ,পকষ খও। 
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বিচ্ছিয় হবার অধিকার থাকবে, লমন্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দাধারণ- 
তগ্্রলি__য। বর্তমানে বিস্তমান বা পরব্ঁকলে গঠিত হবে--এই যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তভূক্ত হতে পারবে, ১৯১৭র অক্টোবরে জাতিসমূছের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ষে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই নতুন যুক্তরাষ্ট্র 
তার যোগ্য মুকুট বলে প্রমাণিত হবে, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাজরাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এক হ্বদূঢ় প্রাচীর ও সমস্ত দেশের মেছনতী মানুষের একটি বিশ্ব 
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে দংযুক্তির পথে নতুন ও চূড়ান্ত পদক্ষেগ- 
স্বরূপ কাজ করবে।'১ 

অপেক্ষাকৃত তুস্থ হয়ে লেনিন আবার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে 
লাগলেন। তিনি কাউন্সিল অব গিপলন কমিশারদ এবং কেন্দ্রীয় 
কমিন্টর বদ্দিত লভায় এবং কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে নতুন 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববিপ্রবের প্রশ্ন নিয়ে বিবরণ পেশ করলেন। 
মস্কো সোভিয়েতের একটি ব্ধিত সভায় তিনি স্বরাষ্্র ও বৈদেশিক নীতির 
উপর এক ভাষণ দেন এবং এ ভাষণে আশা প্রকাশ করেন, সমস্ত বাধাবিস্ 
কাটিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রের সীমানায় নিশ্চিতভাবে পৌছবে। 
সাধারণের মধ্যে এটাই ছিল লেনিনের শেষ বক্তৃতা । এরপরে আবার 
তিনি গুরুতরভাবে অন্ুস্থ হয়ে পড়েন। নিখিল রুশীয় সোভিয়েতগুলির 
কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তত হয়েও তিনি ভাষণ দিতে পারেননি। 
বৈদেশিক বাণিজ্যের একাধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে তিনি রোগশধ্যা থেকে 
স্তা(লনকে একটি পত্র লেখেন এবং এ পত্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পাঠ কর! 
হয়। টবদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী বুখারিন 
প্রমুখ নেতার হ্বর্ূপ উদযাটন করে তীব্র সমালোচনা করেন এই পঞ্জে। 
কেন্দ্রীয় কমিটির এই ভার দভাপতি স্তালিন লেনিনের পঞ্জরকে লামনে রেখে 
কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে বিরোধীদের পরাজিত করেন। 

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে লেনিন তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন এবং ম্বত্যু্দিন 
পযন্ত শষ্যাগত ছিলেন। রাজনৈতিক জগতের প্রত্যক্ষ কাজকর্ম থেকে তাকে 
অবসর নিতেই হুল। পার্টি ওরাষ্ট্র কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হুল লেনিনের 
অহ্থস্থতায়। প্রচণ্ড স্তালিন বিগোধী লেখক আই. ছয়েৎসার তীর 'স্তালিন_- 
রাজনৈতিক জীবনী" গ্রন্থে এই পরিস্থিতি লম্পর্কে মন্তব্য করে স্তালিনেরই 


১। স্তালিন রচবাবঙ্গী, নবজাতক" সংক্বরপ, কম ধরি) 
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প্রশংসা করেছেন £ “লেনিনের অবর্তমানে পলিটবুারে৷ বিশৃঙ্ধল অবস্থায় পড়ে 
থাকতে পারে ত্স্ক সাধারণ সম্পাদকের দগ্তর পড়েনি । পক্ষান্তরে__-আরও 
দৃ়তা ও অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে থাকে । শ্রমিক ও 
কৃষক বিষয়ক দপ্তর সম্পর্কেও এটা লত্য। যুগপৎ লাধারণ সম্পাদকের দপ্তর 
এবং শ্রমিক-কুষক বিষয়ক দপ্তর ট্রটাস্কর সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তিনি 
শেষোক্ত দগ্তরটি উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব' করেছিলেন। কিন্ত তার প্রস্তাৰ 
পলিটবারোর সদস্যদের বিরক্তি উৎপার্ন করে মাত্র কেননা এই দপ্তরের 
উপর লেনিনের আশীবাদ ছিল।১৯ ১৭ থেকে ২৫শে এপ্রিল পার্টির দ্বাদশ- 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কিন্ত লেনিনকে বাদ রেখে-_বিপ্রব জয়যুক্ত হওয়ার পর 
থেকে এমনটি আর হয়নি। সুযোগ্য উত্তরম্থরীব্পে মহারখী স্তালিন হাল 
ধরলেন। লেনিনের সঙ্গে ঘ'নষ্ট যোগাযোগ বজায় রেখে এবং তার 
সাম্প্রতিকতম রচনাবলীর ভিত্ত:ত দ্বাদশ কংগ্রেমের দলিল প্রস্তুত হল। 
স্তালিন নিজে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাংগঠনিক বিবরণী এবং পার্টিতে 
জাতীয় সমশ্যা '৪ রাষ্ট্রের অগ্রগতি বিষয়েও একটি প্রস্তাব পেশ করেন। 
লেনিন অন্ুপাস্থত থাকায় ই্রটুক্ষি, বুখারিন প্রমুখ বিরোধীরা মনে করলেন 
বিশৃঙ্খল! হ্ষ্টির সুবর্ণ স্থযোগ মিলেছে । তাই তারা অমবেতভানে স্তালিনের 
বিরুদ্ধে তাদের লমন্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করলেন। কিন্তু ইস্পাত দৃঢ় 
স্তালিদের ওজন্বিা ও জনপ্রিয়তার সামনে তারা সঙ্কচিত হয়ে পড়লেন। 
তাদের সমস্ত অপপ্রয়াপ ব্যর্থ করে দিয়ে দৃপ্ধিকঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 
“আমাদের পার্টি স্বদংহত ও এঁকাবদ্ধ রয়েছে; বিরাট এক অতিক্রাতির 
অগ্নিসরীক্ষায় পার্টি উত্তীর্ণ হয়েছে, পার্টি এখন বিজয়বৈজয়ন্তী উড়িয়ে অগ্রপর 
হচ্ছে । তিনি আরও বলেন £ কমবেডগণ, আমাকে এট। বলতেই হবে ষে 
দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এমন এক-চিস্তাধারায় এত এঁক্যবদ্ধ ও উদ্বন্ধ কংগ্রেস- 
দেখিনি । আমি ছুঃখিত যে কমরেড লেনিন এখানে নেই । তিনি যদি 
এখানে থাকতেন তাহলে বলতে পারতেন £ “মামি পার্টিকে পচিশ বছর 
ধরে লালন করেছি এবং একে করে তুলেছি মহান আর শক্তিশালী |», ১২ 
পার্টির ঘ্বাদশ কংগ্রেন থেকে নির্বাচিত কেন্জ্রীয় কমিটির বিশেষ 


১। স্তালিন_-একটি রাজনৈতিক জীবনী, আই. ছুয়েৎদার, পৃঃ ২৩৫-৩৬। 
২। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খও। 
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অধিবেশন (২৬শে এপ্রিল) স্তালিন্কে পলিটব্যুরো, সংগঠন ব্যুরো এবং 
কেন্দ্রীয় কণ্টেল কমিশনের সদন্য নির্বাচিত করে। সাধারণ সম্পাদক পদেও 
তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। ২৪শে মে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধান 
গ্িয়নের জন্কা কেন্দ্রীয় কার্ধনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর যে বর্ধিত 
কমিশন গঠিত হয় পার্টির পক্ষ থেকে তিনি তার প্রতিনিধি যনোনীত হুন। 
সমগ্র মে-জুন যাস তিনি এই কমিশনের কাজে আত্মনিফ্ছোগ করেন সমস্ত 
ব্যস্ততা সন্তবেও। এই সময়কার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মন্চী হল জাতীয় 
সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলদধূহেব দায়িত্বশীল কর্মাঁদের সঙ্গে রশ কমিউনিস্ট 
পার্টি (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সম্মেলন (৯-১২ই জুন ১৯২৩)। পার্টির 
দ্বাদশ সম্মেলনে গৃহীত জাতিগত প্রশ্র বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে যে তুল 
বুঝাবুঝি ইতত্ততঃ দেখ! যাচ্ছিল তার নিরসন করে স্তালিন গৃহীত নীতির 
স্থম্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে "স্থানীয় জনগণের শ্রমজীবী 
মানুষদের পার্টি ও সোভিয়েত বিষয়ে সামিল করানোর অন্ত” "স্থানীয় জন- 
গণের সাংস্কৃতিক মানোরয়নের জন্ঠ”, "জাতীয় লক্ষণাঙ্্যাদ্ী অর্থনৈতিক 
কাধক্রমের জন্ট+, “পার্টির শিক্ষা কার্ধক্রমের জন্তু, কতকগুলি ব্যবস্থাবলী তিনি 
নির্দেশ করে দেন যেগুলি কার্ধকরী করার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অনন্ত 
ভাতিগুলির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন ঘটান যাবে। সাংস্কৃতিক মানোলযফ়নের 
জন্য যে যে ব্াবস্থাগুলি নির্দেশ করেন: (ক) স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে 
পরিচালিত ক্লাব (অ-পার্টি) এ মন্তান্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা; খে) 
স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত পঘস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জাল প্রসারিত 
করা; (গ) স্কুলগ্জলির কাজে স্থানীয় বংশোডুত কমবেশী অন্গত স্কুল 
শিক্ষকদের পামিল করা; (ঘ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন স্থানীয় ভাষায় 
সংঘ-সমিতর একটি জাল তরী করা; ও) প্রকাশন। কার্যক্রম সংগঠিত 
করা। অনৈতিক নির্মাণকার্ধের জন্ত এই নির্দেশগুলি দেন £ কে) জনসংখ্যার 
স্থানাস্তরকে নিয়ন্ত্রিত ও যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বন্ধ করা; (খ) 
রাষ্ট্রীয় ভূমিভাগ্ডার থেকে স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণকে যথালস্তব জমি বণ্টন 
করা$ (গ) স্থানীয় জনগণের কাছে কষি-ঝণ স্থুলভে প্রাপ্ডিসাধ্য করা; 
ঘ) পলেচের কাজ প্রসারিত করা; (৬) সমবায়গুলিকে, বিশেষতঃ উৎপাদন 
সমবায়গুলিকে, যথামাধ্য লাহাযা দেওয়া (কারিগরদের আকর্ষণ করার 
উদ্দেশে )7) চে ফেলব মাধারণত্যস্ত্র উপযুক্ত কাচামাল প্রচুর, কলকারখানা- 
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গুলিকে দেখানেই স্থানাগ্তর করা; ছে) স্থানীয় জনগণের জগ্ত বাণিজ্যিক 
ও গ্রকৌশলী বিদ্তালয় সংগঠিত করা; (ছ) স্থানীয় জনগণের জন্য কৃষিবিদ্যার 
পাঠক্রম নংগঠিত কর! 1১ 

অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যস্তরে রয়েছে যে কুষকদমাজ ও 
ছোট শহরে শ্রমজীবী মানুষ তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রশ্ন গভীর 
অভিনিবেশ লহকারে স্তালিনকে ভাবতে হয়েছিল প্রধানত্ঃ ছুটি কারণে £ 
প্রথমতঃ, এই স্তরের জনসমগ্রি সংখ্যার দিক থেকে পর্বাধিক এবং দ্বিতীয়তঃ, 
তারাই হচ্ছে মেই গুরুত্বপূর্ণ মজুত বাছিনী, যার থেকে পুজ্বিপতিরা লবহারাদের 
বিরুদ্ধে লড়বার জন্ত তাদের নৈন্ভ সংগ্রহ করে থাকে । সর্বহারারা রাষ্রক্ষমত। 
দখল করতে এবং রক্ষা করতে পারে না! যদি না তারা এই স্তবের বিশেষতঃ 
কষকদের লহান্থভূতি ও সমর্থনের অধিকারী হয়। অক্টোবর বিপ্রবোত্তর 
রাশিয়ার কৃতিত্ব হচ্ছে এই মধ্যত্তরের কৃষক সমাজকে তার এ্রতিহানিক 
ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা । “মক্টোবর বিপ্লব এবং মধ্যত্তরের প্রশ্ন (এই 
নভেম্বর, ১৯২৩) নামক প্রংদ্ধে স্তাণ্লন বলেন: 'আমাদের দেশে কৃষক- 
সমাজকে সমাজতাষ্ত্রিক পতাকার নীচে সমবেত করে তাদের জয় করতে 
পেরেছি । কৃষকরা শ্রমিকদের হাত থেকে জমি পেয়েছে, শ্রমিকদের সহায়তায় 
তার! জমিদারদের পযুদস্ত করেছে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়েছে শ্রমি কশ্রেণীর 
নেতৃত্বে» যার ফলে, কষকমমাজ অনুভব না করে, উপলব্ধি না করে পারেনি 
যে তাদের মুক্তির প্রক্রিয়া অগ্রপর হচ্ছে এবং অগ্রণর হতে থাকবে শ্রমিক- 
শ্রেণীর পতাকা, তার রক্ত-পতাকাকে উড্ডীন রেখে । এর ফলে যে সমাজ- 
তন্্রের পতাকা আগে কষকসমাজের কাছে একটা জুম ছিল, সেই পতাকা 
অনিবার্ধভাবে রুপাশ্তরিত হয়েছে এমন এক পতাকাতে যে পতাকা তাকে 
আবর্ষণ করেছে এবং তার পরাধীনতা, দারিদ্র্য এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি 
অর্জনে লহায়তা করেছে।'২ 

এই সময় স্বাপিন আরেকটি উল্লেখযোগা ভাষণ দেন শ্রমজীবী ও কৃষক 
মহিলাদের প্রথম কংগ্রেসের পঞ্চম বাধিকী সম্মেলনে । এ ভাষণে সমাজতন্ত্র 
গঠনের পথ পরিক্রমায় শোধিত মহিলাদের ভূমিক! নির্দেশ করে তিনি বলেন £ 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংঙ্করণ, পঞ্চম খণ্ড । 


২। এর । 
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“শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলার আমাদের দেশের হ্বাধীন নাগরিক, তার! শ্রমজীবী 
ও কৃষক পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়েই সমান । তারা সোভিয়েত এবং লমবায়- 
সমূহের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে এবং এই নির্বাচনগুলিতে তারা নির্বাচিত 
হতে পাঁরে। শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলারা আমাদের মোভিয়েত এবং সমবায়- 
সমূহের উন্নতিসাধন করতে পারে, শক্তিশালী ও বিকশিত করতে পারে, 
যদি তার! রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। অথচ যদ্দি তার! অজ্ঞ থেকে 
যায়, তাহলে তারা এইলব সংস্থাগুলিকে দুর্বল করতে পারে ও তাদের ক্ষতি- 
দাধন করত্তে পারে ।'"'পার্টির আশ্রকর্তবা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ কৃষক মহিলাকে 
আমাদের পোভিয়েত জীবন গড়ে তোলার নার্ধজনীন কাজে টেনে নিয়ে 
আপা । গত পাঁচ বছরের কাজের ফলে ইতিমধ্যেই আমরা মহিলা কৃষক 
সাধারণের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাকে নেত্রীত্বে উন্নীত করতে 
পেরেছি । আমরা আশা করব আরও আলোকপ্রাপ্তা কৃষক মহিলা, কৃষক 
নেত্রীবর্গের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আমর! আশ। করব পার্ট পার্থকভাবেই এই 
দায়িত্বও পালন করতে পারবে ।”১ 
দ্বার্দশ কংগ্রে শেষ হওয়ার পঙ্ষে সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সামনে এক 
নতুন বিপদ ঘনায়মান হয়ে উঠঙ্গ। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা 
তখন ক্ষমতায় এসেছে-_তারা মিলিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করতে থাকে । এই সংকটে স্তালিন প্রমাণ দিলেন তিনি শুধুমাত্র 
একজন বিজ্ঞ যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন না, কূটনৈতিক সংগ্রামেও অদ্বিতীয় ছিলেন। 
ষুদ্ধকে এড়িয়ে তিনি কূটনৈতিক পর্যায়ে অগ্রনর হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্নের ষড়যন্ত্র 
ব্যর্থ করে দেন এবং ১৯২৪ সালের মধ্যেই ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির 
ত্বীকৃতি আদায় করেন। 
বৈদেশিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত 
স্থবিধাবাদী ও চক্রাস্তকারীদের বিরুদ্ধে দজাগ থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই 
দেশীয় চক্রান্তকারীর্দের বিরুদ্ধে পার্টিকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত করার জন্ত 
স্তালিন স্বীয় খ্বাক্ষবে পার্টির প্রতিটি কমিটিকে এক ঘোষণাপত্র পাঠান। এই 
ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে একটি পার্টি সম্মেলন ডাকা হয়। ১৯২৪ সালের ১৬-১৮ই 
জাঙ্গুয়ারী রুশ কমিউনিস্ট (ব))পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনের কার্যাবলী পরি- 


১। স্ত।লিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড । 
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চালন। করেন স্তালিন। তিনি সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হুন এবং 
পার্টি বিষয়ক আশুকর্ভব্যের উপর রিপোর্ট” তিনিই পেশ করেন। এই সভাক় 
ট্ক্িপস্থীদের পেটি-বুর্জোয়া ও বিপথগামীরূপে নিন্ম! করে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। 'ট্রটুস্ষিবা্দ ভাববিলাপীদের পথ-_একে ধ্বংস কর'-_সন্মেলনে ত্তাজিন 
পার্টির সামনে এই আহ্বান জানালেন। এইভাবে দেশী-বিদেশী বিপদ থেকে 
স্তালিন পার্টিকে উদ্ধার করলেন। এটা ঘটনা যে আমরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষু 
না করেও সংকট কাটিয়ে উঠেছিলাম ১ পরবর্তীকালে তিনি আরও বলেছিলেন, 
এসব ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে কমরেড লেনিনের শিষ্তুরা তাদের 
শিক্ষকের কাছ থেকে দুয়েকটি বিষয় অন্তত ইতিমধ্যেই শিক্ষালাভ 
করেছে ।১ 
ংকট কাটিয়ে উঠলেও নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্য আরও বিপদ 
বুঝি তখনও অপেক্ষা করছিল। বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজ- 
তস্ত্রেরে পথে অগ্রগতির জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভবন 
তস্বগত ও প্রয়োগগত পরিচালনার আবশ্তকতা তখন অনুভূত হচ্ছিল নিদারুণ- 
ভাবে। রুশ বিপ্লবের পর্বপ্রধান নেতা ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিদাত' 
লেনিনের কাছে নিপীড়িত মানুষের অনেক আশা অনেক প্রত্যাশা ৷ 
কিন্ত অকালেই পার্টি ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এক ছুঃসহ তুর্বিপাক' 
নেমে এল। ১৯২৪ সালের ২১শে জাঙ্থয়ারী মাত্র চুদ্লান্প বৎমর বয়সে 
ইন্দ্রপতন ঘটল--লেনিনের মৃত হল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, গুরু ও 
বলশেভিক্ পার্টির আঙ্টা মস্কোর গ্ধি গ্রামে শেষ নিংশ্বান ত্যাগ করেন। 
সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী নিপীড়িত মানষ শোকে মুহমান হয়ে পড়ল। কিন্ত 
পার্টি এবং জনগণ জানত যে মহান লেনিনের পতাকা একজন বলশেভিকের' 
বিশ্বস্ত হাতে ন্তম্ত হয়েছে যিনি সদাপর্বদা লেনিনের পাশে থেকে বিপ্রবের 
জন্, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্বগত 
ভিত্তি রচন! করছেন । 
লেনিনকে হারিয়ে শ্রমিকশ্রেণী আরও দৃঢ়ভাবে বলশেভিক পার্টিকে 
ঝ্াকড়ে ধরল । স্তালিনের নির্দেশে লেনিনের স্বতি রক্ষার জন্য এক অভিনব 
পরিকল্পনা করা হুল-__তা হল 'লেনিন-স্বৃতি লভ্য-নংগ্রহ* অিযান। পার্টিতে 
২ প্রবেশলাভের জন্য যাআ কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার হাজার শ্রমিক- 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্কঃণ, ষষ্ঠ খণড। 
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কৃষকের আবেদনপত্র পার্টি দপ্তরে জমা পড়ল। ১৯:১৪ দালের ২৬শে 
জানুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন সোভিয়েত গুলির দ্বিতীয় 
কংগ্রেমে লেনিনের স্বৃতিনভায় কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্যপদের সম্মান রক্ষা 
ও তাকে নর্বোচ্চস্থানে রক্ষা করার জন্য শ্ঞালিন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন। 
এই সভায় কমরেড স্তালিন পার্টির নামে এক স্থমহান শপথ গ্রহণ ববেন £ 

“আমরা কমিউনিস্টব্রা একট! বিশেষ ধাচে গড়া মান্তয। একটা বিশেষ 
উপাদানে আমরা গঙ্ঠিত। সবহারাশ্রেণশীর স্থমহান সংগ্রাম--বিজ্ঞানীর 
সেনাবাছিনী, লেনিনের সেনাধাহিনী আমাদের দ্বারাই গঠিত। এই 
বাহিনীর একজন হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আর 1কছু নেই। যেপার্টির 
প্রতিষ্ঠঠতা ও নেতা হলেন কমরেড লেনিন, সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে 
সম্মানজনক উপাধি আর ক্চছু নেই |". 

“আমাদের ছেড়ে যাওয়ার দময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, 
পার্টি সভাপদ্রের মহান মধ/দার শুচিতা্ডে যেন আমরা রক্ষা করি ও তার 
পতাকাকে উধের্ব উড্ডীন বাখি। কমরেভ লেনিন, তোমার কাছে এই 
আমাদের শপথ £ তোমার এই আদেশ আমরা সসম্মানে পূর্ণ করব।'"" 

“আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, 
পার্টির একাকে যেন আমাদের চোখের মণির মত রক্ষা করে চলি। কমরেড 
লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ তোমার এই আদেশও আমরা 
লসম্মানে পুর্ণ করব।--. 

“আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, 
সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে আমরা যেন রক্ষা করে চলি, শক্তিশালী করে 
তুলি। কমবেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ: তোমার এই 
আদে শও সম্মানে পূর্ণ করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব ন1।-". 


“আমাদের ছেড়ে যাওয়ার ময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, 
আমরা ষেন পর্বশক্ষি দিয়ে শ্রমিক ও রুষকের মৈত্রীকে শক্রিশালী করে 
তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ ঃ তোমার এই 
আদেশও আমর] সসম্মানে পূর্ণ করব।--" 

“কমরেড লেনিন অক্লান্তভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন আমাদের দেশের 
নান। জাতির স্বেচ্ছায় গঠিত এঁক্যবন্ধন বজায় রাখা এবং “গ্রজাতন্ত্রপুঞ্জের 
বুক্তরাষ্ট্রের” কাঠামোর মধ্যে তাদের লৌভ্রাতজ ও সহযোগিতা চালু রাখ 
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কত প্রয়োজন। আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ' 
করেছেন যে প্রজাতন্ত্রপুঞ্জের যুক্তরাস্ত্রীম় সংগঠনকে যেন আমর হুদৃঢ় ও 
হুবিভীতকরি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ : তোমার 
এই আদেশও আমরা পরিপূর্ণ করব । ৰ 

“কমরেভ লেনিন বারবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে, লাল- 
ফৌজ্কে শক্তিশালী করা এবং উন্মতিসাধন কর! পার্টির সর্বাপেক্ষা জরুরী 
কাজ।...কমরেডরা, আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি যে আমাদের লালফৌজ- 
ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী কর"ত আমরা চেষ্টার ক্রটি করব ন1। -. 

“আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন নির্দেশ' দিয়েছেন যে, 
কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের মৃলনীতিসমুহে আমরা যেন একনিষ্ঠ থাকি। 
কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ : সারা ছুনিয়ার শ্রমিকদের, 
সঙ্ঘ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক স্থনংহত ও স্বিস্তুত করার কাজে প্রাণপাত 
করতে আমরা ছিধা করব না ।১৯ 

২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৪ লেনিনের শবযান্্রার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত গার্ড অব 
অণারে স্তালিন মঞ্চে থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্তালিন সহ অন্যান্য, 
নেতারা কফিন বহন করে রেড স্কোয়ার পধন্ত শবযাজ্রো দম্পন্প করেন। 
২৮শে জাহ্ুয়ারী এক শোকসভায় তিনি দীর্ঘ ভাষণে লেনিনের অবদান- 
গুলিকে জনগণের লামনে তুলে ধরেন। 

শিক্ষক ও নেতার স্বতিসভায় এই ছিল বলশেভিক পার্টির শপথ এবং 
স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকর! অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্ধ সমাজতত্থের শত্রুরা লেনিনের মৃত্যুর স্থযোগে বলশেভিক 
পার্টিকে এই শপথ থেকে বিচ্যুত করে, লেনিনবাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে 
ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করতে লাগল । অকুতোভয় স্তালিন বিন্দুমাত্র 
তাঁত ন! হয়ে ১৯২৪ মালের মে মালে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেমে কঠোর হস্তে 
ষড়যন্ত্রকারীদের পধু্দস্ত করে লেনিনবাদের পতা কাকে অল্লান রাখেন । 

এ মে মাসেই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনারি অধিবেশনে পরবতাঁ নেতৃত্ব 
বিষয়ে লেনিনের উইল” বলে কথিত দলিলটি উত্থাপিত হয়। এ দলিলে নাকি 
স্তালিনকে নেতৃত্বে না রাখার কথা বলা ছিল। যতদুর জান] যায় কথিত 
দ্দলিলটি নাকি লেনিন ম্বৃতযুর পূর্বে অস্থস্থ অবস্থায় মুখে বলে যান এবং 


১। স্তাপিন রচনাবলী, নবজাতক ;সংস্করণ, বষ্ঠ থণড। 


১৪৩ 


অপরে লিখে রাখে । এই দলিলের বিষয়টি একটু বিদ্ময়ের। লেনিন সর্বদাই 
স্তালিনের কাজের সম্পর্কে উচ্চ গ্রশংলা করতেন। তাছাড়া একবার মাত্র 
স্তালিনের শ্রমিক সংক্রান্ত দগ্থরের মু সমালোচন! করেছিলেন। সারা জীবনের 
উচ্চ প্রশংসার পরিবর্তে মাত্র এই মু সমালোচনার জন্য য্দি তার অপসারণ 
লেনিন চাইতেন তাহলে লার। জীবন ধার! বিপ্রবের বিরোধিতা করে এল তাদের 
অসলারণের কথা নিশ্চয়ই লেনিন আরও জোরেব পঙ্গে বলে যেতেন। তাছাড়। 
লেনিনের অস্বস্থতার সময় স্তালিন সহ অন্যান্য পকল নেতাই প্রায় রোজই 
তার কানে যেতেন। অথচ প্রেনারি অধিবেশনে পেশ করার পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যন্ত স্তালিন ৰা অন্ঠান্ঠ নেতার! এ বিষয়ে আদে অবহিত ছিলেন না। 
সর্বোপরি লেনিন তাঁর সহকর্মীদের তুলক্রটি বা বিচ্যুতি সম্পর্কে সবসময়েই 
খোলাখুলিভাবে আলোচনা বা শমালোচনা করেছেন। কিন্ত তীর 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকমী সম্পরকে এধরনের চরম মনোভাব গোপন 
রেখে উইল করে যাবেন ম্ৃতার আগে-_এ বথা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা কঠিন। 
যাহোক, পেনিনের উইল বলে কথিত দলিলটি প্রেনারি অধিবেশনে পেশ 
করা পত্বেও উপস্থিত সদশ্যর! কিন্তু খ্তালিনের নেতৃত্বকেই স্বীকার করে 
নেন এবং দলিলটি আপক্ন আয়োদশ কংগ্রেসে পেশ করা থেকে বিরত থাকার 
দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় প্রধানতঃ 
জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের প্রস্তাবান্ুদারে। এমনাক ট্রটুস্কিও তেমন 
জোরালোভাবে এই "সদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি । 

পার্টির ভ্রয়োদশ কংগ্রেসে স্তালিনই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং 
মুখ্য প্রস্তাবপ্তলি তিনিই উত্থাপন করেন। সংগঠনিক বিষয়ে ট্রট্স্ষি ও 
প্রিয়োত্রাঝেনক্কির কটু সমালোচনার ম্বর্ূপ উদঘ[টন করে স্তালিন বলেন ২ 

“আমাদের পার্টি ষে এক্যবদ্ধ, এক্যবদ্ধ থাকবেও। মেটা হাতেকলমে 
প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান কংগ্রেপের দ্বারা, এর এঁক্যমত ও সংহতি দ্বারা । 
পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষ বলে পরিচিত সেই অকিঞ্কিৎকর উপদলটার সঙ্গে 
আমাদের এঁক্য থাকবে কিনা সেটা! নির্ভর করে তাদের ওপর । বিরোধী- 
পক্ষের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করেই আমরা কাজ করতে চাই 1১১ 

এরপর ১৭ই ভুন্দ থেকে ৮ই জুলাই ১৯২৪ পর্যন্ত কমিউনিস্ট 
আস্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেন অনুষ্ঠিত হয়। এই কগ্রেলে স্তালিন 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, বষ্ঠ থও। 


১৯১ 


গভাসতিমণ্ডলীতে ন্বাচিত ভন এবং লেনিনবাদের উপর প্রস্তাব, 
রাঞ্জনৈতিক ও বর্ধস্থচীগত প্রস্তাবসমূছের জন্ত গঠিত কমিশনেরও তিনি 
লদশ্ত নির্বাচিত হন। তাছাড়া পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশনের সভাপত্তিকূপে 
তিনি ভাষণ দেন। আস্তজাতিকের এই সম্মেলন স্তালিন:ক সভাপতি- 
মণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটিতে নির্বাচিত করে । 

১৯২৪ সালের শেষের মালগ্ুলিতে তার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি তল 
«“আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পকে”, 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট- 
দের বণকৌশল' ইত্যাঁদ। এছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহত 
গ্রামাঞ্চলের পার্টি ইউনিউগুলির সম্পার্কদের সম্মেলনে (২২শে অক্টোবর 
১৯২৪) তিন গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজকর্মের ক্রটিবিচাাতি আলোচনা করে 
প্রধান করণীয় কাজ পম্পর্কে নির্দেশ দেন। ১৯শে নভেম্বর এ. ইউ, সি, সি. টি. 
ইউ-এর কমিউনিস্ট গ্রপের পুর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 'ট্রট্‌ক্কিবাদ না লেনিনবাদ ?_- 
এই প্রশ্থে এক দ্তত্বমূলক ভাষণে তিনি ট্রটৃস্কির “অক্টোবরের শিক্ষা” নামক গ্রন্থে 
যে আক্রমণ ছানা! হয় তার বিরুদ্ধে লেনিনবাদের শ্রে্ঠতা আরেকবার 
কমরেডদের সাংনে প্রমাণ করেন এবং ট্রট্‌ক্কবাদের বিরুদ্ধে পার্টির কর্তব্য 
সম্পর্কে বলেন ২ “বলশেভিকবাদকে হেয় করার অন্য, তলায় তলায় ক্ষতিগ্রস্ত 
করার জন্ত, উটুক্ষিবাদ এখন বাবস্থ! নিচ্ছে। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে 
মতাদর্শগত প্রবণতা ছিসেবে ট্রটক্ষিবাদকে কবর দ্েওয়া। বিরোধীদের 
বিরুদ্ধে দমনমূলক বাবস্থা এবং ভাঙনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কথাবার্ডা শোনা 
যাচ্ছে। কমরেডস্, এটা প্রলাপমাক্র । আমাদের পার্টি মজবুত আর 
প্রবল শক্তিশালী । কোন ভাঙন ধরাতে পার্ট দেবে না। আর দমনমূলক 
বাবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে আমি স্থুম্পষ্টভাবে এর বিরোধী । দমনমূলক 
ব্যবস্থা নয়, আমাদের এখন য] গুয়োজন তা হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত উ্ট্‌ক্ষিবাদের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক মতাদর্শগত সংগ্রাম ।,৯ 

উট্স্কির নেতৃত্বে চতুর্দিকে লেনিনবাদের এমন বিকৃত ব্যাধ্য। হতে থাকে যে 
স্তালিন অন্থভব করেন তরুণদ্ধের শিক্ষার জন্য লেনিনবাদের তত্বাাত ভিত্তি 
ব্যাখ্যাত হওয়া জ্বরুরী প্রয়োজন। তিনি “লেনিনবাদের ভিত্তি পর্যায়ে 
ছের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন যা পরে এ নামে গ্রন্থ হয়ে 


১। স্তালিন রচনাধলী, নবজাতক সংস্করণ, ষষ্ঠ থণড। 


১৪৯২ 


প্রকাশিত হয়। পরবতাকালে এই আলোচনার পরিপূরক “লেনিনবাদের 
সমন্যা” গ্রন্থে তিনি লেশিনবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন £ ণলেনিনবাদ হল 
'সাভ্রাজযবাদী যুগের এবং পর্বহারা বিপ্লবের যুগের মাকপবাদ। আরও 
লঠিকভাবে বলতে গেলে, লে ননবাদ হল সাধারণভাবে সর্বহারা বিপ্রবের 
কৌশলনীতি এবং বিশেষ করে সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ব ও কৌশল । 
এই গ্রন্থে লোননবাদের এাতহামিক উৎপত্তি সম্বন্ধে, এর পদ্ধতি, মার্সবাদ- 
লেনিনবাদের তত্ব এবং তার গুরুত্বর এই তত্বের মূলগত প্রশ্নগ্ুলি সম্বন্ধে 
স্তালিন আলোচনা করেছেন; এছাড়াও সর্যহারা একাধিপত্য, কৃষক 
সমস্যা, জাতী্ক এবং উপনিবেশিক প্রশ্ব, নীতি ও কৌশল, পার্টি এবং 
লেনিনবাদী কর্মধ|রা-_এ সমস্ত বিষয় নিয়েও এই বইতে স্তালিন আলোচনা 
করেন। 


শাস্তি ও পুনর্গঠনের সময় স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির 
ক্ষেত্রে সমস্যা গুলিকে লমাধান করতে পার্টিকে অন্রান্ত পথে এগিয়ে নিয়েছিল। 
নতুন অথনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রধান ধাপগুলি 
অতিক্রম করা কষ্টপাধ্য ছিল, তা সত্বেও উৎপাদন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
যুদ্ধপূর্বব্তী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বলশেভিকবাদের যার 
শত্রু, সমাজতন্ত্রের যারা বিরোধী ছিল, তার! প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে, 
যতদিন পর্যন্ত না সমাজতন্ত্র অন্যান্য দেশে জয়লাভ করবে, ততদিন শ্রেণীহীন 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। 
“একটি মাত্র দেশে লমাজতন্ত্রের জয়” সম্থন্ধে লেনিনের মতবাদের সত্যতা তারা 
'অন্বীকার করল। স্তালিন সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সামনে এই 
প্রশ্নের সহজ সরল-সমাধান দ্িলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, সমাজতত্ত্রের 
চরম জয় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে ধনতত্ত্র ফিরিয়ে আনার লর্বপ্রকার 
অভিযান ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সৃষ্টি করা, একমাত্র অন্যান্ত দেশে 
'ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনীর বিলোপ সাধনের দ্বারাই সম্ভব 
হতে পারে। কিন্ধ যেখানে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে কথা-_পে ক্ষেত্রে 
মোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়ের এবং শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
গঠনের সর্বরকম প্রয়োজনীয় উপাদান ও অবস্থার অস্তিত্বই বর্তমান আছে। 
১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্তালিনের বিখ্যাত স্থষ্টি 'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ 
কমিউনিস্টদের রণকৌশল' প্রকাশিত হয়। এই গ্রঙ্থে তিনি সোভিয়েত 


১৪৩ 


ইউনিয়নে অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্রটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে 
বিচার করে ন্ধোন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-রুষকরা নিজের দেশে 
সমাজতন্ত্র কায়েম করতে সম্পূর্ণ সক্ষম যদিও পারিপান্থিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
অস্তিত্বের কারণে নমাজত্ত্রের বিপদ অবলুপ্ত হবে না। 

১৯২৫ সালের ৯ই মেরুশ কমিউনিস্ট পার্টি(বীর মস্কো নংগঠনের সক্রিয় 
কমের এক সভায় "উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির কমিউনিস্টদের আস্ত 
কর্তব্য এই পর্যায়ে এক ভাষণে স্তাক্ন বলেন £ ূ 

ক) অগ্রদর দেশগুলি থেকে পশ্চ।দ্পদ্দ দেশগুলিতে পুঞ্জিবাদের স্থিতি- 
লতার জন্য উৎদাহু পেয়ে পুজির রপ্তানি বুদ্ধ পাওয়ার ফপে ওণনিবেশিক 
দেশগুলিতে পুজিবাদের বিকাশ ঘটছে এবং দ্রুতগতিতেই তা বিকশিত হে 
চলতে থাকবে, পুরাতন সামাজিক ও রাজনৈত্তিক অবস্থাকে তা ভেঙেচুরে 
ফেলছে এবং তার জায়গায় নতুন অবস্থার স্থষ্টি হচ্ছে ; 

থ) এই নব দেশগ্ুলিতে শ্রমিকশ্রেণী বেড়ে উঠছে এবং দ্রুতগতিতেই তা 
বেড়ে চলবে; 

গ) উপনিবেশগুলিতে বিপ্রবী শ্রামকশ্রেণীর শান্দোলন ও বৈপ্লবিক সংকট 
বেড়ে উঠছে এবং তা৷ বেড়েই চলবে; 

ঘ) এই যে বিকাশটি চলতেই থাকবে তার ফলে জাতীয় বৃর্জোয়াশ্রেণীর, 
একটা স্তরের সৃষ্টি হবে যার সবচেয়ে ধনবান ও শক্তিমান ত্তরটি তাদের দেশের 
বিপ্ববকে সাম্রাজাবাদের চেয়ে বেশী ভয় করে সাত্রাঙ্গাবাদের কবল থেকে মুক্তির 
চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি রফাকে অধিকতর বাঞ্চিত মনে করবে এবং 
নিজেদের দেশের (ভারত, মিশর প্রভৃতি ) প্রতি বিশ্বাঘাতকত! করবে; 

ড) এই পরিস্থিতিতে, এনব দেশ আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেশীর' 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই শুধু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে ।'১ 

স্তালিনের এই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক ছিল এই সব দেশের পরবর্তী ইতিহান 
তার সাক্ষ্য দিচ্ছে । 

১৯২৫ পালের ডিলেম্বর মানে পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস অহষ্ভিত হয় । যখারীতি 
কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ বরেন স্তাজিন। এই প্রস্তাৰে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের রান্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে, 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড । 


১৯৪ 


স্তালিন বলেন, আত্মমস্তর্টির কোন অবকাশ নেই-দেশকে কষিভিত্তি থেকে 
শিল্পভিতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু ট্রটস্ক, জিনোভিয়েভ প্রমূখ 
বিরুদ্ধবাদীর1 এই শিল্পনীতির বিরোধিতা করে কার্ধতঃ দেশকে কৃষিভিত্তিক 
করে” রাখতে চেয়েছিলেন । দুর্ধর্ব শ্তালিন সহজেই এই বিরুদ্ধবাদীদের মুখোশ 
খুলে দিয়ে পার্টিকে পূর্বের ন্তায় লঠিক পথে পরিচালন! করেন। বিগত বছরের, 
কার্ধাবলীর বিশ্লেষণ করে তিনি রাজনৈতিক প্রতিবেদনে দ্বিধাহীন কঠে বলেন £ 
“উলিচ আমাদের আত্মপন্ত্ না হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা আত্মসন্তষ্ট 
হব না। কয়েকটি ভূল ভয়েছে__কিন্ধু সফলতাও তে] হয়েছে । যাই হোক ন! 
কেন আমরা একটা জিনিস তো করতে পেরেছি যা কেউ আমাদ্দের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিতে পারবে না, তা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাপক নির্মাণ কার্ষের 
মধ্য দিয়ে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বলশেভিক অভিযানের মধ্য দিয়ে, এই 
ক্ষেত্রে আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি তার মধ্য দিয়ে আমর। গোট] দুনিয়াকে 
দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে ক্ষমত্তা দখল করার পর শুমি কশ্রেণী শুধু পুজিবাদের 
পরাজয় সাধন করতে পারে তাই নয়, শুধু মাক্স ধ্বংস করতে পারে তাই নয়ঃ 
পারে নতুন একটি সমাজ, সমান্দ্রতান্ত্রিক সমাজও গড়ে তুলতে ।***আমরা 
পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমুহছকে দেখিয়ে দিতে 
পেরেছি যে সমগ্র ইতিহান জুড়ে যে শ্রমিকরা প্রভুদের জন্ত শ্রধু কাজই করতে 
জানত, আর প্রতৃরা শাসনকার্য চালাত--লেই শ্রমিকর! ক্ষমতা দখল করার 
পর একট! বিরাট দেশ শাপনের এবং চরম কঠিন অবস্থার মধ্যেও সমাজতন্ 
গড়ে তোলার নলাম্থয সপ্রমাণ করেছে।১ সমস্ত দিক দিয়ে এই কংগ্রেসের 
গুরুত্ব যথেষ্ট । এই কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই প্রকাশিত “লেনিনবাদের সমস্ত)” 
শীর্ষক গ্রন্থে স্তালিন লেখেন £ 

“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের এতিহাসিক 
গুরুত্ব হল এই ষে, নতুন বিরোধিতার ভ্রান্ত পদ্থার মূল পর্যন্ত এই কংগ্রেস 
দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, তাদের সন্দেহে উপেক্ষা করতে পেরেছিল, সমাজ- 
তন্ত্রের সংগ্রামের পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, পার্টির সামনে 
জয়ের সম্ভাবনা ভুলে ধরেছিল এবং এইরকম করে সর্বারাদের মনে সমাজ- 
তান্ত্রিক সংগঠনের জয় সম্বন্ধে অপীম বিশ্বাস এনে দিয়েছিল ।' . 

এইভাবে লেনিনের মৃত্যুর পরে সংগ্রামের লবচেয়ে কঠিন সময়ে শত্রুর 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড । 
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শক্তিকে পুদিম্ত করে পার্টিকে প্রতিনিয়ত জয়ের পথে স্তালিন পরিচালিত 
করলেন-_মুলনীতি ও তত্বের ক্ষেক্্ে মার্কপবাদ-লেনিনবাদের গঞ্জে মুল)বান 
যোজন দিলেন এবং “লেনিনবাদের পমন্যা গ্রন্থের মাধামে পার্টিকে এগিয়ে 
চলার অভ্রান্ত পথনির্দেশ করলেন । দেশকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্পতির পথে 
পরিচালিত করার জগ্ত এবং কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে স্ততালিন নিজে 
কতকগুলি পরিকল্পনার খসড়। প্রস্তুত করেন। 
নিজের কর্মক্ষমতা, ধীশক্তি, দৃরদৃষ্টি, গভীর তত্বণত পাত্ডিত্য দিয়ে স্তালিন 
যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চললেন, বলা চলে, লেনিনের অভাব যেন 
অনেকটা ঘুচে গেল। যদ্দিও ছিমালয়ের মত ছিল তার ব্যক্তিত্ব ও বিছুাতের 
মত পরিচালনশক্তি তথাপি সহকমীদের সঙ্গে ছিল তার মধুর পারস্পরিক সহ- 
যোগিতার সম্পর্ক। অতি অল্প সময়েয় মধ্যে জনগণের ভালবাস! ও সমর্থন 
তাকে দেশের সর্ষোচ্চ সম্মলের আসনে স্থায়ীভাবে আমীন করেছিল যেখানে 
কোন চিড় ধরান বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও রাষ্ট্র 
ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁর মধো বিনয়ের কখনও অভাব হয়নি, 
নিজেকে তিনি সর্বদাই লেনিনের শিষ্য ছিলেবে পরিচয় দিতে গৌরববোধ 
করতেন। জার্শান লেখক এমিল লুডউইগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি 
লেনিনের অবিমিশ্র প্রশংসা করেন এবং নিজের প্রসঙ্গে শুধু বলেনঃ “আমার 
কথা বজতে গেলে, আমি লেনিনের একজন সামান্ত শিশ্ত এবং আমার জীবনের 
লক্ষ্য হল তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হয়ে ওঠা ।”৯ 


১। জে. ভি. স্তালিন জার্মান লেখক এমিল লুডউইগের সঙ্জে 
লাক্ষাৎকার, পৃঃ ৩। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ এবং 
স্তালিনের নেতৃত্ব 


বিপ্রব জয়যুক্ত হওয়ার পর নর্বহারাশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এলে ধনতান্ত্রিক 
পমাজের কি ধরনের পরিবর্তন আনবে মার্কস-এক্গেলস “কমিউনিস্ট ইস্তাহার? ও 
অন্তান্ত গ্রন্থে তার কিছু ধারণ! দিয়েছিলেন। কিন্তুরুশ বিপ্লবের পূর্বে আর 
কোথাও তার প্রয়োগের স্থযোগ ঘটেনি; ফ্রান্সে ক্ষণিকের জন্ত ষে প্যারিস, 
কমিউন' ঝলকে উঠেছিল ত। কোন সমাজতান্ত্রিক বর্মশথচী প্রতিপালনের 
অবকাশ পায়নি। তাই সোভিয়েত বাষ্কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পথ কেটে 
অগ্রমর হতে হচ্ছিল। তার উপর লেনিনের অকাল বিয়োগ পরিস্থিতিকে 
আরও কঠিন করে তূলল। সোভিয়েত শাসনের প্রথম দিকেই অবশ্ট কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়েছিল যার ফলে শোষকশ্রেপী ছিন্নমূল হয়ে 
পড়ে। ধীরে ধীরে জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কৃষকদের মধ্যে 
বিলি করা এবং কলকারখান1, রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিকেও জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। 


লেনিন পথনির্দেশ করে ইতিপূর্বে দেখিয়েছিলেন ছর্বহারা একাধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, যখন বুছৎ শিল্পগুলি পো ভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে এল এবং 
পর্হার শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজের নেতৃত্ব করতে লাগল তখন একমাত্র 
সমবায় ব্যবস্থার মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয় 
উপাদান ছিল। লেনিন বলেছেন, এমন কোন দেশ নেই যেখানে মোভিয়েত, 
ইউনিয়ন সাহায্যের জন্য যেতে পারে; কঠিনতম মিতব্যয়িতা এবং লংযমের. 
হারাই দেশের শিল্প-গ্রসার এবং দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রচলন ইত্যাদির কাজ 
সফল করার উপায় বার করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন £ 

“আমাদের অবশ্তই দেখতে হবে যে'*আমাদের সঞ্চিত প্রত্যেকটি মুড্র! 
বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রপারের জনা, বিদ্যুৎ প্রচলনের জন্য, ভল্ধভ হাইড 
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ইলেকট্রিক স্টেশনের সম্পুর্ন সংগঠন ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়। এর মধ্)ই 
কেবল আমাদের সমস্ত আশা-ভরস। নিছিত আছে। যখন আমরা এই কাজ 
শেষ করব, উপম! দিয়ে বলতে গেলে কেবল তখনই আমরা সেই ঘোড়াকে 
চালাতে সমর্থ হুব-_দারিদ্রাপীড়িত কৃষকরূগী ঘোড়া--বিধ্স্ত কৃষক-দেশের 
অর্থনীতির ঘোড়া, যে ঘোড়াকে পর্বহারাশ্রেণী খুঁজছে এবং না খুজে পাবে 
না-_বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, বিদ্যুৎ, তল্থভু্রয় ইত্যাদির জীবন্ত সেই ঘোড়া ।'১ 


পার্টিকে অতান্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে লেনিন নির্দেশিত এই পথে এগিয়ে 
যেতে হয়েছিল। স্তাজিনের নেতৃত্বে নবসংগঠন যুগের সংকট সবেমাত্র 
তখন কাটিয়ে উঠেছে। কিষ্ত বিশ্বাঘাতকরা মাঝে মাঝেই এই সংকটকে 
ঘনীভূত করে তুলেছে । ১৯২৫ সালের শেষের দিকে কামেনেভ-জিনোভিয়েভের 
দল আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের পরাজিত করার জন্য বলশেভিক পার্টির 
কয়েকজন প্রথম সারির নেতাকে লেনিনগ্রাদে পাঠান হল এবং এদের 
নেতৃত্ব দিলেন স্তালিনের বিশ্বস্ত সহকমণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ লংগঠক এস্‌. 
কিরভ। 


১৯২৬ সালের ২২শে জানুয়ারী কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের কার্যকরী 
পরিষদের সভাপতিমগ্ডলীর অধিবেশনে দক্ষিণপস্থী এবং “অতি-বামপন্থীদের 
বিরোধিতার সমালোচনা করে স্তালিন বক্তৃতা দিলেন। ফরাপী পার্টিতে 
দক্ষিণপস্থা ও জার্মান পার্টিতে অন্িবামপন্থীর উংপাত্ত আস্তর্জাতিককে ভাবিয়ে 
তুলেছিল। স্তালিন এই উতন্প বিচাত্তির স্বরূপ উদঘাটন করে তার ভাষণে 
'অংগ্রামের আহ্বান জানান। তার ভাষণের নিয়াংশটি সমস্ত দেশের পার্টির 
পক্ষেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : এট! ভূলে যাওয়া! উচিত হবে না যে দক্ষিণপন্থী 
ও “অতিবামপন্থীরা” প্রকৃত প্রস্তাবে যমজ, সেইজন্য উভয়েই স্থবিধাবাদী নীতি 
ও মনোভাব গ্রহণ করে; তাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যেখানে দক্ষিণ- 
পন্ঠীরা সব সময়ে তাদের স্থবিধাবাদকে গোপন করে না, সেখানে বামপন্থীরা 
সর্বদাই তাদের হ্বিধাবাদকে “বিপ্রবী” বুলির দ্বারা প্রতারিত করার কৌশল 
অবলম্বন করে। কুৎস! রটনাকারী এবং অনাংস্কৃতিক, একান্ত বিষয়ী ব্যক্তিরা 
আমাদের সম্ঘদ্ধে কি বলে তা দিয়ে তো আমরা আমাদের নীতি নির্ধারিত হতে 
দিতে পারি না। তুচ্ছ লোকের! আমাদের সম্থন্ধেকি কাছিনী রচনা করে 


১। লেনিন--নির্বাচিত রচনাবলী, »ম খণ্ড, পৃঃ ৪*০-৪*১। 
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তার দ্বিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমাদের অবস্তই দু ভাবে এবং আস্থা- 
গহকারে রাস্তায় চলতে হবে ।১১ ১৯২৬ সালের ১৫ই জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি 
এবং কেন্ত্রী্ কণ্টেঠাল কমিশনের বুক্ত সভায় তার বক্তৃতা, পার্টির পঞ্চদশ 
অধিবেশনে বিরোধীদলের বিরুদ্ধে, তার প্রবন্ধ এবং ১৯২ সালের নভেম্বরে 
এই পম্মেপনেই “আমাদের পার্টিতে দোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচাতি--এই 
বিষয়ের উপর আলোচন। সভায় তার বিবরণ ও প্রত্যুত্তর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
তিনি ইট্ক্ষিবাদের শঠতার মুখোশ থুলে দিয়ে গভীর অন্তরৃষ্টির সে ভবিত্যঘাণী 
করলেন যে” এই বিরোধীদল পরবতী'কালে অনিবার্ধভাবে বিপ্লব-বিরোধী 
শক্তিতে পরিণত হবে। 

চতুর্দশ কংগ্রেসের পর কামেনেভ-জিনো ভিয়েত গোষ্ঠী উট্স্কির পাশে এসে 
াড়ায় এবং পার্টিতে আমলাতত্ত্রের বিরুদ্ধে, আস্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সপক্ষে 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে পার্টির মধ্যে তীব্র পোরগোল সৃষ্টি করে। নমাজতাস্ত্রিক 
অর্থনীতি গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামে ব্যাপূৃত পার্টির সামনে এইগব প্রবীন 
নেতাদের কার্যকলাপ পার্টির মধ্য এবং সরকারের কাজে বিশৃঙ্খলা হৃষ্ট 
করছিল। তাই স্তালিনকে দৃঢ়তার সঙ্গে এই সব বিচ্যুতির স্বরূপ উদঘাটন করে 
পার্টকে লঠিকপথে চালানর কাজে বিপুল গরিশ্রম করতে হয়। পঞ্চদশ 
লম্মেলনের জন্ত প্রস্তত রচনায় তিনি বলেন £ 

« “নয়া বিরোধী শক্তির” ট্রট্স্কিবাদের দিকে অতিক্রমণ ছুটি প্রধান ঘটনার 
দ্বারা নিরধারিত হয়েছে £ 

ক) আমূল পরিবর্তনের বর্তমান সময়পর্বের নতুন অন্থবিধাসমূহের মুখো মুখি 
হওয়ায় “পয়া বিরোধীশক্তি”র অন্ুগামীদের মধ্যে ক্লান্তি, দোছুল্যমানতা, 
'হতাশাবাদ ও পরাজয়ের মনোভাব, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর ম্বভাবগত নয়, 
অধিকন্তু কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বর্তমান দোছুল্যমানতা৷ এবং পরাঞ্জয়ের 
মনোভাব আকণ্মিকভাবে ঘটেনি, এগুলি হল তাদের সেই পোছুল্/মানতা এবং 
হতাশাবাদের পুনরাবৃত্তি, পুনঃনংগঠন, যেগুলি ৯ বছর আগে, ১৯১৭ লালের 
অক্টোবর মাসে, আমূল পরিবর্তনের সেই সময়কালের অন্বিধাসমূহের মুখো- 
মুখি হয়ে তারা দেখিয়েছিলেন। 

খ) চতুর্দশ কংগ্রেদে “নয়! বিরোধীশক্তি”র লম্পূর্ণ পরাজয় এবং তার ফলে 


১। স্তাজিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, অষ্টম থণ্ড। 


১৪৪ 


্স্তিপস্থীদের জে যে-কোন মূল্যে এঁক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা, যাতে ছুটি গোষ্ঠীকে 
ট্ক্কিপস্থী এন্ং নয়া বিরোধীশক্কি সংযুক্ত করে এই গোরঠীগ্ুলির ছুর্বলতার 
এবং ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ থেকে তাদের যিচ্ছিন্নতার ক্ষতিপূরণ করা 
যায়, আরও বেশি এই কারণে যে, ট্রটক্ষিবাদের আদরশশগত মতামত “নয়া 
বিরোধীশক্তি”র হুতাশাবাদের বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ 
খেয়েছে ।১১ 

এই বিরোধীশক্কতির কার্কলাপের বিরুদ্ধে পার্টির করণীয় কাজ সম্পকে 
স্তালিন বলেন £ 

"বিরোধী ব্লক এখনো যে সমস্ত ভ্রান্ত মতসমূহ আকড়ে ব্রয়েছে সেগুলির 
বিরুদ্ধে দুঢ়পণ মতাদশগত সংগ্রাম চালানো ; এই সমস্ত ধারণার স্থবিধাবাদী 
প্রকৃতির মুখোন খুলে দেওয়া, তা সেই প্ররুতি গোপন করতে যে “বৈপ্লবিক” 
বাকৃবৈশিষ্ট্যই বাবহার করা হোক না কেন, এবং এমনভাবে কাজ করা যাতে 
জম্পূর্ণরূপে এবং চূড়ান্তভাবে উৎখাত হুবার ভয়ে বিরোধী ব্রত তার ভূলগুলি 
বর্জন করতে বাধ্য হয় ।'২ 

জাতীয় অর্থনীতিতে যুদ্ধ-পূর্ববর্তা অবস্থা ফিরিয়ে আনার পর সমাজতান্ত্রিক 
সংগঠনের দিকে পার্টিকে কাজ শুরু করতে হল এবং জনলাধারণের সামনে 
এর তাৎ্পধ তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দ্বিল। পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশনে 
স্তালিন বলেন £ 

“কোনদিকে যাব নে ঈম্বন্ধে না জেনে এবং আন্দোলনের লক্ষোর কথা 
মনে না রেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। ভবিষ্যৎ না দেখে এবং 
লমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! গ্রতিষ্ঠা করার কাজ আরম্ভ করার পর ষে 
আমরা তাকে সম্পূর্ণ করে তূলতে সক্ষম হব এই বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আমরা 
কাজে হাত দিতে পারি না। ভবিষ্ুৎ সম্পর্কে শ্বচ্ছ দৃষ্টি ছাড়া এবং স্পষ্ট 
উদ্দেশ্ট ছাড়া গঠন কাজের নেতৃত্ব পার্টি নিতে পারে না । বান্নস্টেইনের উপদেশ 
মত আমর! এভাবে বলতে পারি না যে, আন্দোলনই সব, উদ্দেশ্ত কিছুই 
নয়) বিপরীতপক্ষে, যেহেতু আমরা বিপ্লবী, সেইঞ্তু সর্বহারার গঠনকাজের 
মূলগত শ্রেণী-উদ্দেশ্টের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অগ্রগতি এবং 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড। 


২। এ । 


৩০ 


ধার! পরিচালিত করব। নাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এবং অব্যর্থভাবে 
হবিধাবাদের পক্কিল আবেষ্টনীতে নিক্ষিপ্ত হব ।, 

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশন দিদ্ধাস্ত করল যে, দেশের 
অথনৈত্িতিক জীবনে সমাজতভান্তিক বৃহৎ শিল্প যে একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ 
করছে -তা আরও দৃঢ় করার জন্য আবলম্বে প্রয়োজনীয় বর্মনচী নেওয়া! হবে। 
এই গুরুত্বপূর্ণ বর্মস্থচী সফল করার জন্য স্ঞালিন তার নমস্ত মনযোগ, উৎসাহ, 
অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং দৃটতা নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটি 
কারখানার অগ্রগতির কাজ তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন । লতক 
“উদ্তান-পালকের মত তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি নবজাত 
গ্রকল্পকে সন্সেহে লালন করতেন। নতুন ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের 
অবস্থার তিনি উন্নতিপাধন করতে লাগলেন, শ্রমিকদের জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে, শিল্পক্ষে জে, কৃষিক্ষেত্রে এবং সংস্কৃত ক্ষেজ্ের প্রতিটি বিকাশের দিকে 
তিনি দৃষ্টি রাখতে লাগলেন । মার্কনবাদী-লেনিনবাদী তত্বের আলোকে 
বিজয়ের পথ আলোকিত করতে জাগলেন অব্যথভাবে। গৃহীত বর্মধারা 
থেকে পার্টিকে বিচ্যুত করার প্রতিটি ষড়যন্্রকে তিনি নির্দয়ঙাবে দমন করলেন। 

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের পাশপাশি অবিরতভাবে। চলতে লাগল তার 
লেখার কাজ। লেনিন বেঁচে নেই, দেশের অভ্যন্তরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
অন্তান্ত দেশের বিপ্লবের সমস্থ! বিষয়ে তিনি ছাড়া আর তেই-খ1 পথ দেখাবেন । 
এইভাবে ১৯২৭ মালের এপ্রিল মামে তার 'চীন বিপ্রবের সমস্যা নামক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হুল, ২৮ জুন প্রকাশিত হল “সাময়িক প্রনজের টাকা”, সেপ্টেম্বর 
মানে প্রথম আমেরিকান শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার পাক্ষাৎকারের 
বিবরণ প্রকাশিত হুল; নভেম্বরে বিদেশী শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কারের বিবরণী এবং “অক্টোবর বিপ্রবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য” প্রকাশিত 
হল। 

ভার রচনায় স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের 
এবং পৃথিবীর বিপ্রবী আন্দোলন সম্পর্কে তার বিস্তত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়েছেন এবং এইভাবে নব নব অবদানে মার্কপবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছেন। এই সমস্ত রচনায় সর্বহারার আস্তর্জাতিকতার তত্বই প্রধান 
স্বর। কেমন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিকে, বিশ্বের সবহারাশ্রেণীর 
প্রধান অবলঘ্বনকে, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক জনপাধারণের পিতৃভূমিকে এবং 


৩১ 
স্তাঁলিন--১৩ 


দাম)বাদের জন্মভূমিকে শক্তিশালী করতে হয়, তা তিনি শিখিয়েছেন। কৃষির 
সমাজতান্ত্রিক পুনর্গ ঠনের কাজে গ্রাম্য জনসাধারণকে লাহাষ্য করা লম্পর্কে ষে 
সমপযা দেখ! দিয়েছিল, সেদিকে শুালিন বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন। দেশের 
শিল্প প্রসারে তার নীতি মেনে নিয়ে পার্ট যেভাবে কাঙ্জ করছিল, তা! পরবর্তী- 
কালে গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জঞ্ট গণ-আন্দোলনকে 
সগ্ভব করে তূুলেছিল। ১৯২৬ সালের ৬ই আগস্ট স্তালিন ভারত্তের কমিউনিস্ট 
পার্টির জনৈক প্রতিনিধির এক পত্রের উত্তরে পত্র লেখেন। 

দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত সমস্যার সে আন্তর্জাতিকের ন্তৃত্বও বহুলাংশে 
তার উপরন্তপ্ত হয়। ১৯২৬-২৭ সালে বিশেষ করে চীনের বিপ্রবের প্রশ্নে 
বিভিম্ম আলোচনা, ভাষণ ও প্রবন্ধে তিনি আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিকোণ রচনায় 
সহায়তা কৰবেন। ২৭ যে, ১৯২৭ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের কর্ম- 
পরিষর্দের অষ্টম প্রেনামের দশম অধিবেশনে “চীনের বিপ্রব এবং কমিনটান্েের 
কর্তবা ব্যিয়ে এক এত্বিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে চীন বিপ্রবের প্রশ্নে 
টরটস্কি ও তার চিন্তাধারার অঙ্থলারী জিনোভিয়েভ, বুপারিনের ভ্রান্ত মতামত- 
গুলিকে ব্যাখাসহ বাতিল করে দেন। আন্তজাতিক তার বক্তব্যকেই গ্রহণ 
করে। ৩১শে মে, ১৯২৭ প্রাচের মেহণতকাবীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিষ্ালয়ের 
ছাঞআ্দের প্রতি এক ভাষণে তিনি বলেন £ “এই কমরেডরা ইতিহাসের এক চরম 
গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের জঙ্গী কাধক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন যখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ 
এবং প্রাথমিকতাবে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ চনের বপ্রবের কঠরোধ করতে ০ষ্া 
করছে এৰং পাশাশাশি সমত্ত দেশের শ্রমক্জীখা মানুষের রক্ষাকারী এই শক্কি- 
শালী ও হুর্তেগ্ দুর্গ, বিশ্বের গুথম শ্রমিক বার দোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে । যার! সবেমাত্র সাতক হয়েছেন আমার পেইলব কমরেড- 
দের আওনন্দন জানিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বান আমি পোষণ করছি যে তার 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাদের কর্তব্য যধাদার পঙ্গে পালন করবেন এবং সাম্রাজ্য- 
বাদী নিপীড়নের হাত থেকে প্রাচোর মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার কাজে 
তার। তাদের লমস্ত উদ্ভম ও জ্ঞানকে ব্যবহার করবেন ।১১ 

১৯২৭ সালের শরৎ্কালে ট্রট্স্কপস্থাদের পার্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী কাধকলাপ 
ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেল। ধনতত্ত্রেরে পুনকুদ্ধারের উদ্দেস্টে তারা একটি দল সৃষ্টির 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, নবম খণ্ড । 


ছু ভ৭ 


জন্ত জোট বাধতে থাকে এবং প্রকাসশ্ডে তা ঘোষণা করতেও থাকে! তাছাড়া 
কুৎসা রটনা কর! এবং প্ররোচনামূলক উত্তেজনা স্থ্টি করার কাজেও লিপু হযে 
গেল। শুধু তাই নয়, ধনতাস্ত্রিক সাভ্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গোয়েন্দা বিভাগের 
সঙ্গেও তাদের সংযোগ জানাজানি হয়ে গেল। পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে ( ২রা-- 
১৯শে ডিলেম্বর, ১৯২৭) স্তালিন এদের ম্বরূপ উদযাটিত করে বিবরণী পেশ 
করেন এবং এদের বিরুদ্ধে শান্তি দাবী করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কংগ্রেস 
থেকে ঘোষণ। কর! হল, উ্রট্ক্বিপস্থী বিরোধীদল লেনিনবাদ থেকে বিচ্ছিয্ন হয়ে 
গেছে, মেনশেভিক দলে অবনতি হয়েছে, আত্তর্জাতিক এবং ত্বদেশী বুর্জোয়াদের 
কাছে আত্মসমর্পণ করার পথ নিয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে 
সর্বহার] একাধিপত্যের শত্রু একটা তৃতীয় শক্তির হাতের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে 
ধাড়িয়েছে। 


ইতিপূর্বে পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির সমালোচনার চাপে ১৯২৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে উট্স্কি যুদ্ধ ব্ষদ্নক মন্ত্রী দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেন। উদ্দেস্ঠ 
ছিল যৌথ দায়িত্ব থেকে সরে (ড়িয়ে পার্টির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ হানা। এই 
ময় রাইকভ মন্ত্রীমগ্ুলীর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
রাইকভ, বুখারিন ও টট্ক্কির পূর্ণ সমর্থন স্তালিন লাভ করেন। চতুর্দশ 
ংগ্রেমে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যে পলিটবৃযরো গঠিত হয় তাতে 
নতুন সদন্ত হিলেবে মলোটভ, ভরোশিলভ এবং কালিনিন নির্বাচিত হন। 
এর ফলে স্তালিনের হাত শক্তিশালী হয়। ভরোশিলভ বুদ্ধ বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার লাভ করেন। কিন্তু এই দপ্তরের উপমন্ত্রী লাশেভিচ, 
ধিনি জিনোভিয়েতের বন্ধু ছিলেন, সেনাবিভাগের মধ্যে অন্তর্ধাত্তমূলক চক্রাপ্ 
করছিলেন। ১৯১৬ লালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে স্তালিন এই 
চক্রান্ত ফাস করে দেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অঙগদারে তাকে পার্টি ও 
সরকারী দায়িত্ব থেকে বছিষার করা হয়। জিনোভিয়েডও পলিট- 
ব্যুরো থেকে বাদ পড়ে যান। বিরোধীপক্ষ প্ররুতপক্ষে পার্টির মধ্যে একটি 
উপদল ছিসেবে কাজ করছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি এই উপদ্দলের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তাত্র সমালোচনা! করে যখন উপদলীয় নেতাদের পার্টি থেকে বছি- 
কারের হুম কী দেয় তখন এই মব নেতৃবৃন্দ পশ্চাদপসরণ করেন । ৪ঠ1 অক্টোবর 
টরট্‌ন্ষি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, প্যাতাকভ, মোকোলনিক গ্রমুখরা 
এক যুক্ত ঘোষণায় স্বীকার করেন যে তারা পার্টি-বিরোধী কার্ধকর্লাপে লিঞ্চ 
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ছিলেন এবং পার্টির মধ্যে তাদের উপধলকে তার! ভেঙে দেবেন। অক্টোবরের, 
শেষে ট্রট্‌ন্কি পলিটবুররো থেকে এবং জিনোভিয়েড আন্তর্জাতিকের 
লভাপতির পদ থেকে অপদারিত হন। কংগ্রেস উপলক্ষে উরট্‌দ্ষি-জিনো ভি়েভ, 
চক্র একটি পৃথক প্রতিবেদন গোপনে ছড়াতে থাকে। কেন্ত্রীয় কমিটি এই 
কাঞ্জকে পার্টি-শৃঙ্খল।-বিরোধী বলে গণ্য করে এবং তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি 
থেকে অপসারণ সৃপারিশ করে। এদের কার্ধকলাপ ক্রমশ প্রকাশ হতে 
থাকে। ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ বিপ্রবের দশম বাধ্িকী উপলক্ষে ট্রট-স্কি ও' 
জিনোভিয়েতের নেতৃত্বে মক্ধে। ও লেনিনগ্রাদে ছুটি প্রকাশ্ত মিছিল 
বের হয়, যেখান থেকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হয়। পার্টির 
আভ্যন্তরীণ ছন্বকে জনগণের সামনে টেনে আনার এই চক্রান্ত চরম 
শৃঙ্খলা-বিরোধী এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি হ্ষ্টি করার অপচেষ্টা" 
ছাড়া কিছু নয়। শ্বভাবতই পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেম এই কাধকলাপকে 
পার্টিসদন্তের পক্ষে অপংগতিপৃর্ণ কাজ বলে গণ্য করে এবং ট্রটস্কি ও. 
জিনোভিয়েভ সহ ৭২ জনের পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত 
হয়। কামেনেভ ও রাকোভস্কির বিরোধিতা কংগ্রেস থেকে বাতিল, 
হয়ে যায়। কামেনেভের ওকালতির বিরুদ্ধে স্তালিন মন্তব্য করেন, 
খেই হয়েছে কমরেডস্, এই খেলার অবশ্তই একটা পরিসমাপ্তি হওয়া 
দরকার ।; 

পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ 
করার সময় ট্রটস্কি ও জিনোভিংয়ভের বহিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করেন ; 'ট্ট্ক্কি 
ও জিনোভিয়েভকে পার্টি কেন বহিষ্কার করেছিল? কারণ তারা ছিলেন, 
পার্টবিরোধী পক্ষের সমঘ্ত কাজের সংগঠক । (একাধিক কণম্বর £ “একেবারে 
ঠিক!” ) তার। পার্টির বিধিবিধান ভাঙতে শুরু করেন, কারণ তারা ভেবেছিলেন, 
যে, কেউই তাদের চুতে পারবে না, কারণ তার! পার্টিতে নিজেদের 
জগ্ত এক অভিজাতমথলভ আসন তৈরী করতে চেয়েছিলেন। 


কিস্ত আমরা পার্টিতে কি একটি সুবিধাভোগী অভিজাতমহল ও. 
হ্থবিধাবিহীন কৃষকমহছল রাখতে চাই? ষে বলশেভিকর! অভিজাত 
সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেই আমরা কি আমাদের পার্টিতে এখন তার 
পুনর্বাদন করব ?--আমর! পার্টিতে কোনও অভিজাতমহল চাইনি। এই 
কারণেই যে আমাদের পার্টিতে একটি একক বিধানই আছে এবং পাটির 
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'সকল দদস্তেরই সমান অধিকার আছে।...বিরোধীরা যদি পার্টিতে থাকতে 
চান তবে তাঁদেরকে পার্টির ইচ্ছা, তার বিধান ও নির্দেশের প্রতি নি্ধিধায় 
ও নিঃসংশয়ে আন্থগতা প্রদর্শন করত্তে হবে। যদি তারা না চান তবে 
যেখানে তারা আরও স্বাধীনতা পাবেন সেখানেই যান ।+১ 

রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও অগ্রগতির জয়যাত্রা বিশ্ব পাত্রাজাবাদকে সতর্ক 
করে দেয়। দেশে দেশে সাআজ্যবাদ তার “শোষণ বাবস্থা শক্কিশালী করুতে 
থাকে। কোথাও কোথাও ফ্যাঘিবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। উপনিবেশিক 
দেশগুলিতে সাআাজ্যবাদী শাক পূর্বের চেয়ে কঠোর হতে থাকে । পাশাপাশি 
"জনগণের বিপ্রবী আন্দোলনও এই সমস্ত দেশে জোর কদমে এগুতে থাকে। 
স্রাহ্দ ও যুগোশ্নাভিরা, ইতালী ও আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার 
মধ্যে সম্পাদিত চুক্কি, ইংল্যাগ্ু, জার্মানি প্রভৃতি দেশে আরও প্রতিক্রিয়াশীল 
'সরকারী নীতি, ইতালা ও পোল্যাণ্ডে ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
ঘটনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পথে বশ্বে নতুন শক্তিবিন্তাপের প্রস্তুতি দেখা দিতে 
থাকে। এসব ঘটন! সত্বেও সাম্রাজাবাদের হুূর্বলতা ও 'মধোগতির নিদর্শনও 
লক্ষ্য কর! যাচ্ছিল। দ্রেশে দেশে নিপীড়িত মানুষ সংগ্রামের পথে জোর 
কদমে এগিয়ে যাচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বৈপ্রবিক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে পাটির কর্তব্য 1নর্দেশ করে স্তালিন বলেন, “পার্টির কর্তব্য হলঃ ক) 
বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিকশিত করার জন্ত কঠোর প্রচেষ্টা 
চালানো; খ) পুঁজিবাদী আক্রমণোক্েগের বিরুদ্ধে বিপ্রবী ট্রেড ইউনিয়ন 
ও শ্রমিকদের যুক্তফরণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা 
চালানো ; গ) ইউ. এস. এপ. আর এব শ্রমিকশ্রেণী এবং পু'জিবাদী দেশগুলির 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করার জন্ত গভীর প্রয়াদ করা; ঘ) ইউ. 
এস. এস. আর-এর শ্রমি কশ্রেণী এবং উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির মুক্তি 
আন্দোলনের মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করার জন্য কঠিন গ্রচেষ্ট! করা। 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার মার্কপবাদী-লেনিনবাদী নীতি অস্থপরণের 
ক্ষেত্রে প্তালিনের এই নির্দেশ ষে কত তাৎপধপূর্থ ছিল আজকের শোধনবাদের 
কবলে বিজড়িত রাশিয়ার জনগণকে ভাবতে হবে ।” 

পঞ্চদশ কংগ্রেন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি যে পলিটবৃযুরে। 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবঙ্জাতক সংস্করণ, দশম থও। 
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গঠন করে তাতে স্তালিনবাদী নীতি ও বর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এক্য শ্ুচিত 
হয়। বুখারিন, রাই কভ ছাড়া এতে ছিলেন স্তালিন, মলোটভ, কুই বিশেভ, 
রুদজুতাক, টমৃস্কি, ভরোশিলভ, কালিনিন প্রমূখ. এবং পলিটব্যুরোর উপ- 
সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কিরভ, কাগানোিচ, আক্দ্রেয়েভ, মিকোয়ান প্রমুখ । 

পার্টিতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কুলাকরা দেশের মধ্যে 
ছুভিক্ষের অবস্থা স্থষ্টি করল থাস্যশস্ত লুকিয়ে রেখে । বিপ্লবের অব্যবহিত 
পরে এমন এক অবস্থা ষটি করেছিল প্রতিক্রিয়াচক্র বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবার 
জন্য। তখন লেনিনের নেতৃত্বে স্তালিন গৃহযুদ্ধ মোকাবিলা করার পঙ্জে সঙ্গে 
ছুভিক্ষ পরিস্থতি থেকে দেশকে রক্ষা করেন। এবার নেতৃত্ব স্তালিনের 
হাতে। সমগ্র পার্টিকে সজে নিয়ে স্তালিন ঝাপিয়ে পড়লেন খাঘ্যশস্ত 
সংগ্রহের কাজে। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করে সমস্ত পার্টি ও 
লালফৌজকে নিয়োগ করলেন লুকানে। মুত খাগ্ভশন্ত টেনে বার করার 
জন্ত। ইতিমধ্যে পঞ্চদশ কংগ্রেসে 'কষির যৌথীকরণের' পিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 
এবার শুরু হল সোভিয়েত অর্থনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি থেকে যৌথীরুত 
কূষিতে উত্তরণের বর্মকাণ্ড। কৃষিক্ষেত্রে পার্টির কেন্দ্রীয় নীতি হল দরিস্্ 
কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা, মধ্য কষকদের সঙ্গে মৈআআী গড়ে তোল! এবং এক 
মুহতের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইকে স্থগিত ন! রাখা । লেনিন ঘোষণ। 
করেছিলেন £$ গরিব কৃষকদের ওপর বিশ্বাপ রাখ, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে 
এক দৃঢ় মোর্চা গড়ে তোল, এক মুহুর্তের জন্চও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই 
বন্ধ কর লা। 

কিন্তু জিনোভিয়েভ, ট্রট-স্কি এবং আরও কিছু নেতা এই নীতিকে পছন্দ 
করছিলেন না। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিক্ষুকধ করলে শশ্য সংগ্রহে ব1 
অর্থনীতিতে চাপ আদতে পারে এই আশঙ্কায় তারা চাইছিলেন কিছুটা 
নমনীয় নীতি! এমনকি তৎকালীন অর্থদপ্তরের মন্ত্রী ফরামকিনও এই দুর্বলতায় 
ভূগছিলেন। সাচ্চা লেনিনবাদী স্তালিন দৃঢ়ভাবে এই উদ্দারতার বিরুদ্ধে 
কঠকে সোচ্চার করে বজেন £ আমি জানি যে কিছু কমরেড এই হ্লোগানকে 
(লেনিনের উপরোক্ত ঘোষণা--লেখক ) খুব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি । এখন 
যেহেতু সর্বহারার একনায়কত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্িত, তাই এখন শ্রমিক-কৃষক জোট 
স্বলতে কূলাক দমেত সমগ্র কৃষক সমাজের সঙ্গে শ্রমিকদের জোটের কথা 
ভাবাটা অদ্ভুত হবে। না, কমরেভগণ, এই ধরনের জোটের পক্ষে আমরা 


ডি 


ওকালতি করি না, করতে পারিও না। নর্যহারার একাধিপতোর অধীনে 
যখন শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন কৃষক সমাজের সঙ্গে 
শ্রমিকশ্রেণীর জোটের অর্থ হল গরিব কৃষকদ্দের ওপর আস্থা রাখা, মাঝারি 
কৃষকদের সজে জোটবন্ধ হওয়া! এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর1। 
বারা মণে করেন আমাদের পরিস্থিতিতে রুষকদের সঙ্গে জোটবদ্ধত! 
বলতে কুলাকদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা বোঝায়, তাদের সঙ্গে লেনিনবাদের 
কোন নম্পর্কই নেই। যে-কেউ গ্রামাঞ্চলে এমন একটা নীতি চালু করার 
কধা ভাবেন যাতে ধনী-দরিদ্র নিধিশেষে ঘকলকেই খুশী করা যাবে, তাহলে 
লে মার্কলবাদী নয়, বৰং একটি নিরোধ; কারণ, কমরেডগণ, তেমন কোন 
নীতির অস্তিত্ব দুনিয়ায় নেই । আমাদের নীতি হুল শ্রেণী নীতি ।”১ 

খাদ্যশস্য নংগ্রহ আঁডযানে বার্থতা, শাখ.তিতে বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞদের 
অন্তর্থাতকমূলক কাজ প্রশাসনিক ছুর্বলতার দিকে পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
স্তালিন কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এই টিল্ঢোল্া। ভাবের । জঞ্খদী 
অবস্থায় কাজকে নিশ্ছিদ্র করার প্রতি তিনি আহ্বান জানান। শুধু কর্মন্থচী 
আস্তারিকভাবে গ্রহণ করলেই হুবে না তাকে যথেষ্ট সতর্কতা ও দক্ষতার 
সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে নাছলে বর্মন্থচী ব্যর্থ হবে এবং সেহ স্থযোগে গ্রত্তি- 
ক্রিয়াচকু দেশের অভান্তরে বিশৃঙ্খল! স্থট্টি করবে এবং টৈর্দেশিক শক্কিকে 
উৎসাহিত করবে। স্তালিন বলেন: “ইলিচ বলতেন, দেশ শাসনের সর্বাষিক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে মগ্ততম হচ্ছে কর্মম্পাদন বিষয়ে খতিয়ে দেখা । 
“নেতৃত্বের অর্থ কেবল প্রস্তাব রচনা এবং নির্দেশ পাঠানোই নয়। নেতৃত্বের 
অর্থ হল নির্দেশগুলির বূপায়ণ খতিয়ে দেখা, শুধু সে্গু'লর রূপায়ণই নয়, গেই 
লজে খোদ নির্দেশগুলিকেও--বাণ্তব ব্যবহারিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেগুলি 
ঠিক বা বেঠিক তা যাচাই করা । একথা ভাবা মুঢ়তা যে আমার্দের নিক্গেশ- 
গুলির সবকটিই শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কখনোই তা নয়, কমব্ডে, তা 
হতেও পারে না।?২ 

এই রূপায়ণ ও খতিয়ে দেখার কাজ শুধু কমাঁদের উপর বা সরকারী 
কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে বদে থাকলো হবে না। স্তালিন বল্নে 
নেতৃত্বকেও এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে । স্থানীয় কমিটিগুলির সঙ্গে 


১। স্ত/লিন রচনাবলী, নবজাতক দংস্করণ, একাদশ খণ্ড। 


২। এ । 


পর্যালোচনার পদ্ধতির সঙ্গে আর৪ একটি পদ্ধতিকে যোগ করার স্থপারিশ 
করে স্তালিন বলেন £'"".লামদ্রিক কাজ নির্বাহের জন্ত নেতৃস্থানীয় কমরেড. 
দেরকে পরিচালক হিসেবে নয়, ব্গং আঞ্চলিক সংগঠনগুলির অধীনস্থ লাধারণ 
কমী ছিসেবে এলাকাঙ্ুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া । . কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্তরা, 
ককন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের লভাপতিমগ্ডলীর সদশ্ঃরা। গণ-কমিশারব। ও তাদের 
ডেপুটিবৃন্দ, এ. ইউ, সি. সি. টি. ইউ-এর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সভাপতিমগ্ডঙীর সদস্যরা যদি কাজনন 
কেমন চলছে তার একটি ধারণা পেতে; সমস্ত 'নস্থবিধা, সমস্ত ভাল আর মন্দ 
দিক পর্যালোচন1 করতে নিয়মিতঙাবে এলাকাগুজিতে যান ও লেখানে কাজ 
করেন তবে তা যে নির্দেশ রূপায়ণ খতিয়ে দেখার সবচেয়ে মূল্যবান ও কাধ করা 
পন্থা হবে পে বিষয়ে আপনাদের আমি আশ্বস্ত করতে পারি। সেটাই 
হবে আমাদের অতীব লম্মানগাজন নেতৃবর্গের অঙিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার 
সবোত্তম পথ ।'৯ 

পঞ্চদশ কংগ্রেষ থেকে পুনর্গঠনের স্বার্থে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বর্মন্থচী 
গ্রহণ করা হয়। দেশে অধিকনংখাক শিল্প গ্রার, কৃষি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করা, ধনী চাষীদের উত্ধাত করা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করা 
ইত্যাদি বিষয়ের দ্রিকে লক্ষা রেখে বশ্রন্ছচীগুলি নির্ধারিত হয়। জাতীয় 
অর্থনীতি সম্পকিত প্রস্তাব উত্থাপন করে আন্ুপূবিক বিশ্লেষণের পর স্তালিন 
বলেন পার্টির কর্তব্য হলঃ জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুজিবাদী 
উপাদানগুলিকে দূরীকরণের একটি পথ অন্থুনরণ করার মাধামে গ্রাম ও 
শহর উভয়তই জাতীয় অথনৈতিক ব্যবস্থার সকঙ্প শাখাতে আমাদের লমাজ- 
তান্ত্রিক মূল অবস্থানকে গ্রপারিত ও স্ুবিন্স্ত করা ।'২ কৃষিবাবস্থার বিকাশের 
বিষয়ে তিনি বলেন পার্টির কর্তবা হলঃ বিক্রয়ের বাজার ও সরবরাহের 
ব্যাপারে সমবায়ী ও রাস্রীপর সংস্থাগুলির দ্বারা অধিগৃহীত করে কৃষি-অর্থনীতির 
প্রসারে আরও ব্যাপ্তি ঘটানো! এবং গ্রামাঞ্চলে এটাকেই আমাদের কাজের 
আশ্ব ব্যবহারিক দায়িত্বে পরিণত করা যাতে বিক্ষি্ধ কৃষি খামারগুলিকে 
ধীরে ধীরে লংহতিবন্ধ বৃহদাকার খামারে রুপান্তরিত করা যায়, কৃষির 
নিবন্ধীকরণ ও যাস্ত্রকীকরপণের ভিত্তিতে জমির যৌথ আবাদ চালু করা যায় 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, একাদশ থণ্ড। 
২। এ, দশম খণ্ড । 


এই ছিদেবে যে বিকাশের এই পথটিই হুল রুষির বিকাশ:হারকে ত্বরাস্থিত 
করার ও গ্রামাঞ্চলে পু জিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করার এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
পদ্ধতি ।১ এই কংগ্রেমের সিদ্ধান্ত অস্থসারেই গুথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা 
রচনা করা হল। এটাই হুল সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জঙ্ট স্তালিনের প্রথম 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা । 

টরট-স্কিপস্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করার দ্বারাই সব বিপদ কেটে 
গেল না। রাইকভ, বুখারিন প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতারা তখন মঞ্চে অবতীর্ণ 
হলেন। এই গোষ্ঠী একাল আত্মগোপন করেছিলেন ফলে এদ্দের কাছ 
থেকে বিপদ, বড় আকারেই দেখা দ্িল। পার্টির সভায় স্তালিন আহ্বান 
জানালেন  "ঁবপদ হতে মুক্ত হুতে হুলে প্রথমেই আমাদের দক্ষিণপন্থী 
বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাঁকে পরাস্ত করতে হবে, অসর্বপ্রথমে 
আমাদের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে হবে যেটা আমাদের বিপদ 
কাটানর সংগ্রামকে বাঁধা দিচ্ছে এবং বিপদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম করার 
ইচ্ছা নষ্ট করে দিচ্ছে । 

দক্ষিণপন্থী বিচাতি সম্বদ্ধে বলতে গিয়ে স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 
১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে আত্মমমালোচনার শ্লোগানের গুরুত্ব বিষয়ে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন £ 

'ষযদি না আমরা সমালোচনা! বিশেষ করে সর্বতোভাবে আত্ম- 
দমালোচনার অভাস গড়ে না৷ তুলি, যদি না আমর! আমাদের প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কাজ জনসাধারণের সমালোচনার আয়ত্তের মধ্যে আনতে না দিই, 
তাহলে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাঞ্জ এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংস- 
মূলক কার্ধকলাপকে প্রতিরোধের কাজ এগিয়ে নিয়ে ষেতে পারব না । 

ত্/লিনের পরিচালনায় পার্টি উ্রট,স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদের বিপদ 
'থেকে মুক্ত হয়ে লেনিন নিদে শিত পথে লমাজতত্ত্রের পথে এগিয়ে গেল। 
রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মস্থচীতে ব্যাপক সংখ্যায় জনগণের অংশগ্রহণ এক অতৃতপূৰ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করল । «এইরকম বিরাট ভিতিতে শিল্পগঠন, নতুন সংগঠনের 
জন্য এত উৎসাহ এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এতখানি শ্রমশক্তির প্রকাশ 
ইতিহাসে এর আর নজীর নেই ৮২ দেশে শিল্প প্রপারের কাজে এবং কৃষি 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, দশম খণ্ড। 
২। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২৯৭। 


ছু) 


দমবায়ের যৌথ বর্মধারার প্রথম ধাপগুলির সামনে এসে এই যে জয় হল-__. 
তাতে যৌথ কৃষি এবং দমাজতস্ত্রের গ্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকদের গণ-আন্বোলন: 
সফল হয়ে উঠল। 

এই লময় ত্ভালিনের নেতৃত্বে পার্টি বহিষ্কৃত পার্টি-নেতাদের আত্মপমালোচন। 
করে কৃতকর্মের জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করে ফিরে আপার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে 
সাড়া দিয়ে জিনোভিয়েত, রাদেক, প্যাতাকভ, সোকোলনিকভ প্রমুখ পার্টিতে 
ফিরে আসেন। কিন্তু ট্রট্স্কি ৪ রাকোভস্কি ভূল ত্বীকার করতে রাগী হলেন না 
--তার! দেশ ও লমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাই 
করে যেতে থাকেন। যার! স্তালিনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কঠোরতার 
অভিযোগ উত্থাপন করেন তার। এই সব ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখেন না । তাছাড়া! 
দেশের কে।ন সন্কটজনক পরিস্থিতিতে স্তালিন ও পার্টিকে ক্চ্যিত নেতাদের 
বিরুদ্ধে কঠিন হতে হয়েছিল সেটাও তারা ভুলে যান। দেশ বা সমাজতন্ত্র 
গঠনের অঙ্গী কারের চেয়ে কোন নেতাই বড় নন। ব্যক্তি পায়ে আপোষ 
করতে গিয়ে বিপ্রবের ক্ষতি করতে লেনিন কখনও বাজী ছিলেন না-তার 
স্থযোগ্য শিষ্যও বাজী নন। 


সোভিয়েত শাপনের দ্বাদশ বাষিকী উৎসব উপলক্ষে স্তালিন এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করলেন-__বুহৎ পরিবর্তনের একটি বছর। তিনি লিখলেন, “গ্রামে ও 
শহরে ধনিকদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আক্রমণের মধ্যে এই পরিবর্তন 
প্রকাশ পেসেছে 8 কৃ'ষক্ষেত্রের পরিবর্তনও কিছু কম হয়নি। মধ্য শ্রেণীর 
কৃষকরা যৌথ কৃষি সমবায়গুলোতে দলে দলে যোগ দিচ্ছিল। স্তালিন 
লিখলেন, "কৃষির উন্নতির পথে মূলগত পরিবর্তনের এটাই হুল ভিত্তি এবং গত 
বছরে পোভিয়েত সরকারের এই কাজটিকেই সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বলে 
ধরা যায় ।, 


শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে এই দ্রুত অগ্রগতিতে স্তালিন উজ্জল ভবিষ্যৎ *স্পর্কে 
অনেক বেশী আশাবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি লিখলেন, "যুগ যুগব্যাপী রুশ 
পশ্চাদবতিতা ত্যাগ করে আমরা শিল্প-গ্রলারের পথে-_-সমাঞ্তন্ত্রের দিকে 
পুরোদমে এগিয়ে চলেছি । আমাদের দেশকে এখন ধাতৃশিল্প, মোটর গাড়ী, 
ট্রকৃটরের দেশে পরিণত করতে হবে। আমরা যখন দো ভিয়েত ইউদিয়নকে 
&মাটর গাড়ীর উপর এবং কৃষককে ট্রাক্টরের উপর প্রতিষ্ঠ। করতে সক্ষম হব 
তখন 'শ্রদ্ধাভাজন ধনিকশ্রেণী যারা সভ্যতার বড়াই করে চীৎকার করে তার! 
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তখন একবার আমাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে দেখেক। তখন আমর! 
দেখব কোন্‌ দেশকে পশ্চাদ্বতাঁদের দলে শ্রেণীতৃক্ত করা যায় এবং কাকেই-বা' 
অগ্রবতীদের দলে ফেল! যায়।৮ 

বৈজ্ঞানিক সমাঞ্জতগ্তরের প্রতিষ্ঠাতা মাকপ ও এক্গেলন যৌথ টানি প্রবর্তন 
দম্পর্কে বাস্তব প্রয়োগের কোন সুযোগ পাননি; ১৮৮১ লালে ভেবর। জাস্থলিচকে 
1লধিত এক পঞ্জে মার্কন এই মত প্রকাশ করেন যে রুশিয়ার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক 
পরিবেশে পমাজতান্কিক বিপ্রব লফল ভুলে এখানে যন্ত্রচালিত যৌথ কুধিকাজ 
সকল হবে। লেনিন লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর ও ট্রাক্টর চালক তৈরী করার সপ্ন 
দেখেছিলেন। স্তালিনের নেতৃত্বে লেনিনের এই স্বপ্ন সফল হয়েছে। 
যাতে বড় বড় ট্রাক্টর তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠে সেদিকে তিনি 
গভীর মনোনিবেশ করেছিজেন এবং এ বিষয়ে প্রতিটি খুটিনাটি বিষয় 
নিজে তদারক করতেন। বস্ত্র আবিষ্কারক, নক্সাকারী প্রমুখ কারিগরি 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে মমতা 
বজায় রেখে যন্ত্র হ্ষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও কার্ধকারিতা তিনি বুঝিয়ে দিতেন । 
যৌথ কৃষি প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল কারণ স্তালিন কর্বধাই (দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা 
এবং জনসাধারণের প্রত্যক্ষ দহযোগিতা নিয়ে কাজ করতেন। তিনি 
শিখিয়েছেন সাফল্য আপনা থেকে আসে না, এর জন্ত সংগ্রাম করতে হয়, এর 
জন্য শ্রমিকদের উপযুক্ত ও স্থায়ী সংগঠন ও উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন । 


দেশের মধো গুহশক্ররা আবার ধনী চাষীদের সহযোগিতায় বিদেশী রাষ্ট্রের 
গুপ্তচর বিভাগের পঙ্গে যোগাযোগ রেখে পার্টির কর্মীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র 
করে। তাদের পরম আক্রোশ ছিল শ্ভালিনের উপর কারণ তিনিই জন্গণের 
ইচ্চাশক্কি, বিবেক, বুদ্ধ ও অফুরস্ত তেজের মূর্ত প্রতীক । এই অবস্থায় তিনি 
পার্টি ও 'লরকারের পরিচালক হিমেবে পমগ্রভাবে কৃষি যৌখকরণের ভিভিতে 
ধনী চাষীদের লম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার নীতি গ্রছণ বরেন। এই নীতির ফলে 
কষি যৌথকরণের কাজে তিনি পূর্ণ লাফল্য অর্জন করলেন । স্তালিন বলেছেন ঃ 
“আমরা এমন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি যে, যৌথ ফার্ম ও পরকারা 
ফার্মের উৎপাদন ধনী চাষীদের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে ।-**সেইজন্তই আমরা 
বর্তমানে “ধনী চাষীদের শোষণ প্রবৃত্তি সংযত করার নীতি” থেকে শ্রেণী 
ছিসেবে “ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করার নীতি” গ্রহণ করেছি ।, 

কেন্ত্রীয় কমিটি যখন এই নীতি গ্রহণ করে ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করার 
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আহ্বান জানাল তখন একদল অতিবাম কর্মা ধনী চাষী নয় এমন বছ লোকের 
জমি কেড়ে নিয়েছিল এবং প্রচারকাধ না চালিয়েই জোর করে যৌথ কৃষি 
ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাদের এই ভ্রান্ত কাজের ফলে 
পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে ছোট চাষীক্ষের ক্ষেপিয়ে তোলার স্রবিধা করে 
দেওয়া হল। স্ভালিন এই বিপজ্জনক কাজের বিরুদ্ধে সাফল্য দিশেহারা 
নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন । এই প্রবদ্ধেতিনি ঘোষণা করলেন, যৌথ কৃষি 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম যুগে যে কৃষি সমবায় প্রতিষিত হবে তাতে শুধু প্রধান 
উৎপাদন যস্তরগুলি যৌথ সম্প্ভি হবে । বাগ ও সংলগ্ন জমি, শাক সব.জি বা 
ফলের ছোট বাগান, ছুগ্ধবতী গাভী, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু ইত্যাদি 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থেকে যাবে। কৃষি কমিউন ব্াবস্থা--যাতে সমস্ত 
উৎপাদন ও বণ্টন মমাজ্ঞতান্ত্রিকভাবে হয় তা প্রবর্তন করার সময় আসেনি । এই 
প্রবন্ধে তিনি নেতাদের কাক্ষ সম্পর্কে শিক্ষামূলক মন্তব্য করেছেন £ 

“নেতাদের কাজ বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। যদ্দি তারা আন্দোলন থেকে 
পেছিয়ে পড়েন তাহলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু বেশী 
এগিয়েও যাবেন না করণ এভাবে এগিয়ে গেলেও তারা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ 
হয়ে পড়বেন । যিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে চান তাঁকে দুইদ্দিকে সংগ্রাম চালাতে হবে-যারা 
পেছিয়ে পড়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে এবং ষার। বেশী এগিয়ে গেছে তাদেরও 
নিরুদ্ধে।৮১ 

বিরাট সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের পর্ত-প্রমাণ দায়দায়িত্ব পালনের মধ্যে 
স্তালিনের দৃষ্টি ছোট-বড় কোন সমস্যা থেকেই এড়িয়ে ঘায়নি। শিল্প ও কৃষি 
সমবায় উদ্ধোগের ক্ষেত্রে বলপূর্বক নয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারের মাধ্যঘে 
কাজ সফল করার নীতি যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঠিক তেমনি এও 
বুঝেছিলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারীদের যদ্দি ব্যাপকভাবে এই 
কর্ষোগ্যোগে নামিল কর। ন৷ যায় তাছলে পর্বহারার বিপ্রব সফল হুতে পারে না। 

যৌথ কৃষি সমবায়ে নারী শ্রমিকদের গুরুত্ব সম্পর্কে যৌথ সমবায় 
শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রপঙ্ষে স্তালিন বলেন £ “কমরেডপ, সমবায় 
খামারগুলিতে নারী কর্মাদের প্রশ্নটি একটি বিরাট প্রশ্ব। আমিজানি 
আপনাদের মধ্যে অনেকে মেয়েদের কম মূল্য দিয়ে থাকেন এমনকি তাদ্দের 


১। স্তালিন রচলাবজী, নবজাতক সংশ্করণ, ছ্বাদশ্‌ খও। 
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উপহাদ করে থাকেন। এট! তুল কমরেডল, মারাত্মক ভূল। জনসংখ্যার' 
অর্ধাংশ মেয়েরা এটাই শুধু কারণ নয়। প্রথমতঃ লমবায় চাষ আন্দোলন এক 

ভাল সংখ্যক উপবুক্ত ও যোগ্য নারী কর্মীকে নেতৃত্বের সারিতে নিয়ে এলেছে। 

এই কংগ্রেনের প্রতিনিধিদের দিকে তাকান, আপনারা বুঝতে পারবেন পিছনের 

লারি থেকে মেয়ের! লামনের লারিতে এগিয়ে এলেছেন । সমবায় খামারগুলিতে 
মেয়েরা একটা বিরাট শত্তি। এই শক্ষিকে দমিয়ে রাখা অপরাধ হুবে। 

সমবায় খামারের মেয়েদের সামনে টেনে আনা এবং এই মহান শক্তির যথার্থ 

ব্যবহার আমাদের কর্তব্য ।'* 

১৯৩* লালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রমিক, কৃষক, লালফৌন্ছগ ও অন্তান্ত 
কয়েকটি সংগঠনের লভার প্রন্তাব "নুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিটি স্তালিনকে সমাজ্ঞতান্ত্রিক সংগঠনে তাঁর অতুলনীয় অবদানের 
জন্ত দ্বিতীয়বার “অর্ডার অব রি রেড ব্যানার" সম্মানে ভূষিত করেন। 

১৯৩ লালের ২₹৬শে জুন ষোড়শ পার্ট কংগ্রেপের অধিবেশন শুরু হয়।, 
আলিন এই কংগ্রেষকে আখ্যা! দ্িয়েছিলেন_-পেব দিকে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক 
অভিযান, শ্রেণী হিসেবে ধনী চাষীদের উচ্ছেদ ও সম্পূর্ণভাবে যৌথ কৃষি 
প্রবর্তনের কংগ্রেস । এই অধিবেশনে তিনি এক দীর্ঘ রিপোর্টে সমগ্র দেশে 
সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যে বিরাট কাক্ষ চলছে তার আলোচনা করেন। এই 
কংগ্রেণে পার্টির মধ্যে অভূতপূর্ব এঁক্য দেখা যায়, ট্রট-স্কিপস্থা ও দক্ষিণপস্থীর! 
সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা চার ব্মরে সম্পন্প করার যে 
শ্লোগান জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত হয়েছিল এই কংগ্রেণ তা সমর্থন করে। 
প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে শেষ করা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরি কল্পন। গ্রছুণ ও সম্পন্ন করা স্তালিনের বিচক্ষণ নেতৃত্বেই সম্ভব হুয়েছিল। 

পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের সামনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক 
রিপোর্ট কমরেড স্তালিন বিশ্ব ধনতান্ত্িক বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের 
বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ কনেন এবং একই সঙ্গে ক্ষয়িষু ধনতান্ত্রিক অর্থ- 
নীতির পাশাপাশি সোভিয়েত মমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈজয়স্তীর তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেন। তুলনামূলক বিচার করে তিনি বলেন £ “ওথানে পুগ্রিবাদী 
দেশগুলিতে, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেক্রেই রয়েছে অনৈতিক সংকট এবং 
উৎপাদনে অবনতি । এখানে ইউ. এস. এস, আরে জাতীয় অথনীতির লমস্ত 


১। জে. ভি. স্তালিন_-লেনিনবাদের জমল্যা, পৃঃ ৪৫' 
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ক্ষেত্র রয়েছে অর্থনৈতিক উধর্বমুখীতা এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। ওখানে 
পু'জিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে মেহনতী জনগণের বাস্তব অবস্থাতে ক্রমাবনতি, 
মজুরি হাস এবং ক্রমবর্ধমান বেকারী । এখানে ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে 
শ্রমজীবী জনগণের বাস্তব অবস্থাতে উন্নতি, ক্রমবধমান মজুরি এবং ক্রমহ্াসমান 
বেকারী । ওখানে পুঁজিবাদী দেশসমূছে রয়েছে ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ 
শোভাযাত্রাপমৃহ, ধার ফলে লক্ষ লক্ষ কাজের দিনের ক্ষতি হয়। এখানে কোন 
ধর্মঘট নেই, আছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ক্রম-উধবমুখী শ্রম-উদ্দীপন! যার 
ঘারা আমাদের সামাঞ্জিক প্রথা লক্ষ লক্ষ কাজের দিন লাত করে । ওখানে 
পুজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান চাপা 
উত্তেজনা! এবং পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের 
উদ্তব। এখানে ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির স্দৃঢ়তা 
এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েত সরকারের চারপাশে এক্যবদ্ধ। 
ওখানে পুজিবাদী দেশগুলিতে জাতিগত প্রশ্নের ক্রমব্ধমান তীব্রতা এবং 
ভারত ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের উদ্ভব ঝা জাতীয় যুদ্ধে বিকশিত হচ্ছে । এখানে ইউ. এন. এস. 
আরে জাতিগত সৌহার্দের ভিত্তিদমূহ শক্তিশালী হয়েছে, জাতিসমূছের মধ্যে 
শান্তি হয়েছে সবনিশ্চিত এবং ইউ. এস. এপ. আরের জাতিগমুহ্ছের বিরাট 
ব্যাপক জনগণ সোভিয়েত শামনের চারপাশে এঁক্যবদ্ধ 1১১ 

দেশের সমাজতাান্ত্রক কর্মকাণ্ডের পথে প্রতিটি বাধা ও লংকট স্তালিনের 
নেতৃত্বে পার্টি অসাম সাহুমিকতার সঙ্গে অতিক্রম করে এমেছে। কিন্তু প্রতিটি, 
ক্ষেত্রেই বুখারিন, রাই কভ, টমস্কির মতো দক্ষিণপন্থীরা বাধা দিয়ে এসেছে 
এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছ্বিধাদ্বন্দর পরিচয় দ্িয়েছে। পার্টি 
ও সরকারের উচ্চপদে আপীন থেকে এই ছুর্বলতা প্রকাশ গ্রতিবিপ্রবী 
শক্তিকেই মদত জুগিয়েছে। ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্টের 
উপর আলোচনার জবাবী ভাষণে শাালিন এই সব নেতাদের আত্ম্ক ও দুর্বলতা 
লম্পর্কে পরিহাসের সুরে যথাথ মৃশ্যায়ন করেছেন £ “দেশের যে কোনও 
জায়গায় যে মূহূর্তে কোনও লমন্তা বা সংঘাতের ঘটনা হয় তখনই কোনও 
কিছু গোলমাল হতে পারে এই ভয়ে তারা সম্্রন্ত হয়ে পড়েন। একটি 
আরশোলাও যদ্দি কোথাও খড়মরে শব্দ করে ওঠে তাহলে সেটা গর্ভ থেকে 


১। স্তালন রূচলা বলী, নবজাতক সংস্করণ, ঘাদশ খণ্ড । 
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'বেরিয়ে আসার অনেক আগেই তার! ভীতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করেন 
এবং একট! বিপর্যয়ের, লোভিয়েত শাসনের পতনের কথা! তুলে আর্তনাদ করতে 
শুরু করে দেন। আমর! তাদের এই বলে শান্ত করতে, তাদের মনে বিশ্বাস 
আনতে সচেই্ই হই যে এখনও পধন্ত কোনও বিপজ্জনক কিছু ঘটেনি, যাই 
হোক ওটা আরশোলা মাত্র--ও থেকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু 
পেসব নি্ফষল। তারা আর্তনাদ করতেই থাকেন £ “বলেন কি, ওট1 একটা 
আরশোল। ?' না_-ওটা আরশোলা নয়, ওটা হিংম্র বন্ত জন্ত। ওট! 
আরশোল। নয়, ওটা যৃত্যুগহ্বর_মোভিয়েত জমানার পত্তন।৮-.. আর 
চলতে থাকে নিত্য হট্টগোল। বুখারিন বিষয়টির উপর তাত্বিক নিবদ্ধ 
লেখেন ও তা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করেন, তাতে দৃঢ়ভাবে বলা 
হয়েছে ষে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতি দেশে. ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং দেই 
মুহূর্তেই যদি নাও হয় তবে বড়জোর একম|সের মধ্যে সোভিয়েত জমান 
নিশ্চিত বিনষ্ট হবে। রাই কভ নিজেকে বুখারিনের সঙ্গে তত্বের তার এক অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ মতভেদের বিষয় আছে ষথ। তার মতে লদোভিয়েত শাসন এক মাসের 
মধ্যে নয়, তা এক মান দুদিন পরে বিনষ্ট হুবে। টমস্কিও নিজেকে বুখারিন 
ও রাইকভের সঙ্গে লংশ্লিষ্ট করেন কিন্তু তত্ব পরিহারে । পরবর্তীকালে একট! 
বছর যখন কেটে গেল আর প্রত্যেক মুর্ধহ দেখতে পেলেন যে এ আরশোলা 
ক্রান্ত বিপদটির সামান্ত মৃল্যও নেই তখন দক্ষিণপন্থী ত্রষ্টাচারীরা সাহস 
পেয়ে এবং এমনকি অল্প কিছুটা দম্ত প্রকাশেও পরাজুধ না হয়ে এ কথা ঘোষণ। 
করতে এগিয়ে আনতে শুরু করলেন যে কোনও আরশোলার ভয়ে তারা ভীত 
নন এবং এ বিশেষ আরশোলাটি ছিল এক দুর্বল ও ক্ষীণ জীব। কিন্ত 
সেটা হুল একট বছর কেটে যাওয়ার পর। ইত্যবসরে এই দীর্ঘস্থত্রীর্দের 
ধৈর্যপহকারে সন্থ করে যান।”১ এসব সত্বেও পার্টির মধ্যে তাদের থাকার 
প্রশ্নটি বাতিল করে দেননি । বরং তিনি বলেছেন একটিমাত্র পথে তার 
পার্টিতে থাকতে পারেন ত হল; “তাদের অতীত থেকে চিরকালের জন্য 
বিচ্ছিন্ন হয়ে আমা, নতুন করে তাদের শক্তি সম্পন্ন করা ও বলশেভিক 
মানের বিকাশের জন্ত লড়াইয়ে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাওয়া ।১২ 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ; ত্রয়োদশ থণ্ড। 


২। এ । 


২১৫ 


১৯৩১ লালে ৪51 ফেব্রুয়ারী সমাজতান্ত্রিক শিল্প লংগঠনের পরিচালকদের: 
প্রথম নিখিল রুশ সম্মেলনে “শিল্প পরিচালকদের কর্তব্য, নম্বস্ধে বক্ত.তা, 
প্রসঙ্গে ত্তালিন বলেন £ 

“আমরা উন্নত দেশগুলির তুলনায় পঞ্চাশ থেকে একশ বছর পেছিয়ে, 
আছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই র্যবধান দূর করতে হবে। হয়, 
আমরা এই কর্তবা সম্পন্ধ করব, নয়ত তাদের হাতে আমাদের ধ্বংস হতে, 
হবে।' 

এই প্রসঙ্জে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পকে স্তালিন বলেন ' “সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বশ্রমিকেরই অংশমাত্র। আমরা শুধু সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় বিজয়লাভ করিনি, বিশ্বের শ্রমি বশ্রেণীও 
লহায়তা করেছিল। এই সাহায্য ছাড়া বহুদিন পূর্বেই আমরা ধ্বংল হয়ে 
যেতাম। একথা বল! হয় যে, আমাদের দেশ সকল দেশের শ্রমিকদের 
সংগ্রামের অগ্ররক্ষী। এটা খুবই পত্য। কিন্ত এর গুরুদায়িত্ব আমাদের 
নিতে হবে। কেন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আমাদের সাহাযা করে? 
কিভাবে আমরা এই সাহাধ্য লাভের যোগ্য? ধনতম্ত্রেরে বিরুদ্ধে সম্মুখ 
সংগ্রাম ঘোষণ। করে, আমরা প্রথম শ্রামিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং 
আমরাই প্রথম সমাজতঙ্ত্র গঠন করা শুরু করেছি । আমাদের প্রচেষ্টা সকল 
হলে সমস্ত জগতে পরিবর্তন আলবে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী বন্ধন মুক্ত 
হবে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্ত কি প্রয়োজন? আমাদের অন্ত অবস্থার 
পরিবর্তন আনতে হবে, বলশেডিক গতিতে দেশকে সংগঠিত করতে হবে। 
আমাদের এভাবে এগিয়ে যেতে হুবে যাতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের 
দিকে তাকিয়ে বলতে পারে--“এরাই আমাদের অগ্রদ্বত, এরাই আমাদের 
মেরা সৈনিক, এই হুচ্ছে আমাদের বিশ্ব-শ্রমিকের বাষ্ট্র, এই হচ্ছে আমাদের 
পিতৃভূমি, এরা নিজেদের আদর্শের জন্ত সংগ্রাম করছে, মে-আদ্শ আমাদেরও, 
ভালভাবেই তারা কাজ করে যাচ্ছে; আমরা তাদের ধনিকদের বিরুদ্ধে, 
গাহাষ্য করব এবং বিশ্ব বিপ্রবের দিন এগিয়ে আনব ।”৯ 

এই অভিযানের ফলে লোভির়েত জনগণ শুধু যান্ত্রিক ডত্কর্ধ লাভ করেনি, 
শধনিক দেশের তুলনায় তারা যন্ত্রকে আরও উন্নত করে তুলেছে । লোভিয়েতের 
অর্থনীতি ও কারিগরি দক্ষতার শ্রেষ্ঠতা এভাবে প্রমাণিত হুল এবং এর 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড । 


২১৬ 


আত্তর্জাতিক গুরুত্বও লমধিক। এই দায়িত্ব পালনের ছ়হতার কথা ধারা 
বলেন তার্দের জবাবে শ্তালিন বলেন £ 

“এমন কোন ছুর্তে্য দুর্গ নেই ষা বলশেভিকরা জয় করতে পারে না। 
আমর! অনেক কঠিন সমস্যার দমাধান করেছি। আমরা ধনতস্্রকে ধূলিসাৎ 
করেছি। আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছি । আমর! বিরাট সমাজ- 
তান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলেছি । আমরা মধ্যবিত্ত চাষীদের সমাজতন্ত্রের 
পথে পরিচালিত করেছি । সংগঠনের দিক দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই 
অশ্িকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে ফেলেছি। যা! করতে বাকী আছে, 
তা বেশী নয়_-আমাদের এখন শিল্পপঞ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, বিজ্ঞানকে 
আয়ত্ত করতে হবে । যখন আমর! এই কাজ সম্পন্ন করব, তখন আমাদের 
অগ্রগতি প্রচণ্ড দ্রুত হবে, যা বর্তমানে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। 
আমরা যদি চাই এই প্রচেষ্টা সফল করতে আমরা পারি।”৯ 

বুহৎ শিল্প গ্রতিষ্ঠা ও যৌথ-কৃষি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে লোভিয়েত 
দেশে লমাজতন্ত্রের যুগ এসেছে বলা যায়। ষোড়শ পার্টি কংগ্রেনে স্তালিন 
বলেন £ একথা স্পষ্টভাবে বল! যেতে পারে যে, আমরা পরিবর্তনের 
সাময়িক অবস্থ! পার হয়ে এসেছি এবং ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যুগে 
প্রবেশ করেছি । একথা স্পষ্টভাবে বল! যায় যে, আমর! সমাজতঙ্তের যুগে 
চলে এসেছি, কারণ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি সমাঙ্জতান্ত্রিক নীতিতেই; 
পরিচালিত হুচ্ছে |, 

শুধু কুষি বা শিল্পের ক্ষেত্রেই স্তালিন উন্যয়ন্মূলক পরিচালনা করেছেন 
তাই নয়, শিল্প-মাহিতা-বিজ্ঞান-ইতিছান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই 
তিনি ছিজেন উপদেষ্টা, পথ প্রদর্শক । সমাজতান্ত্রিক সৌধের (360০৮০:5 ) 
সঙ্গে লামঞ্জন্তপূর্ণভাবে উপসৌধ (95৩ 9৮3০0: ) গড়ে তোলার দিকেও 
তার দৃষ্টি ছিল প্রথর। স্ষষ্টিশীল শিল্প, লাহিত্য, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রই 
যেন সমাজতান্ত্রিক মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূণণ হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
টৈতি কতাকে উধের্ব তুলে ধরে নেদিকে পরিচালনা করার জন্য তিনি এহনব 
ক্ষেত্রের সাধকদের সঙ্গে আলাপ-মালোচনা নিয়মিত করতেন এবং 
প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করে তৃলতেন। এককথায় সমাজ- 
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২১৭ 
্ালিন--১৪ 


তান্ত্রিঞ বিজ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক মাদর্শ নেতা ও সংগঠকরূপে 
তিনি বরণীয় হয়ে ওঠেন। 


দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া চক্র যখন সমাজতান্ত্রিক দমাজ গঠনের 
কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হল, বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তি 
বিশৃঙ্খল! ও হতাশ! স্থষ্ট করতে পারল না, সাম্রাজ্যবাদী শক্কিগুলির গুপু- 
চরদের মাধ্যমে চক্রান্ত সুষ্টির চেষ্টা! ধুলিসাৎ হয়ে গেল তখন শুরু হল গণনায়ক 
স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা সমগ্র বিশ্বব্যাপী। এ কাজে প্রবাসী ট্রট্স্কির ভূমিকা 
সহায়ক হয়েছিল। ম্বভ/বতই একের পর এক বাধা ও সংকট থেকে বিপ্লব 
ও 'বপ্নবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ বর্মহ্থচীকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য 
অবল্ম্বন করে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্তালিনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ 
করতে হয়েছিল বিভিন্ন পধায়ে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্তালিনের 
বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি, ভীতি প্রদর্শন করে রুশ জনগণকে পদদানত করে রাখা, 
ঘরতস্ত্রের কায়েম করা ইত্যাদি কুৎ্সামুলক প্রচার চলতে থাকে। ১৯৩১ 
পালের :৩ই ডিসেম্বর জার্মান লেখক লুডউইগের সঙ্গে শ্তালিনের যে 
লাক্ষাৎকার হয় সেখানেও এইপব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। লুডউইগ যখন শক্রর 
বিরুদ্ধে কঠে।ক্তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন খন স্তালিন উত্তরে বলেন £ “বল- 
শেভিকরা যখন ক্ষমতায় এল তখন তারা গোড়ার দিকে শত্রুদের সঙ্গে নমনীয় 
ব্যবহার করেছিল। মেনশেভিকরা বৈধভাবেই অব্যাহত বয়ে গেল এবং 
তাদের সংবাদপঞ্জ প্রকাশ করতে থাকল। সোগুলি রিভলিউশনারিরাও 
ৈধভাবে অব্যাহত রয়ে গেল ও তাদের পত্রিকা থাকল। এমনকি ক্যাডেট- 
রাও তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকল । জেনারেল ক্রযাসনভ যখন 
লেনিনগ্রার্দের বিরুদ্ধে তার প্রতিবিপ্রণী অভিযান সংগঠিত করলেন ও 
আমাদের হাতে ধরা পড়লেন তখন আমরা যুদ্ধের কানুন অঙ্ুযায়ী তাকে 
অন্তত কয়েদ করতে পারতাম | নিঃসন্দেহে আমাদের উচিত ছিল তাকে গুলি 
করে মারা । কিন্তু তার বদলে আমর! তাকে তার আত্মসম্মমনের দোহাই- 
পাড়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছেড়ে দ্রিলাম। ফল কি হল? অচিরাৎ 
পরিষ্কার হয়ে গেল যে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রর প্রতি গুরকম নমনীয়ত! দেখিয়ে 
আমরা তুল করলাম ।.-.অনতিকালমধ্যেই দক্ষিণপন্থী সোশ্তালিঈ রিভলিউ- 
শনারিরা__গোত্জ ও অগ্াগ্তরা এবং দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকর! লেনিন গ্রাদে 
দামরিক ক্যাডেটদের এক প্রতিবিপ্রবী আক্রমণ দংগঠিত করছিল যার ফলে 


১৮ 


'আমাদের অনেক বিপ্লবী নাবিক নিহত হন। ঠিক এই ক্র্যাপনভ ধাকে আমরা 
তার “সম্মানের দিব্যি”তে ছেড়ে দিয়েছিলাম--তিনিই শ্বেতরক্ষী কশাকদের 
ংগঠিত করেছিলেন। তিনি মামোস্তভের নঙ্গে বাহিনী জুড়লেন ও দুবছর 
ধরে পোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে এক লশস্ত্র লড়াই চালালেন। খুব শীগ্রই 
প্রতিপন্ন হল যে শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের পিছনে পশ্চিমী পু'জিবাদী রাষ্ট্রগুলি 
ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা-এমনকি জাপানেরও দালালরা হাজির। 
আমর! নিশ্চিত হলাম যে নমনীয়তা দেখিয়ে আমরা ভূলই করেছি । আমর! 
অভিজ্ঞতা যারফৎ শিখলাম যে এরকম শক্রকে মোকাবিলা করার একমাত্র 
-বরাস্তা হল তাঁদের ওপর নির্মমতম দমননীতি গ্রহণ করা ।,১ 
রুশ দেশের জনগণ ভীত ও জন্ত্রস্ত এই মনোভাব যখন লুডউইগ ব্যক্ত করেন 
তখন শ্তালিন উত্তরে বলেনঃ “আপনি ভূল করছেন। প্রসঙ্গত বল! যায় যে 
আপনার ভূলটা! অনেকেই করে । আপনি কি সত্যপত্যই বিশ্বাপ করেন যে 
আতংকিত ও সন্ত্রস্ত করার পথে ১৪ বছর ধরে আমর! ক্মতায় থাকতে পারতাম 
ও বিপুল জনগণের সমর্থন পেতাম ?..'সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার জনগণ, শ্রমিক ও 
কৃষকদের বিষয়ে বলব যে, আপনি যতট1 ভাবছেন তারা আদৌ ততট। পোস্ত, 
ততট] বশ, ততট। সন্ত্রস্ত নয়।"*.রুশ শ্রমিক ও কৃষকদেরকে বশত ও অলস গণ্য 
করাট। নিঃলন্দেছে বিল্মঘ্নকরই হবে যখন তার! এক স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনটি 
বিপ্রব সমাধা করেছে, জারতন্ত্ব ও বৃর্জোয়াশ্রেণীকে বিধ্বস্ত করেছে এবং যখন 
বিজয়ের জঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠন করছে।?২ 
রুশ দেশে সমস্ত সিদ্ধান্ত এক ব্যক্কির দ্বার] নির্ধারিত হয় কিনা লুভউগ্ের 
এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন বলেন ₹ “না, একক ব্যক্ষিরা নিদ্ধান্ত নিতে পারেন 
না। একক ব্যক্তিদের পিদ্ধান্ত পর্বদাই ব' প্রায় সর্বদাই একদেশদশী সিদ্ধান্ত 
হতে বাধ্য 1:-.তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে যৌথভাবে 
পরীক্ষা ও সংশোধন না-কর1 একক ব্যক্তিদের প্রতি ১০০টি গিদ্ধাস্তের মধ্যে 
প্রায় ৯*টি হয় একদেশদশরখ। আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থা--আমাদের পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি যা আমাদের সকল সোভিয়েত ও পার্টি-সংগঠনকে নির্দেশ দিয়ে 
থাকে তাতে প্রায় ৭* জন নদস্য আছেন । কেন্দ্রীয় কমিটির এই ৭০ জন সদস্যের 
মধ্যে আছেন আমাদের পর্বোত্তম শিল্পক্ষেত্রীয় নেতারা, আমাদের নর্বোতম 


১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংঙ্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড। 


২। এ । 


১৪ 


লমবায় নেতারা, আমাদের সর্ধোত্তম সরবরাহ-পরিচালকেরা, আমাদের 
সবোতম লামনিক ব্যক্তিরাঃ আমাদের সর্বোত্তম প্রচারক ও বিক্ষোভ 
লংগঠকরা, রাস্্রীম খামার, যৌথ খামার, ব্যক্তিগত কৃষি খামার বিষজ়ে 
দর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা, সোভিয্নেত ইউনিয়ন গঠনকারী জাতিগুলি ও 
জাতীয় নীতি বিষয়ে আমাদের সবোত্তম বিশেষজ্ঞরা। এই মহতী 
শীর্ষলভায় আমাদের পার্টির লকল চিন্তা কেক্দ্রীভৃত। প্রত্যেকেরই 
যোগ আছে যে কোনও সদন্তের ব্যক্তিগত মত বা প্রস্তাব 
দংশোধনের। প্রতোকেরই স্যোগ আছে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রদ্দানের । 
এমন ষদ্দি না হতো, সিদ্ধান্ত যর্দি একক ব্যক্তিরা নিতেন, তাহলে আমাদের' 
কাঞ্জে অত্যন্ত গুরুতর ভ্রান্তি হতো। কিন্ত যেহেতু একক ব্যক্কিদের ভুল 
ংশোধনে প্রত্যেকেরই একটি স্থযোগ আছে ও আমরা মেলব সংশোধনকে 
গুরুত্ব দিই তাই আমরা! মোটামুটি সঠিক সিদ্ধাত্তে উপনীত হয়ে থাকি ।”৩ 


৩। স্তালিন রচন বলী, নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খও্ড 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
স্তালিনের নেতৃত্বে সমা'জতান্ট্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাফল্য 


১৯৩৪ সালের জান্থয়ারী মানে, পার্টর সপ্তদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। 
এই কংগ্রেসে ইতিহাসে "বিজয়ীদের কংগ্রেনঁ বল! হয়। এই কংগ্রেসে 
স্তালিনের প্রতিবেদন কমিউনিঞ্জমের এক বিজয়গীতি। এই কংগ্রেসে কিরস্ত 
যে বক্তৃতা দিলেন, তার স্থর উদ্দীপনাময় ও বিজয়ের বিশ্বাসে স্থদৃঢ় । পার্টি 

ংগ্রেসে এই তার শেষ বক্তৃতা । 

ত্ালিন তার বক্তৃতায় সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বিরাট ব্ূপাস্তর এসেছে 
তার ছবি আকলেন £ দেশের চেহার! ফিরে গেছে, কৃষিজীবী অবস্থা থেকে 
দেশ শিল্লোনধত হয়েছে, ছোট ছোট খণ্ড কৃষিব্যবস্থা থেকে বিরাট যন্ত্রচালিত 
যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রবন্তিত হয়েছে; অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার অবস্থ। 
থেকে দেশ শিক্ষিত ও উন্নত হয়েছে; দেশময় বনু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও 
উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে-_-সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূছের 
নিজ নিজ ভাষায় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক শিল্প- 
ব্যবস্থা দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ শিল্পে গ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক কৃণ্ষ 
ব্যবস্থা-যৌথ ফার্ষ ও সরকারী ফার্ম_-আবাদী জমির শতকর] ৯* ভাগে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকা পরিকল্পনার 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেশ তখন বিরাট সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে 
অগ্রসর হচ্ছে । দেশ নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল কেননা ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতার 
দিক দিয়ে লে শৈশব পেরিয়ে পূর্ণ যৌবন লাভ করেছে এবং নেতৃতে রয়েছেন 
জনদাধারণের প্রিয় ও পার্টির জ্ঞানী নেতা স্তালিন। স্তালিন কংগ্রেজে দাবী 
করলেন, পার্টির লভ্যদের মূলনীতি লম্বদ্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, 
কল দিকে আরও বেশী কাজ করতে হবে, লর্বদা লেনিনবাদের প্রচার করতে 
হবে এবং লেনিনবাদী আস্তর্জ।তিকতায় গভীর বিশ্বানী হতে হবে। 

বিশ্বের প্রথম লমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেত! ও কর্ণধাররূপে পৃথিবীময় স্তালিন 
তখন শিরোনাম । সমকালের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হিসেবে ছুনিয়! জোড়া স্বীকৃতি 
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তখন তার করায়ত্ত। স্তালিনের প্রতিটি কথা শুধু নোভিয়েত দেশের পক্ষেই 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! নয়, লারা জগতেই এর লাড়া মেলে । তার বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি 
লমন্ত দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুয়। সমগ্র জগৎ মন দিয়ে তার কথ 
শোনে । তিনি হ্বভাবতঃ বাক সংযমী হলেন, ক্ষমত! অভিমানী নেতাদের মত 
সর্ববিষয়ে আত্মস্তরিত। প্রকাশ তার চরিজ্র-বিরোধী ছিল। কিন্ত যখনই পার্টি, 
দরকার বা জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করেছেন এবং মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিধেশী নাগরিক ও বুদ্ধি" 
জীবীর। যখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছেন, তখনই তিনি তাদের 
হ্থযোগ দিয়েছেন। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবীরাও তার সজে আলাপ- 
আলোচনা করে একজন শ্রেষ্ট পণ্ডতের লাহচর্ধ লাভে চমৎকৃত হয়েছেন। 
এভাবে তিনি ১৯৩৪ সালের ৪ঠ| জাঙ্ুয়ারী মাকিন লাংবাদ্িক ওয়াণ্টার ডূরান্টার 
পঙ্জে, জুলাই মাসে এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে, ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ ক্রীপস- 
হাওয়ার্ড কোম্পানীর সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধি রয় হাওয়ার্ডের লঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। 

১৯৩3 সালের ১লা ডিসেম্বর এক বিশ্বানঘাতক ট্রটক্ষিপস্থীর গুলিতে 
স্তালিনের প্রিষ্ব বন্ধু, অগ্ততম শ্রেঠ বলশেভিক, বিপ্লবের ডৎসাহী প্রচারক» 
জনগণের নুহদ_লের্গেই কিরভের মৃত্যু হয়। এই হত্যাকাণ্ডে বিদেশী 
গুগুচরদেরও ভূমিকা ছিল। আমেরিকার নাগরিক ভা: হারি টিশ্বার এই 
হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তার গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য বিবরণ রেখেছেন। ডাঃ টিম্বার ছিলেন 
একজন মালেরিয়া বিশেষজ্ঞ, ভারতবর্ষেও কবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শাস্তি- 
নিকেতনে কিছুর্দিন গবেষণা করেছিলেন । সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্ধাণের 
কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করার জন্ত তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। তিনি 
কামেনেভ-জিনোভিয়েভ চক্রের চক্রান্ত বিষয়ে বলেন £ “বিজ্ঞান বিষয়ক কাজের 
জন্ট যে নমন্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন তাদের মাধ)মেই তারা চক্রাস্ত-জাল 
রুচনা করেছিলেন। বিশেষ করে একজন ভাক্তার ও একজন ইঞ্জিনিয়ার দুবছর 
যাবৎ রাশিয়ায় কাজ করছিলেন--তাদের মাধ্যমে চক্রাস্ত করা হয়েছিল যে 
লম্যক পরিচিতির স্থযোগ নিয়ে ১৯৩২ লালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেমের 
সময় ত্তালিনকে গুলি করে হত্যা করা হবে। কিন্ত এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি 
ছাড়া অন্ত কোন সাধারণ বিদেশীকে স্তালিনের কাছে ঘনিষ্ঠ হতে দেননি 
স্বেচ্ছামেবকেরা । ফলে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। পরবতাকালে কিরভকে হত্যা করে 
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চক্রাস্তকারীরা খানিকটা! নফল হয় এবং আরও ব্যাপক মস্ত্রাপবাদী কার্ধকলাপের 
পরিকল্পনা বচন! করে। এই সময় তারা ধরা পড়ে যায় ।,১ কিরভের হত্যা'- 
কাণ্ডে বোঝা! গেল, কমিউনিজমের শক্ররা সমস্ত সমর্থন হারিয়ে এখন যে কোন 
দ্বণ্য কাজ করতে প্রস্তত। তারা কতকগুলি ভাড়াটে খুনে, প্রতারক, গুপ্তচর ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়েছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্তালিন পার্টিকে 
বারবার সতর্ক করে দিলেন যে, সংগ্রাম এত তীব্রতর হতে পারে যাতে শক্র ষে- 
কোন হীন পন্থা গ্রচ্ণ করবে । ট্রট্ক্ষিপস্থী গুগাদের দ্বারা কিরভের হত্যায় বোঝা 
গেল, লেনিনবাদ-বিরোধা দল্গুলির অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে নিশ্মম সংগাম 
চালান একান্ত ,প্রয়োজনীয়। স্তালিনের নেতৃত্বে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালন। কৰে 
শত্রদের নিম না করে দিলে দোভিয়েত দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় 
এতটা স।ফল্যলাভ সম্ভব হতো! না। 


শ্তালিনের নেতৃত্বে, এই সময়ে বলশেভিক পার্টি এক এতিহানিক কর্তব্য 
সম্পাদন করেছিল, এই কর্তব্য প্রায় বিপ্লব সাধনের যত কঠিন সাধনা । লক্ষ লক্ষ 
ক্ষুদ্র চাষী সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে যৌবঝ ফার্মে যোগ দিয়ে । দেশের মধো 
সবচেয়ে বড় শোষকশ্রেণী ধনী জমিদার, ভোতদারর1 নিল হয়েছে, দেশ 
থেকে ধনতস্ত্রের শেষ মূল উৎ্পাটিত হয়েছে । এভাবে সমাজতন্ত্রের বিজম নিশ্চিত 
হয়েছে, মান্গুষের দ্বারা মান্ষের শোষণ বন্ধ হয়েছে, জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা 
ও সাংস্কৃতিক অবাধ অগ্রগতির পথ খুলে গেছে। এই লাফল্য বলশেভিক পার্টি 
অর্জন করেছে তার্দের বিশ্বস্ত নেতা স্তালিনের নেতৃত্বে । 

সপ্তদ্দশ কংগ্রেসে স্তালিনের প্রতিবেদনটি এত মুল্যবান বলে প্রতিনিধিদের 
বিবেচিত হয় যে তার প্রতিবেদনের উপর পৃথক কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার 
পরিবর্তে তার সমগ্র প্রতিবেদনটি ই পার্টির ভবিষ্বাৎ বর্মতালিকা বলে গীত 
হুল। পুরনে! কর্মনীতি ও মমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে সাকল্োের বিচার কবে 
স্তালিন তিনটি প্রধান দিদ্ধান্তে উপনীত হলেন : 


(ক) আমরা যে নকল] লাভ করেছি তার গর্বে আমরা উদ্বেলিত হুব না? 
(খ) আমর! মার্কল, এক্ষেলল ও লেনিনের শিক্ষা থেকে বিচাত হব না; 
গে) আমরা আত্তর্জাতিক শ্রমি কশ্রেণীর সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করব। 
ইতিমধ্যে নির্ধা রত মময়ের পৃরেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিবল্পনা সমাপ্র 
হয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্বিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণ স্থী, 


১। উই ডিড নট আস্ক উটো পিয়া হারি ও রেবেক। টিন্বার, পৃঃ ৬৭ । 
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উস্কিপন্থী, বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনী নিযুক্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী 
বেরা, যাঁরা ধনতঙ্ত্রকে কিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, তাদ্দের সবাইকে উচ্ছেদ 
করা হয়েছে। পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা কিরে এলেছে। স্তালিনের 
গঠন তঙ্ত্রের খলড়া রচনা হয়েছে এবং তা কার্ধকরী করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র 
গঠনের কাজ শেষ করে নমাজতত্ত্রের প্রথম পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে 
গাম্যবাদের উন্নত স্তরে অগ্রনর হওয়ার কাজও শুক হয়েছে । এই সব বিরাট 
কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার ব্যাপারে শ্তালিনের নির্দেশ ও তত্বমূলক অবদান ছিল 
প্রতিটি পদক্ষেপে । ১৯৩৫ সালের ৪ঠা মে ক্রেনলিনে রেড আমি একাডেমির 
উত্তীর্ণ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতায় স্তালিন বলেন £ 


“আমরা অগ্রসর হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলাম, লেনিনের নির্ধারিত 
পথে এগিয়ে চঙ্গেছিলাম । যার চোখের নামনের জিনিস ছাড়া আর কিছু 
দেখতে পায় না, যার! দেশের ভবিষ্যৎ লহ্বদ্ধে,। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের 
ভবিষৎ সম্বন্ধে নিবিকার, অন্ধ--মামরা তাদের পথ থেকে বিতাড়িত করে 
দিয়েছিলাম ।, 

এই ভাষণে স্তালিন দক্ষ কমী গঠন করার প্রশ্নটি জরুরীভাবে উখাপন 
করেন। তিনি বলেন, আগের যুগে আমাদের কাজ ছিল এক নতুন কর্মশদ্ধতি 
স্ষ্টি করা এবং তা প্রচার করা । “কশ্নপদ্ধতির উপর সব কিছু নির্ভর কৰে? 
এই শ্সোগানের উপর আমরা তখন জোর দিয়েছিলাম কিন্তু যখন এই 
বর্মসদ্ধতি সমষ্টি হল তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, এই কর্মপদ্ধতিতে “অভিজ্ঞ 
লোকও আমাদের প্রয়োজন, আমাদের এমন কম্মার প্রয়োজন যারা এই 
কর্মপদ্ধ'তিতে পটু হয়ে স্বভাবে এর প্রয়োগ করতে পারবে । অভিজ্ঞ কর্মীর 
অভাবে কর্মপদ্ধতি নিক্ষল। অভিজ্ঞ কর্মীদের হাতে এই কর্মণদ্ধতি অদ্ভূত 
ফলপ্রন্থ হয়।.- তাই বর্তমানে দক্ষ কমীগণের উপর জোর দিতে হবে। 
পুরানে। যুগে আমাদের সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতির অভাব ছিল, তাই মে সময়ে শ্লোগান 
ছিল-_“কর্মপদ্ধতির উপর পব কিছু নির্ভর করে”। আজ আমাদের নতুন 
শ্লোগান হবে, পকম্মীদ্দের উপরই লব কিছু নির্ভর করে, দক্ষ কমা চাইশ। 
-_এইটিই বর্তমানে প্রধান সমস্যা ।' 


পার্টির মধ্যে ও সমগ্র দেশে গালিনের স্থান এত উচুতে যে, তার নির্দেশ 
পার্টর কাছে আইনের মত গ্রহণীয়। এর কারণ হুচ্ছে এই “্ষ, তিনি কোন, 
পথ গ্রহণ করার আগে গভীরভাবে চিন্তা করেন, প্রতোক ঘটন! বিচার করে 
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দেখেন, ঘন্বমূলক বস্তবাদের শিক্ষার যুক্বিপূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি দুর 
'তবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিকাশও নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু পার্টির 
শ্লোগান কার্ধকরী করে তোলার জন্য তিনি গ্রধানতঃ দেশের জনসাধারণের 
উপর নির্ভর করতেন, তাদের শিক্ষা ও সংগঠন শক্তির প্রতি আবেদন 
জানাতেন এবং তাদের পাহাধ্য প্রার্থনা করতেন। তার নির্দেশে যৌথ 
ফার্মের চাষীদের সম্মেলন ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি 
সম্মেলন আহ্বান কর! হয়েছিল। স্তালিন স্বয়ং এই সম্মেলনগুলিতে যোগ 
দেন ও পরিচালনা করেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে যৌথ ফার্মের চাষী, 
স্তাখানোভমদৃশ্‌ শ্রমিক, লৌহ শ্রমিক, স্থপতিবিদ ও তুলা উৎপাদনকারীদের 
বক্তৃতা শোনেন এবং গ্রত্যেক ক্ষেঞ্জেই শ্রমিকদের তিনি নতুন কল্পনা দেন এবং 
এভাবে মমাজতন্ত্র ফল করার আন্দোলনকে সাহাধ্য করেন ।”১ 

এই সময় বহির্জগতে ব্যাপক প্রচার ছিল স্তালিনের নেতৃত্বে সরকার ও 
পার্টি সম্পর্কে রশ জনগণের কোন সমালোচনার অধিকার ছিল না। জনগণ 
ভীত সন্ত্ঘ্ত হয়ে রয়েছে। আনলে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত থেকে দেশ ও বিপ্রবী 
সাফল্যকে রক্ষা করার জন্ত বাধ্য হয়েই স্তালিনকে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের আলোচনা-সমালোচনার অধিকার 
তার দ্বারা বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি বরং কুচক্রীরা খানিকটা জব হয়েছিল। 
ডাঃ টিম্বার এসম্পর্কে বলেছেন £ “তারা ( জনগণ ) ভাল করেই জানে পার্টি কি 
করছে এবং তারা সর্বাস্তকরণে তা সমর্থন করে। এ এমন একটি মানদিকতা 
.স্বা শামেরিকাবাসীর পক্ষে হৃদয়জম করা খুবই কঠিন। তারা মনে করে 
ঝাশিয়ানরা যদি সমালোচনা না করে তার কারণ তারা তা করতে ভয় 
'পায়। কিন্তু এ মত্যোর চুড়ান্ত অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তত্ব 
নিয়ে সমালোচনা করে না, করে প্রয়োগ নিয়ে। আর মে সমালোচনা হয় 
'নির্ঘয়ভাবে 1২ 

শ্রীমতী রেবেক! টিম্বার লিখেছেন £ “সেদিন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 
বাঁশিয়ায় লমালোচনা করার অধিকার আছে কিনা। আমি দেখে 
উৎমাহিত হয়েছি, যে-কেউ ইউনিয়নের সভায় দাড়িয়ে কর্তাব্যক্তিদের 
লমালোচনা করতে পারে তবে তা কাজবর্ষ সম্পর্কে, সমালোচিত ব্যক্তির 


১। ই. ই্লারোদ লাতস্কি__জোসেক স্তালিন, পৃঃ ২*৭। 
২। উই ভিড নট আস্ক উটোপিয়া-_হারি ও রেবেকা টিদ্বার, পৃঃ ৬*। 
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ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নয়। পদ্ধতিট! হল আত্মপমালোচন! এবং গঠনমূলক 
সমালোচনা । মনকষাকষির কোন নঞ্জির দেখিনি । সমস্ত ব্যাপারটাই 
বস্তনিষ্টভাবে গ্রহণ কর! হয়ে থাকে ।,১ 

যে আঙ্জর্জাতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় মাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পক্স 
করার প্রচেষ্টা চলেছিল, তা অতান্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক ছিল। ধনতস্ত্রের' 
দেশগুলিতে এক নতুন অর্থ সঙ্কট শুরু হয়েছিল এবং কতকণ্চলি লাম্রাজ্যবাদী 
গভর্ণমেন্ট পৃথিবীর সাআাজেরর পুনবিভাগ করে অর্থ সন্কট থেকে অব্যাহতি 
পাবার পথ খুঁজছিল। ধনতান্ত্রিক জগৎ নিশ্চিতভাবে ব্যাপক এক যুদ্ধের পথে 
এগিয়ে চলেছিল । এই অবস্থায় ঠষ্থ্যয ও বিবেচনার সঙ্গে, সময়োপযোগী 
পরিবর্তনশীল টবদেশি ক নীতি পরিচালন। প্রয়োজন, যাতে যুদ্ধের মধ্যে সহজে 
জড়িংয় পড়তে না হুয়। সোভিয়েত দেশের আত্মরক্ষা-সংগঠন এবং সমরশক্কি 
বাঁড়াবারও প্রয়োজন ছিল এ সময়ে । এই সময়ে বিশ্বশাস্তির নিয়ামকবরূপে 
মোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ম্ধাদ1! বিশেষ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে সকল দেশের 
শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিতে । রাশিয়া একমাত্র রাষ্ট্র, যারা স্পেনের গণতম্ত্রীদের 
প্রকাশ্তভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। স্পেন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দনের উত্তরে শ্তালিন ঘোষণ! করেছিলেন--'স্পেনের 
জনগণকে রক্ষ! করা সকল প্রগতিশীল মানবতার কর্তব্য ।” সোভিয়েত 
জনগণ প্রকাঙ্ঠভাবে চীনের জনসাধারণকে জাপ-দাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
গভীর সহানুভূতি ও সমথন জানিয়েছিল। 

স্তালিনের পরিচালনায় পোভিয়েত দেশ তার আত্মরক্ষার বুহ স্থদৃঢ়, 
করেছিল, বড় বড় মন্ত্র নির্মাণের কারখান। গড়ে তুলেছিল যাতে যুদ্ধের স্মহ় 
দ্রেশে সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। এছাড়া নৌবাহিনীও বৃহত্তর 
করবার পরিকল্পন1 কার্যকরী কর! হয়, শ্বেত সাগর থেকে খাল খনন করা হয়। 
আত্মরক্ষা ও 'আথিক উন্নতির দিক দিয়ে এই খাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।নৌবাহিনী, 
ডুবোঙ্গাহাজ, বিমানবাহিনী ও অগ্ান্ত সেনাবিভাগও এই সময়ে বিশেষভাবে 
বাড়ানো হয়, যাতে শক্তিশালী রাশিয়া শান্তিতে সমাজতন্ত্র প্রত্ষ্ঠার কাজে। 
এগিয়ে যেতে পারে। 

রুশদেশে স্তালিনের হ্বযোগ্য নেতৃত্বে সমাঞ্জতন্ত্র প্রতিষ্টার কাজ সফলভাবে 
এগিয়েছে । তিনি বলেন, “এই সময়ের মধ্যে ধনিকদের সমর্ধকরা একবারে 


১। উই ভিড নট আক্ক উটোপিয়া-_হারি ও রেবেক। টিশ্বার, পৃঃ ১৬৮-৬৯ ? 
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নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে দমাজতন্ত্রবাদ জয়ী 
হয়েছে ।, সোভিয়েত জরুরী অই্ম কংগ্রেসের অধিবেশনে তার রিপোর্টে 
বলেন, “জাতীয় অর্থনীতিতে এই সব পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলেই, আমরা 

নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি । এখানে কোন 

অর্থমংকট বা বেকার নমশ্ত। নেই, এখানে দারিদ্র নেই ও সর্বন্বান্ত হবার ভয় 

নেই। এখানে প্রত্যেক নাগরিক নমৃদ্ধ ও উন্নত সংস্কৃতিগত ছীবন যাপনের 

স্থযোগ পায় । 

১৯৩৬ সালের ১৭ই জুন আরে কটি ছুর্ঘটন! সোভিয়েতের জনজীবনকে শোক 
বিহ্বল করে তোলে-_লেটি হল মহান লেখক ম্যাক্সিম গোকাঁর মৃতু; । সমপ্ত 
সরকারী দপ্তর, পার্টি ও গণ-নংগঠনগুলির দপ্তরে দপ্তরে রক্ত পতাকা অবনমিত 
হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদর দগ্তুরে তার দেহ রক্ষিত হয় জনগণের শ্রদ্ধা 
জানানোর জন্য । লক্ষ লক্ষ মানুষ সারিবদ্ধভাবে প্রিয়তম লেখকের প্রতি শ্রদ্ধ। 
প্রদর্শন করেন। ১৯শে জুন পূর্ণ মধাদায় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে রেড- 
স্কোযারে শেষকৃত্য সম্পন্ন হুয়। রাষ্ট্রনেতা স্তালিনমছ অন্তান্ত নেতৃবৃন্দও উপস্থিত 
থেকে শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেন। 

এই সময়ে স্তালিনের সর্বোচ্চ কৃতিত্ব হল নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন । ১৯২২ 
সাজের সংবিধান্র পণ দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে । দেশের সম্পদের 
মালিক হয়েছে জনসাধারণ, নিরক্ষরতা দূর হয়েছে, বর্মস্থান থেকে পরোক্ষ 
ভোট দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ভোট দিতে জনসাধারণ সমর্থ। তাই নতুন 
পরিস্থিতির সঙ্গে সামগ্রন্য রেখে সংবিধান রচনার জগ্ভ ১৯৩৫ সালের ৬ই 
ফেব্রুয়ারী দোভিয়েত কংগ্রেন থেকে ৩১ জন ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থ- 
নীতি, রাজনাঁতি বিষয়ক পণ্ডিতের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল, শ্তালিন এর 
চেয়ার'্যান হলেন। সংবিধান গ্রহণের পদ্ধতিটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । জুন মাছে 
সরকার কমিশন কৃ ক রচিত খসড়া নংবিধ।ন পরীক্ষামূশকভাবে গ্রহণ করে 
ব্যাপক আলোচনার জন্ত ৬ কোটি কপি জনলাধারণের মধ্যে বিলি করা হছল। 
৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় সমবেত হয়ে ৩ কোটি ৬* লক্ষ লোক মেটা আলোচন। 
করল। কয়েক মাপ এই সময় সংবাদপত্রগুলি চিঠিপত্রে ভরে থাকত। ১ লক্ষ 
৫৪ হাজারটি সংশোধনী এল জনগণের বিভিম্ স্তর থেকে -অবশ্ত নংশোধনী- 
গুলির অধিকাংশই একই ধরনের, অনেকগুলো আবার ঠিক সংবিধানের 
অন্ততৃ-ক্ত ন৷ হয়ে আইনের গ্রস্থে সংকলিত হওয়ার উস্যুক্ত । ১৯৩৬ মালের 
ডিপেম্বর মাসে ক্রেমলিন প্রাসাদের বিরাট হলঘরে সংবিধান লম্মেলনে ২ হাজার, 
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১৬ জন জন-প্রতিনিধি মিলিত হলেন খসড়া সংবিধান পর্যালোঁচন। করে 
গ্রহণের উদ্গেশ্টে। 
এই গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাওয়ার অধিকার আছে, যথেই 
বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করারও অধিকার আছে। রোগে, বার্ক্যে ও অশক্ত 
হলে রাষ্ট্র তার ভার নেবে। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকার আছে। 
নারীদের অর্থনীতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাঙুনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে । মতামতের স্বাধীনতা, বক্তৃতা, 
অংবাদপত্ত্র ও সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনার স্বাধীনত। রয়েছে। ব্যক্তিগত 
আত্মরক্ষা, নাগরিকদের গৃহ ও পত্রালাপের গোপনীয়তা . রক্ষার স্বাধীনত। 
আছে। বিদেশী নাগরিকর] শ্রমিক আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক কার্ধকলাপ অথবা 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে অত্যাচারিত হলে তাদের 
এখানে আশ্রয় নেবার অধিকার আছে। 
সাধারণত ইতিহাসে এই গঠনতন্ত্র স্তালিন গঠনতন্ত্র নামে খ্যাত । রাশিয়ার 
কোটি কোটি মানুষ এই গঠনতন্ত্রের প্রতি অভিনন্দন জানাল । জার্মানিতে 
তখন নাৎদী ফ্যাপিবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত_-এই সংবধান হল তার সরাদরি 
জবাব। নাৎসীরা:; বলত গণতম্ত্র জীর্ণ হয়েছে; সমস্ত সোভিয়েত বক্তা 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে 'অজেয়” বলে অভিনন্দন জানালেন। এই সংবিধানের 
আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে স্তালিন বলেন £ “আজ যখন ফ্যাপিবাদের নোংব। 
প্রবাহ শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কলুষিত করছে, লভ্য ছুনিয়ার 
শ্রেষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক প্রয়ানকে দূষিত করছে তখন লোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে 
এই নতুন গঠনতন্ত্র মাজতন্ত্ব ও গণতন্ত্রকে অজেয় বলে ঘোষণা করে ফ্যাসি- 
বাদের বিরুদ্ধতা করছে । আজ যারা ফ্যালিই্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন গঠনতন্ত্র তাদের নৈতিক পহযোগিতা ও 
প্রকৃত লমর্থন জানাবে।”৯ 
পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রগতিশীল সংবিধান সাদর অভ্যর্থনা পেল। স্থ্দুর চীন 
থেকে শ্রীমতী লান্‌ ইয়াৎসেন বলেন £ “এ হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় 
সিদ্ধি জেনেভার শান্ত হের প্রান্ত থেকে মনীষী রোম্যা রেোল্যা বলেন, 
স্বাধীনতা, লাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদশ এতকাল ছিল মানুষের স্বপ্পের বস্তমাঞ্র ; 
এই লংবিধান থেকে তার৷ প্রাণ পেল।, 


১। জে, ভি. স্তালিন--জেনিনবাদের সমল, পৃঃ ৫৬৭। 
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নতুন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে অঙ্ঠিত নিবাচনগুলিতে যে অভূতপূর্ব রাজ- 
নৈতিক ও নীতিগত এঁক্য দেখা দিয়েছে তা ধনিক রাষ্ট্রে অনস্ভব। ১৯৩৭ 
লালের ভিলেম্বরে অন্ুষিত রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নিবাচনে 
গ্রায় নয় কোটি ভোট অর্থাৎ সমস্ত ভোটের শতকরা ৯*"৬ ভাগ কমিউনিস্ট ও. 
নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রার্থাদের এক্যবদ্ধ রককে সমর্থন করে। *৯৩৮ সালের জুন 
মাসে অস্থঠিত পোভিয়েত ইউনিয়নের অন্ততৃক্ত রিপাবলিকগুলির সধোচ্চ 
পোভিয়েতের নির্বাচনে ৯ কোটি ২* লক্ষ ভোট অর্থাৎ সমগ্র ভোট সংখ্যার 
শতকরা ৯৯* ভাগ কমিট্টনিস্ট ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রার্থীদের এক্যবদ্ধ 
বরককে লমর্থন করে। এ বিষয়ে স্তালিন ১৯৩৯ লালে পার্টির অষ্টাদশ 
কংগ্রেলে বলেন £ 


“দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনে আমাদের আজ গুরুত্বপূর্ণ 
বিজয় হয়েছে । শোষকশ্রেণীর অবশিষ্াংশ একেবারে নিশ্চিহ হয়ে গেছে। 
শ্রমি $, চাষা, বুদ্ধিজীবী সবাই শ্রমনিষুক্ত সাধারণের পর্যায়ে এক মিলিত সুত্রে 
গ্রথিত হয়েছে। লোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক ও নীতিগত এঁক্য দৃঢ়তর 
হয়েছে। দেশের বিডিন্ন জাতিগ্ালর মধ্যে সথ্য বুদ্ধি পেয়েছে। এর 
ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ভাবে গণতান্ত্রিক বূপ নিয়েছে 
এবং এক নতুন গঠনতন্ত্র স্ষ্টি হয়েছে । কেউ একথা অন্বীকার করতে পারে 
না যে,আমাদের দেশের গঠনতন্ত্রই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। রাশিয়ার ' 
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নোভিয়েত ও ইউনিয়ন রিপাবলি কগুলির পর্বোচ্চ সোি- 
য়েতের নির্বাচনের ফলাকলও অন্তাগ্ত দেশের সন্মুখে উজ্জল দৃষ্টান্ত ্বরূপ।” 


এই কংগ্রেসে স্তালিন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার সমস্য স্বত্বেও আলোচনা 
করেন । যখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লংগ্রাম চলছিল-_-তখনও পর্যস্ত ধনতান্ত্রিক 
বেষ্টনী ভেঙে পড়েনি__দে-সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজন তুচ্ছ বলে যে সমস্ত মতবাদ 
বর্তমান ছিল, তা তনি ধূলিপাৎ করে দ্িলেন। তিনি দেখালেন, যতদিন- 
পর্যস্ত এই ধনিক বেষ্টনী বর্তমান, ততদ্দিন পথন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দৃঢ়তর. 
করে তোলা প্রয়োজন। কাধতও তিনি লর্বদাই দোভিয়েত ইউনিয়নের জন- 
সাধারণের স্বাথে বাষ্ট্রক আরও অধিক শক্তিমান করে তোলবার চেষ্টা, 
করেছেন। তিনি দেশের প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা দুটতর করার জন্য প্রতিটি বিষয়ে 
নিজে নজর দেন। অস্ত্র নির্মাণের কারখানা, বিমান, ট্যাঙ্ক, নৌবাহিনী, 
ডুবোজাহাজ তৈরীর ক্ষেতে যেমন দৃষ্টি দেন তেমনি লালফৌজ ও সংশ্লিষ্ট 
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কমাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সুথন্থাচ্ছন্দের প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব দেন। 

কমিউনিজমের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সারথি স্যালিন লর্বদাই লজাগ দৃষ্টিতে 
প্রতিবেশী ধনিক বাষ্ট্রগুলির কার্কলাপ লক্ষ্য করেছেন। তিনি মোভিয়েতের 
রাষ্ট্র তরণীকে লাম্যবাদের পথে নতুন নতুন বিজয় অভিষানে পরিচালনা করে 
নিয়ে গেছেন। এই সজাগ দৃষ্টির ফলেই জান্নানির লে অদ্দূর ভবিস্ততে বুদ্ধের 
সভাবন। দেখতে পেয়েছিলেন। তর বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি ১৯৩৯ লালের সেপ্টেম্বর 
মালে, এই আগন্স বুদ্ধের লম্ভাবনাকে লাময়িকভাবে এড়াল এবং রুশদেশ বুদ্ধ- 
প্রস্তুতির জণ্ত অতান্ত প্রয়োজনীয় সময় খানিকট। হাতে পেল। যখন পোলিশ 
রকার পশ্চিমে জানান আক্রমণের ফলে দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করল সে- 
সময় লালফৌজ পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম জেল1__রাশিয়ার জনগণকে পোলিশ 
জমিদারদের অত্যাচার ও জার্মান কবল থেকে যুক্ত করে নিজেদের কর্তব্য 
সম্পন্ন করল। এর ফলে সোভিয়েতের শক্তিবৃদ্ধি হল এবং আন্তর্জাতিক 
মধা্দাও বাড়ল। 


১৯৩৯ লালের ২০শে ডিসেম্বর স্তৃপ্রিম মোভিয়েতের সভাপতিমগ্ডলীর সিদ্ধান্ত 
অনুসারে শ্ঞালিনকে ষাটত্ম জন্মদিবন উপলক্ষে বলশেভিক পার্ট, মোভিয়েত 
রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র গঠনেব পথে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য “হিরো অফ পোসশ্টালিষ্ 
লেবার, উপাধি দ্বেওয়া হুয়। ২২শে ডিসেম্বর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান 
একাডেমির অবৈতনিক সদম্তপদে তাকে বরণ করা হয়। 

১৯৪১ সালে পার্টির অষ্টাদশ সম্মেলনে অষ্টাদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি 
কারধকরী করার জন্য বিগত মাফল্যগুলিকে পর্যালোচনা করে নতুন পরিকল্পন! 
গ্রহণ করা হয়। স্তালিনের প্রগাবাশ্থ্যায়ী এবার পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী এক 
গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; যার উদ্দেশ হয় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক 
কাজ এবং প্রতিরক্ষ/। ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে শক্তিশলী কর; 
কেনন। বিশ্বযুদ্ধের রণহুংকার তখন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে দাপাদাপি করছে, 
নাৎসী জান্নান তখন ছুনিয়ার শান্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে । এ অবস্থায় বিশ্বের 
জনগণের একমাজ্জ ভরসান্থল পোিয়েত রাশিয়া ও তার নেতা লৌহুমানব 
স্তালিন। ১৯৪১ লালের ৬ই মে ন্বপ্রিম সোভিয়েত স্তাঝিনকে কাউন্সিল অফ 
পিপলদ কমিশারের চেয়ারম্যান পঙ্দে আসীন করে। 


স্তালিনের অন্ঠতম প্রধান অবদান হল রাষ্ট্রের গঠন, কাঠামো ও পরিচালনা 
জম্পূর্কে মার্কদবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার প্রলারণ। পুঁজিবাদী দেশগুলি বৃত্তের 
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“মধ থেকেও যে একক একটি দেশে লমাজতান্ত্রিক লমাঁজ ও অর্থনীতি গড়ে 
তোলা সম্ভব লেনিনের এই তত্বকে স্তালিন সমস্ত দক্ষতা দিয়ে যেমন প্রমাণিত 
করেছেন তেমনি লাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের যুগে লমাজপান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
এতিহাসিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেছেন। ট্রট্ত্ব, বুখারিন 
প্রমূখর। রাষ্ট্রের দ্রুত অবলুপ্তির শুফ তাত্বিকতা প্রচার করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করছিলেন স্তালিন তার বিরুদ্ধে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়ে রাষ্ট্রকে সংকটের হাত 
থেকে রক্ষা করেন। «লেনিনবাদের লমন্তা? গ্রচ্থে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে 
বিভিন্ন সুরে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিবর্তনের মধা দিয়ে বিকশিত 
হয়, অগ্রগাঁতির পথে এগিয়ে চলে । অক্টোবর বিপ্রবের পর থেকে শোষকশ্রেণী- 
গুলিকে উৎখাত করা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে পু'জিবাদী উপাদান- 
গুলিকে নিমৃ্ল করার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থার ব্ষিয় ও 
নতুন পংবিধান গ্রহণ করা--এই ছুই স্তরে পোভিয়েত রাষ্ট্র অসামান্ত ভূমিকা 
পালন করে। শুধু আভান্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই রাষ্ট্রের 
প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকাও এঁতিহামিক তাৎ্পর্যমণ্তিত। রাষ্ট্র হিলেবে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের গতি প্রকুতি বিশ্লেষণ করে শ্যালিন বলেন গঠন 
ও কর্মকাণ্ডের পরিবর্তনশুলি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, 
“অগ্রগতি এখানে থেমে থাকবে না। আমরা এগিয়ে চলেছি সাম্যবাদের 
দিকে ।১ স্থতরাং পরিণতিতে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি পর্বস্ত রাষ্ট্রকাঠামোর অনেক 
পরিবর্তন ঘটবে । তবে যতক্ষণ পর্যস্ত বহিঃশক্তির লামরিক আক্রমণের সম্ভাবন! 
থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে না। 

গালিন বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী বাষ্ট্রগুলির আবেষ্টনীর মধ্যে 
সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তার স্বীয় ভূমিকায় আরও বেশী করে স্সংহত করাই 
মার্কপবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। দোভিয়েতসমুহের বিশেষ অষ্টম কংগ্রেলে 
গৃহীত স্তালিন-সংবিধানে জনগণের দেই রাষ্ট্রের স্থসংহত ও দৃঢ়বদ্ধ রূপই 
শারীরিক রূপ পায়। লোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার আইনী প্রতিমৃতি হল এই 
নতুন সংবিধান যা সমস্ত জাতিগুলির এবং সমস্ত নাগরিকের গণতান্ত্রিক 
অধিকার স্বনিশ্চিত করল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে। লমাজতান্ত্রিক বাষ্ 
লম্পর্ষিত স্তালিনের অবদান হুত্রায়িত হয়েছিল এমন এক লময় যখন বিশ্বের 
একাধিক রাষ্ট্র ফ্যাণিই জার্খানির অন্যান একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে 


। লেনিনবাদের লমল্য।-স্তালিন, পৃঃ ৬৩৭। 
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বিপন্ন করে তুলেছিল। স্ালিন দেখালেন ফ্যানিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের বিজয়ী নংগ্ৰাম শুধু রুশ লমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছে তাই নয়». 
গমগ্র বিশ্বকে জার্ধানগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং 
কয়েকটি রাষ্ট্রকে মুক্ত করে এক অনাধারণ আস্তর্জাতিক ভূমিক1 পালন করেছে । 
লিন বলেছেন, 'লোভিয়েত ব্যবস্থা শুধু শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের 
পর্যায়ে একটি দেশের অনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সংগঠনের জন্য 
শ্রেষ্ঠ বাবস্থা তাই নয়, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শক্রর মোকাবিল! করার উদ্দেস্টে 
জনগণের সমস্ত বাহিনীগুলির সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ।১ 

মার্কসবাদ*লেনিনবাদের গর্ভে মহান অক্টোবর বিপ্রবের পথ ধরে যে 
নোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম তা শ্ভালিনের নেতৃত্বে ক্রমানয়ে সাফল্যের ধারায়, 
অগ্রগতির নতুন নতুন ধাপে উন্নীত হয়ে লাম্যবাদ্ের উচ্চ কোঠার দিকে 
ধাবিত হয়ে চলেছে। 


১। স্তালিন__সোন্িয়েভ ইউনিয়নের মহান ন্বাধীনত। যুদ্ধ, 
গ্রসজে, পৃ: ১২০। 
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চতুর্শি পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুচনাপর্বে স্তালিনের নেতৃত্ব 


প্রথম মহাযুদ্ধজয়ী ফরাসী অধিনায়ক মার্শাল ফস্‌ ভার্পাই লন্ধি চুক্কি সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছিলেন, “এট! শান্তি চুক্তি নয়, এট1 বিশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি 
মাত্র” ভামাই সন্ধির মূল লক্ষ্যই ছিল রিজিত জার্যানির প্রতি মিত্রশক্কতির 
প্রতিহিংদা চরিতার্থ করা। তাই ভার্পাই চুক্কির মূলগত হুর্বলতাজনিত 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ভূমি প্রস্তুত করে চলেছিল। প্রেসিডে্ট উইললনের ধূর্ততায় লবচেয়ে 
মুনাফ1 অর্জন করল মাফিন যুক্তরাষ্। প্রথম মহাযুদ্ধের সমস্ত মিআদেশই 
আমেরিকার কাছে বিপুল খণে জড়িত হুয়ে পড়ল। ব্রিটেনের খণের পরিমাণ 
ছিল ৯২ কোটি পাউগ্ড আর ফ্রান্সের ৮* কোটি ৫* লক্ষ পাউওড। জকল 
রাষ্্ুই চেষ্টা করতে লাগল এই খণের অর্থ বিভিন্ন কৌশলে জার্মানির কাছ 
থেকে আদায় করতে । ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
আবহাওয়া ক্রমশ তীব্র হতে থাকল | 0550:002 25 10 08106 60 40091109, 
4৯100611098, 0510. 002 011091 200 £0061102 091190 079 (0106. 
05 [01061 2.5 10151 10020592100 00০ 0109 00016 [01001003010 7 
005 110005071711505 0? 075 ৮/9110 191105/90. 01)9 10161 119 039 
01911017617 11) 13107011155 [9099178) 100 199 190] (10910 1100 2 02৮9 
200 009৮ 915 910501650 110 (1৪ 0171515 01 1999. ৯ 

এদিকে রাশিয়ার বুকে লাম্রাজ্যবাদী জারের পতনের মধ্য দিয়ে সেখানে 
যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠছে তাও পশ্চিমী শক্তিবর্গের চক্ষুশূল। তাই' 
তাকে সাত্রাজ্যবাদী আবেষ্টনী দিসে ঘিরে রাখ। হয়েছে । গোটা ছুনিয়া ছুটি 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে মোভিয়েত রাশিয়া ও বিশ্বের সমস্ত 
নিগীড়িত ও দরিদ্র জনগণ এবং অপরদিকে ধনতন্ত্রী ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা]। 
এই ময় ধনতন্ত্রবাদের বিকৃত ব্ূপ থেকে জন্ম নিল চরমপস্থ। ব। ফ্যালিবাদ--- 
মুলোলিনী ও হিটলারের নেতৃত্বে । ফ্যাপিবাদ একদিকে যেমন জনগণের মুক্তি, 


১1:05 3905661) ৬%2 ৬৬ ০:14 105 0, 17191000001 52,0155015 0,395, 
স্তালিন--১৫ 
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সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শত্র,। অপরদিকে তথাকথিত গণতন্ত্রী সংসদভিত্তিক 
ধনতত্ত্রবাদেরও বিরুদ্ধবাদদী। ব্যক্তিগত প্রতিবাদকে ত্বীকৃতি দেওয়া হল রাষ্ট্রের 
কতৃত্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পদদলিত করে শ্রমি ক ধর্মঘট ও 
মালিকর্দের লক"মাউট বন্ধ করে দেওয়া হল। এক কথায় পুজিবাদীদের এক 
নিশ্বম শাসনতন্ত্র কায়েম হল ষ1 ধনতন্ত্রবাদের চেয়েও ভয়াবহ । ফ্যাসিবাদ এক 
ধরনের নিুর রাষ্ট্রপর্বত্থ মতবাদ, য। সাম্যবাদ, উদ'রনীতিবাদ, ব্যক্কিত্বাধীনত। 
ও গণতন্ত্রের বিরোধী অথচ ধনতঙ্ত্রের রক্ষক ও পৃষ্টপোষক। ফ্যাসিবাদের 
চরিক্র বিশ্লেষণ করে জনৈক লেখক বলেছেন ; 070০9 1 [১০৮/০1 01)9 
19501505 000150 10110 ০616210. 11795109191 90505 2 050 0650০) 
016 চ70115105 01255 20015901005 ) 960017015) 100012215 059 0758105 ০0% 
06109019610 010110101 ) 01011017, 50219810062 106 10905 01 1015 
100517655 1977 01529151515 00100109106 2,170. 10100130701) 11065 ০ 
18010009019 ০8916511917 00010015, 2155. 6107101000610 00 0106 /011515 
2110 0151091)0 60 (09 5139:91)010615 107 515917010 501060865০৫ 
[62:196100, ৯ ফ্যালিবাদের ম্বরূপ বুঝার পক্ষে এই মন্তব্যটি স্ুম্পষ্ট। 
যুদ্ধের মুনাফ। লুটতে ব্যর্থ ও বিপষস্ত ইতালীতে প্রথমে এবং পরে জার্মানীতে 
এই ফ্যানিবাদের প্রত্তিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ ও ১৯২৯ সালে ইতালীতে বৈপ্লবিক 
শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯১৮ সাল থেকে জার্মানীতে সৈন্ত, নাবিক ও শ্রমিকদের 
বিপ্লব যে জোয়ার এনে দেয় তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উত্তত্গ পুঁজিবাদ ফ্যাসি- 
বাদকে ত্বরান্বিত করে। ১ ৩৩ মালে জানানীর পুরণ কতৃত্ব স্বনামধন্য 
হিটলারের হাতে ন্যন্ত হল এবং তিনি জার্ধান নাগারকদের কাছে ঘোষণ। 
করলেন : চিরন্তন শান্তি মানুষকে ধ্বংস করবে, যুদ্ধই মানুষের শ্রেষ্ঠ নাতি, 
ইউরোপে কখনও ছুটি রাষ্ট্রশক্তিকে মাথ। তুঙগতে দিও না; রাষ্ট্রসজ্ৰ বা ঈশ্বরের 
কাছে আবেদন-নিবেদন করে জার্নানীর হৃতরাজাগুলি পুনরুদ্ধার করা যাবে না, 
সশন্্ বলপ্রয়োগই একমাত্র পথ; পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষভাবে সোভিয়েত 
রাশিয়া থেকে নতুন দেশ ছিনিয়ে নিয়ে জার্মান পাম্রাজ্য বিপ্তার করতে হবেঃ 
1ব্রটেন ও ইতালীকে হাতে রেখে ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে হবে; জার্মানীর 
সীমান্তবতা সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠিত করে বিরুদ্ধ- 
। বাদী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা ও গন্ত্রাল সুষ্টি করতে হবে; এবং যথাযোগ্য 
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অস্ত্রদঙ্জা সম্পূর্ণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থ! অস্থকৃূল হলেই যুগ্ধারস্ত করতে হুবে এবং 
ইউরোপের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি বানচাল করে দিতে হবে। 

হিটলারের এত নগ্ন ঘোষণ! সত্বেও ইউরোপীয় শক্তির এক্যবদ্ধভাবে 
প্রতিরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি এর প্রধান কারণ ছিল উদীয়মান শত্কি 
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রাজনৈতিক বিছ্বেষ এবং সাম্াজা- 
বাদী ও পু'জিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে স্বার্থের ঘন্দ। সোভিয়েতের 
উত্থান পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে জাগরণ কৃষ্টি করেছে, 
জার্খানীর কমিউনিস্ট পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফঙ্জে তার্দের 
আতঙ্ক আরও গবড়ে গেল। ১৯৩৪ সালে লয়েড জর্জ কমন্স সভায় ভাষণে 
স্থম্পঞ্টভাবে বলেন £ “ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের 
একমাত্র বড় আশ্রয় জার্জানী এবং দুই-এক বদরের মধ্যেই এজ জার্মানীর 
দিকে আমদের তাকাতে হবে। জাশানী ইউরোপের ঠিক মধ্যস্থলে । তাই 
জার্ধানীর আত্মরক্ষার প্রাচীর যদ্দি ভেঙে যায় এবং কমিউনিন্টরা তাকে পেয়ে 
বদে তবে গোটা ইউরো ৭ মাম্যবাদী হয়ে পড়বে অতএব ব্রিটেন হিটলারা 
'জার্খানীকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করলে। এবং শক্তি যোগাতে লাগল । ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব রাষ্্রীসংঘে জার্মানীর পক্ষে ওকালতি করলেন তাই নম জ্ঞাতিশত্র 
ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সংখ্যা হাস ও হিটলার বাহিনীর সংখ। ছিপুণ করার 
প্রস্তাবও করলেন। এমন কি ফ্রান্সের অন্যান্তরেও প্রতিক্রিদ্াশীলবা জামানী এ 
পক্ষপাতী হুমে পড়ল। 25 300510 50009£5 91771091204 01 
09100020 15-81000200910 1055 10591 009%91190 19 5:610919] 501191061- 
00105 01 13110151) 00:9151 09115. 001001015905107 511109 ৬ 915811104 
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জার্ধানীকে | 706 015 210617080 13901915 10217060. (29 (91121 
০210001) 11055 7190 1 [010 ঠ020090 [71061. ১ সুতরাং ১৯১৯-৩৯ 
পালের বিশ বৎসরের ইউরোপের ইতিহাস এই লাক্ষ)ইদেয় যে ব্রিটেন ও অন্তান্ত 
পশ্চিমী শক্তিবর্গ লোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধাচরণের নীতি গ্রহণকরে ইউরোপে 
জার্শানীর এবং এশিয়ায় জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে লহায়তা করেছিল। অতএব 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভভূমিক! নিবিড়ভাবে প্রস্তুত হতে থাকল। ছিটলারী 
পরিকল্পন। অনুসারে দেশে দেশে হত্যাকাণ্ড, আভ্যন্তরীণ বিশ্বাপঘাত কতা» 
নাশকতামূলক কার্ধকলাপ ও ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটতে লাগল। বছ রাষ্ট্রনেতা 
হত্যা হতে লাগলেন। ট্রট্ক্ষির নেতৃত্বে লোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও অন্তর্থাত- 
মূলক কার্ষকলাপ ধরা পড়ে গেল। 

. এই সময় সোভিয়েত দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্ষেপে ছিলি এই 
রকম £ নোভিয়েতে প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করেছে ; 
অনগ্রলর কৃষিপ্রধান দেশের অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে সোভিয়েত দেশ একটি 
শিল্পসমূদ্ধ দেশ হিলেবে গড়ে উঠেছে; লমাজভন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ও দেশরক্ষ। 
ব্যবস্থ! সুদৃঢ় হয়েছে । অপরদিকে পুজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক লংকট 
তীব্রতর হয়ে উঠছে; পাআজ্যবাদী কোন কোন দেশের মধ্যে ফ্যাসিবাদী 
প্রবণতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৯৩৩ মালের জানুয়ারীতে জার্মানীতে ফ্যানসি- 
বাদী শালন গ্রতিতিত হয়েছে এবং ছোডিয়েত-বিরোধী আগ্রাণন নীতি গ্রহণ 
করেছে। অবাধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্ত নাৎসী জার্মানী ১৯৩০ সালের অক্টোবরে 
নিরস্ত্রীকরণ পম্মেলন ত্যাগ করে এবং কয়েকর্দিন পর লীগ অব নেশনস্‌ 
( জাতিসজ্ঘ ) থেকে বেরিয়ে যায়। 

, ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে নিরম্ত্রী করণ 
সম্মেলনে আগ্রাসনের সংজ্ঞা-নিরধারণমূলক এক খসড়া-ঘোষণা উপস্থিত করা 
হুয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই খপড়ার প্রতি ব্যাপক জনলমর্থন লক্ষ্য কর! 
যায়। কিন্তু শ্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি এ্টনি ইডেন এই খপড়াকে “অত্যন্ত 
কঠোর বে মন্তব্য করেন। এই খসড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সোভিয়েত 
ইউন়ন,ই্ররোপের বিভিন্ন দেশের লঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে থাকে । 
১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি যৌথ নিরাপত্তার দাবীতে কার্যক্রমের নিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু 
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করে। এই সিদ্ধান্তের মর্ম হল সোভিয়েতের জাতিসংঘে আনন লাভ করা 
এবং আগ্রাণনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে 
যুক্ত দ্বেশ রক্ষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদন করা । 

জ্রিশটি দেশের আমন্ত্রণে ১৯৩৪ সালের আঠারই সেপ্টেম্বর লোভিয়েত 
ইউনিয়ন গাতিসভ্ঘে আসন লাভ করে। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত 
ও ফরাসী দেশের মধ্যে প্রোটো কল স্বাক্ষরিত হয়-এর লক্ষা ছিল পূর্বাঞ্চল চুক্তি 
সফল করে তোলা । চেকোগ্লোভাকিয়াও এই প্রোটোকলে স্বাক্ষর দান করে। 
পূর্বাঞ্চল চুক্তির শর্ত ছিল-__-পোল্যাণ্ড, চেকোঙ্্োভাকিয়া, জার্মানী, বাটিক 
দেশসমূহ ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরম্পরের প্রতি এই নিশ্চয়তা 
দেবে যে কোন দেশ অপর দ্রেশের সীমান! লংঘন করবে না, ম্বাক্ষরকারী কোন 
দেশ আক্রান্ত হলে তাকে সাহাষ্য করবে এবং আক্রমণকারী দেশের বিরোধিতা 
করবে। পূর্বাঞ্চল চুক্তির উজ্জ্গ সম্ভাবনা বিনষ্ট করার জন্ট ছিটলার অচিরেই 
তৎপরতা শুরু করে দেয়। ফ্রান্স ও চেকোস্লেভাকিয়াকে চুক্তি থেকে বাদ 
দেওয়ার জন্য ব্রিটেন প্রস্তাব দেয়। জার্মানী ও পোল্যাণ্ড কয়েকদিন পরই চুক্কি 
প্রত্যাব্যান করে। 

১৯৩৫ লালের ৩র| ফেব্রুয়ারী ব্রিটেন জার্মানীকে অস্ত্রপজ্জায় লজ্জিত 
হুওয়ার প্রশ্নে সাহা্যদানের ঘোষণা! করে। জার্মান সরকার ১৩ই মার্চ 
ভার্পাই চুক্তি অমান্য করার দিদ্ধান্ত ঘোষণ! করে এবং ১৩ই মার্চ জার্মানীতে 
পামরিক কাজে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হুয়। এইভাবে ব্রিটেনের প্রশ্রয়ে 
নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতে থাকে । 

ব্রিটেনে কমিউনিজম-বিরোধী প্রচার তখন উচ্চ গ্রামে । এই অদ্ধ ব্রিটিশ 
সমাজের মুখোস উন্মোচন করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক বানার্ড শ' বলেন : 
“সংস্কৃতির সচেতনতা ও সততার অভাবের ফলে ষতট। দুর্নীতি গ্রস্ত হওয়া সম্ভব 
বর্তমান ইংরেজ পমাজ, আমার নিজের পরিবেশ ততটাই ছুর্নাতিগ্রস্ত। একটা 
ভঙ্গীপর্বন্ব, মিথ্যাচারী, বাস্তবতাবিঘ্ধেষী, ধনলালসাগ্রন্ত, আমোদ-প্রমোদ ও 
আত্মপ্রচারে মত্ত এবং অর্থহীন লেখা ও বুকনিতে অভ্যস্ত একট। জনতা সমস্ত 
পাপপুণ্যের জ্ঞান হারিয়ে কেবল একট কাজেই ব্যস্ত তা হচ্ছে ধনদৌলতের 
স্থষ্টি করে যে শ্রেনী তাদের অনাহারে রেখে তাদ্দের কাছ থেকে ধনদৌলতের 
নিংহভাগ ছিনিয়ে নেওয়া । 

এই সতাদ্র্ট। লেখক বানার্ড শ' ১৯৩১ নালে দোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ 
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করেন। তার সোভিয়েত ভ্রমণ শুধু যে তার নিজের দৃষ্টির 'অন্বচ্ছতা দূর করে- 
ছিল তাই নয়, তাঁর চোখ দিয়ে বিশ্বকেও ত্যচিন্ত্র উপহার দিয়েছিল। সোভিয়েত 
জনগণের ঙামনে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, খন তোমরা তোমাদের, 
প্রীক্ষা-নিরীক্ষাকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং আমি জানি তা 
তোমবা করবেইঃ তখন পশ্চিমে আমর! যারা এখনও সমাজতন্ত্র নিয়ে থেলা 
করছি, আমরা পছন্দ করি বা না করি তোমাদের পদাঙ্ক অনুলরণ আমাদের 
করতেই হবে। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, “ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ লেনিন এবং 
্তালিনের মধ্যেই |, 

১৮২৮ লালের শেষের দিকেও শ? প্রচলিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাশিয়ায় 
জমাজতন্ত্রের বার্থতাবর নানারকম গালগঞ্পে গুভাবিত হয়ে নান। ভ্রান্ত চিজ তার 
'ইনটেভিভেণ্ট উওয্যান'ন গাইড টু পোশালিঞ্জম এযাগু ক্যাপিটালিজম্‌” পুঘ্তকে 

আকছিলেন। কিন্কু ১৯৩১ সালের মোভিয়েত ভ্রমণ এবং স্তাজিনের সঙ্গে 
লাক্ষাৎকার শ'র চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন করে দিল এবং তিনি স্তালিনের ভক্ত 
হয়ে পড়লেন। তিনিন বললেন, “এমন বস্তির সঙ্গে আমার পূর্বে সাক্ষাৎ হয়নি 
1ধনি এত ভালভাবে কথা বলতে পাবেন। তিনি স্তালিন সম্পর্কে আরও 
বলেছিগেন £ একজন অভিনব অভিজতাসম্পক্স রাজনীতিজ্ঞ। এর সে তুলনায় 
পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞদের মনে হবে এক সারি ক্ষয়ে যাওয়া মোমের পুতুলের মত 
যারা এমন একট] ছুষ্ট এবং স্বয়ংক্রিয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ঝুলে আছে যে 
ব্যবস্থার একমাত্র যন্ত্র হচ্ছে ফাকা বুলি, মিথ্যা গল্প এবং কাজকর্মের অচল- 
পদ্ধতি ।” স্তা'লনের সঙ্গে আলোচনার প্রভাব তার জীবনে এত অমোঘ ছিল 
যে বাকী জীবন তার সহান্ভূতি কমিউনিজম ও রাশিয়া থেকে সরে যায়নি । 
তিনি স্পষ্টতই বলেন £ 'ফ্]ানিবাদের মধ্যে কোন প্রতিকার নেই। প্রতিকার 
আছে কমিউনিজমে, আর ঠিক এই কমিউনিজম হচ্ছে তাই ফ্যামিবাদদ যাকে 
স্বণা করতে শেখায় 1১ শেষ বয়মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের প্রতি 
শ'এর সমর্থন পুরোপুরি নৈতিক, অনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিগত 
বিশ্বাসের ভিভিতেহ গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি লিখলেন ; 
সমগ্র জগতের কাছে পুঁজিবাদের থেকে সমাজতন্ত্রের অথনৈতিক, সামাজিক 
এবং বাছ নৈতিক বিপুল শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হচ্ছে রাশিয়া । 


স্বাধীনতার অপরিহার্য ভিতভি হচ্ছে সমাভতন্ত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নে মেই 
€কৃত ক্বাধীনতার বিজয়কে শ” অভিনন্দিত করেছিলেন £ পুশ রাজনীতিবিদর! 
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দ্বেখিয়েছেন যে একটা প্রকৃত স্বাধীন দেশে অর্থ/ৎ যে দ্রেশট! হচ্ছে জনগণের, 
সেখানে যে-কোন জনসেবী এবং ষোগ্যতাসম্পন্গ মানুষে গোঠী যে কোন জন- 
সেবামূলক কাষকলাপ সংগঠিত করতে পারে এবং এর জন্য তাদের পালণামেন্টে 
প্রাইভেট বিল পাশ করানোর জন্বা ছুটতে হয় না ব। জমিদার ও আইনজদেব 
বিপুল পরিমাণ অর্থও দিতে তব ন।। এই স্বাধীন কার দাড়া এত বেশী যে 
বাস্তব উদ্াহবণ ছাড়। তা উপপন্ধি সম্ভব নয় এবং সেই উদ্াহুগণ হচ্ছে বেরাশিঘা 
দশ বংলরে যে সমস্ত সামান্সিক পারবর্ভন নাধন করেছে ক্মামাদেণ ব্যবস্থায় ত: 
করতে একশ হ খখ্সব লাগবে ॥- 

৬$ আগঞ্স, ১৯৫০ বেনন্ড নিউজের সঙ্গে তার প্রায় জীবন-শেষের সাংবাদিক 
লাক্ষাৎকানে "মঃ শ' আপনি কি কমিউনিস্ট ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে 
ছিলেন £ "ই, অবধশ্থই আমি তাউ। কগিউনিজম-এব বিরুদ্ধে লডাই হচ্ছে 
একট প্রচণ্ড জাজ্জণ্য মুখামী শবিষ্যৎ সেই দেশেরই বসেছে যে দেশ কমিউ- 
নিজমকে অবাপেক্ষ। দ্রুততার সঙ্গে সর্বাপেক্ষ। আঁধিক দুর নিয়ে যেতে পারে 
বানার্ড শ'এব এই চিস্তা-চেতনা থেকে ্ৃস্পষ্টাবে প্রতীয়মান হয় যে তং 
কালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর! কিহাবে স্তালিন ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে 
অনুপ্রাণিত হয়েভিলেন এবং সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ফযাস্বাদের 
বিরুদ্ধে। 

পুনরায় পূর্বের আলোচনায় ফিরে আল যাক। ব্রিটিশ সরকার যখন নাৎস। 
জান্ননীকে তোষাযোদ করে একটা সমঝওতায় আঙতে চেষ্টা করছে তখন 
পোডিয়েতের বিরুদ্ধত৷ না করারও একট! লোক-দেখানে। কুটকৌশল অবলম্বন 
করে চলছিল। ব্রিটেনের মনোভাব পরিক্ষার করার জন্ত 1এ্টিশ পরবাষ্্মন্ত্র 
সাইমন এ্টনা ইডেনকে মস্কোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন । লাইমন এই 
বিশেষ অনুরোধও করেন ষে ইডেন যেন স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
হ্থযোগ পান কেননা স্তালিন ইতিপূর্বে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছেন। স্ভতালিন লাক্ষাৎকার অনুমোদন করেন। ১৯৩৫ সালের 
১৯শে মার্চ ইডেন মস্কো পৌছান এবং স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
এই লাক্ষাৎকারের সময় সোভিয়েতের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিতভিনভ 
ও রাষ্ট্রদূত ইভান মেইস্কি। এই আলোচনার বিবরণ কথোপকথনের 


১। নিউ জ্টেটসম্যান এগ নেশন, ডিসেম্বর, ১৯৩৪ । 
২। রজনীপাম দতত-_জর্জ বানণর্ড শ'। 
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আকার লিপিবদ্ধ হয়। এই বিবরণ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে যে স্তালিন 
এবং তার লরকার ফ্যাসিবাদী আক্রমণ-ম্ভাবন! সম্পর্কে ম্পূর্ণ অবহিত ছিজেন। 
এই বিবরণীর কিয়দংশ উদ্ধত করা হুল ঃ 

স্তালিনঃ আমি মনে করি আজকের পরিস্থিতি ১৯১৩ সালের তুলনায় 
খারাপ। 

ইডেন ঃ কেন? 

স্তালিনঃ কারণ ১৯১৩ দালে যুদ্ধের বিপদের একমাত্র উৎস ছিল 
জার্ধানী ; কিন্ত আজ যুদ্ধের ছুটি উৎপ রয়েছে _-জার্মানী ও জাপান । ". 

ইডেন £ ইউরোপ সম্বদ্বে আপনার অঠিমত কি? 

স্ত/লিন; ইউরোপে জার্মানী গভীর উদ্বেগের স্ষ্টি করেছে । জার্মানীও 
(জাপান জাতিসঙ্ঘ ইতিপুর্বেই ত্যাগ করেছিল__লেখক ) জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ 
করেছে এবং আপনিই তো কমরেড লিত্‌ভিনভকে জানিয়েছেন যে পুনরায় 
জাতিসভ্মযে ফিরে আনার কোন আশাও সে পোষণ করে না। জার্ধানীও 
প্রকাস্তে সকলের চোখের সামনে আস্তর্গাতিক চুক্ষিগুলি নাকচ করে দিচ্ছে । 
এটা বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে জার্ধানীর প্রতি আস্থ! 
রাখতে পারি যে, দু-একটা আন্তঞজাতক দলিলে স্বাক্ষর দিলে তা লে মেনে 
চলবে । আপনি কমরেড লিতভিনভকে বলেছেন যে, জার্মান দরকার পার- 
ম্পরিক সাহায্যের পূর্বাঞ্চল চুক্তির বিরোধিতা করে। জান্নানী কেবলমাত্র 
অনাক্রমণ চুক্ষি করতে রাজী আছে। 

ইডেন £ জার্মানীকে লঙ্গে নিয়ে ব! তাঁকে বাদ দিয়ে পারস্পরিক সাহায্য 
চুক্তি দমবন্ধ আপনি কি ভাবেন? 

স্তালিন ঃ জার্মানীকে সঙ্গে নিয়ে, অবশ্থই জার্মানীকে সঙ্গে নিয়ে। আমরা 
কোন কাউকে ঘেরাও করতে চাই না। আমরা জার্মানীর বিচ্ছিন্নকরণ চাই 
না। বিপরীতক্রমে, আমরা জার্যানীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করতে 
চাই। জার্মানরা এক মহান পাহপী জাতি, আমরা কখনও তা ভূলি না। এ 
জাতিকে ভার্সাই চুক্তির শৃঙ্খলে দীর্ঘদিন ধরে আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে 
না। "'সেযা হোক, ভার্পাই থেকে এই মুক্তিলাভের পদ্ধতি ও পরিস্থিতি এমন 
ধরনের হচ্ছে যাতে আমরা গুরুতরভাবে উদ্ধি্ন না হয়ে পারি না এবং লঙ্ভাব্য 
কোন অপ্রিয় জটিলতা পূর্ব থেকেই রোধ করবার জন্ত বর্তমানে কোনরূপ একটা 
নিশ্চয়তার প্রয়োজন । এই ধরনের নিশ্চয়তাই হচ্ছে পারস্পরিক লাহায্যের 
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পূর্বাঞ্চল চুক্তি; এবং অবশ্তই জার্শানীকে নিয়ে যদি তা জন্ভব হুয়।... 

ইডেন £.*.ছিটলার বলেছেন যে, আপনাদের লালফৌজের শক্তির জন্ত এবং 
পূর্ব হতে তার উপর আক্রমণের বিপদের জন্ত তিনি খুবই উদ্বিগ্ন আছেন। 

ত্তালিনঃ আপনি কি জানেন যে, একই দময়ে জার্ধান লরকার খণ 
হিসেবে আমাদের এমন লব ভ্রব্য সরবরাহ করতে লশ্মত হয়েছে, যে লব দ্রব্যের 
কথা খোলাখুলি বল! কিছুটা মুদ্ধিল-_সে সব জিনিস হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, রাসায়নিক 
ত্রব্য প্রভৃতি । 

ইডেন £ (উত্তেজিতভাবে ) কি? আপনি যা বলছেন তার অর্থ এই যে 
জার্মান মরকার লালফৌজকে অস্শস্্র সরবরাহ করতে লন্মত হয়েছে ? 

্তালিন £ হ্যা, সম্মত হয়েছে এবং আমর] লম্ভবতঃ আগামী কয়েকদিনের 
মধ্যে খণ লম্বদ্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষর করব । 

ইডেন : আশ্চর্য বাপার? যখন হিটলার অন্দর বলেন যে, ইউ. এস. 
এস. আর থেকে দামরিক বিপদ আসছে তখন তার এই ধরনের আচরণের 
মধ্যে তেমন কোন সততা পাওয়া যায় না। 

্তালিনঃ ঠিক কথা। এখন বলুন, এ কি ধরনের কর্মনীতি? একি 
গুরুত্ববোধক কর্মনীতি? না নীচাশয় ও বিশ্রী ধরনের লোকেরাই বালিনে 
বসে আছে। 

এইভাবে সাম্প্রতিক আলোচনা শেষ হয়। এর পরে চা পানের আসবে 
দেওয়ালে ঝুলানো! মানচিত্রে গ্রেট ব্রিটেনের দিকে “তাকিয়ে ইডেন মন্তব্য 
করেন £ “কত ছোট একটা ত্বীপ।, স্তালিন উত্তরে বলেন: €একট। ছোট 
দ্বীপ, হ্যা তা বটে; কিন্তু এই চোট দ্বীপের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। 
এখন এই ছোট দ্বীপটি ষদ্দি জার্মানীকে বলে--আমি তোমাকে কোন অর্থ, 
কাচামাল বা ধাতুদ্্ব্য দিচ্ছি না__তাহলে ইউরোপে শাস্তি নিশ্চিত হুবে।' 
ইডেন বেগতিক দেখে নিকুত্তর হয়ে যান ।+১ 

কার্যতঃ ব্রিটেন দুমুখো৷ নীতি গ্রহণ করেছিল। একদিকে মোভিয়েত- 
বিরোধী শক্তি হিসেবে জার্মানীকে লাহাষ্য দিয়ে শক্তিশালী করা; অপরদিকে 
সোভিয়েতের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে যৌথ নিরাপত্তার 
প্রয়োজনীয়ত। মুখে স্বীকার কর!। 


১। স্তালিনের কূটনৈতিক সংগ্রামের পরিচয়-_-মনোরঞজন বড়াল। লন্দূন, ঘ্বাদশ বর্ষ, 
এয় সংখ্য1। 
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কিন্ত হিটলারী জার্মানী কোনরূপ পূর্বাঞ্চল চুক্তি সম্পাদন কবতে আর 
আগ্রহী হল না। স্থতরাং যুদ্ধে আবহাওয়৷ উত্তরোতর বুদ্ধি পেতে থাকে। 
জার্মানীতে মাকিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ভডভ ১৯৩৫ সালের ৫ই এপ্রিল তীর 
রোজনামচাষ বলেছেন £ “এখানে যুদ্ধের বিপদ বিষয়ক তথাবাণী তারযোগে 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাল্‌কে জানালাম £ পরকার আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। দায়িত্বশীল 
অথবা! দায়িত্বহীণ ব্দিন বাক্তি হিটলার, গায়েরিং ও শোয়েবেলস অতীতের 
কোন কিছু না ছ্গেনেই সহজভাবে জংলী কাঙ্গছে মেতে উঠেছে । কাদের 
প্রত্যেকের মানালিক গঠন খুনীদের মতো! ॥ ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষ 
সপ্তাহ থেকে একেব পর এক ঘোষণায় নামী লরকারের যদ্ধ প্রত্ততির কথ! 
পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়। তা সত্বেও ব্রিটিশ জবকাব জুন মাপ জার্ম/নীব সঙ্গে 
এক নৌ চুক্তিতে 'ানদ্ধ। হয়। নব নির্বাচিত ব্রিটিশ প্রপানমন্ত্রী নোওল 
চেম্বারলিন কু'যা্ম মিউনিক চুণ্ি শ্বাঙ্ষর কবে ভিটজাবের দ্বিতীন বিশ্বযুদ্ধ শর 
করার পথ সুগম কবেন। 


মিউনিক চুক্তিব ফলে শক্ষ'শলী চোকাশ্রোভাকিয়া। হিঈলারের গাসে 
মধ্যে চলে যায়। এব ফলে পশ্চিম রণাঙ্জনে জার্ানী বিপুল টৈশ্ত সমাবেশ 
এবং দক্ষিণ-পুব ইনটরোপে রুমানিছা, ইউক্রেন কিংবা পোল্যাগ্ড 9 হ্যাঙ্গেবীর 
বিরুদ্ধে এগিয়ে ধাওযার সুযোগ পেল) এক বথায়, মিনি ক চুক্জিতে হিটলারের 
যেমন ভবিধা হল, ত্রিটেন ও ফ্রান্সের তেমনি বিপদ বুদ্ধি পেল। ব্রিটেনের জমন্দ 
সভায় চেগ্বাবলণেব সমর্থক শ্তাব আশন্ড শুইলসন বললেন (১১ জুলাই, 
১৯৩৮), £ আজকের পৃথিবীর আলম্ম বিপদ জামানী বা ইতালীর কাচ 
থেকে আমছে না, সেই বিপদ আসছে রাশিয়া থেকে । এই অন্ধ সোভিয়েত 
বিছ্বেষ ও হিটলার তোষণনীতির পরিণাম যে কত ভয়ানক সে সম্পকে স্তালিন 
১৯৩৯ সালের ১*ই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেদে সতকবাণী উচ্চাএ্ণ 
করে বললেন : “ইউরোপে ও এশিয়ায় অক্ষশক্কিবর্গ ইতিমধোই যে অঘোষিত 
সংগ্রাম শুরু করেছে এবং যা কমিনটান“বিরোধী চুক্তির মুখোসে আড়াল কর! 
হয়েছে, তা শুধু যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে তা নয়, 
বরং এখন কার্ধত প্রধানত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মাকিন ঝুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের 
বিরুদ্ধেই ষাবে। 

এই যুদ্ধ চালান হচ্ছে আক্রমণকা রী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা, যার! ইংলগ্, ফ্রান্দ, 
মাকিন যুস্তরাষ্ট্রের মত আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের উপর পর্বতোভাবে 
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আঘাত হানছে, কিন্ত এই সব রাষ্ট্র পিছনে দরে দাড়াচ্ছে, পশ্চাদপলবণ করছে 
এবং শাক্রমণকারীদের কেবল স্বিধার পর শ্ব্ধি। দিয়ে যাচ্ছে * গপতিরোধের 
বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না, বরং কিছুটা পর্রিমাণে জোট বেঁধে চলছে, এটা 
অবিশ্বাশ্য মনে তলে একান্তভাবে সতা। 

“পাশ্চমেব সমাজতন্ত্রধাদী কেশব, [বশেষভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্পব গাছ 
ক্রিয়াশীল পাজ্জন+তবিদগণ যৌথ নিশাপ্তাব শীট অগা কখছে। এক 
পরিবর্তে জাগা! এখন€ সোভিয়েত বিরোধী কোয়ালশনের স্বপ্ন পেখছে ৩7৮ এই 
মনোভাবকে তারা +40006৭5902910, 15017 10061 59100101) এট সম স্কুঃ নৈতিক 
শব্ের দ্বারা আড়াল করছে।” স্ধাজিন মার9 বলেন, “য বিপজ্জণ চছ রাজনীতির 
থেলা চলেছেঃ তা এ$ মারাত্মক গ্রইসনের মধো শেষ হবে। সোভিযেও 
ইউনিধন আঞমণ গারার বিরুদ্ধে এখন৪ আজ্র্জাতিক সহযোশিত। এব" যে্খ 
নিরাপভার বাণ্তব নীতি কামনা করে চলেছে । কিন্ত সহযো1%া সম্পূর্ণরূপে 
অকৃত্রিম ও আগ্রিক হওয়া চাহ । ইঙ্গ ঘখাসা বাঙ্গনীতিকগণের ভোষণনী তির 
ক্রীডনক হতে লাঁলফোজ প্রস্তুত নয়। তবে শেষ পযন্থ যদি যুদ্ধ বাধে, তখন 
দেখা যাবে যে, গন্য যে-কোন দেশের চেয়ে মোভিয়েশ বাহিশীর সম্মুখ ৪ 
পশ্চদ্‌শাগ আনেক বেশা শক্তিশালী-__কশ দীমানার বাম্বের মমরবিলাসীর! 
একথ। স্মরণ রাথলে উপকৃত হবেন ।'৯ যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়ে স্তালিন ইঙ্জ ফরাসী নেতৃবন্দকে মতর্ক করতে চেয়েছিলেন 1কন্ত কাজ 
হয়ান। এও দ্বারা এটাও প্রমাণিজ হয় পরিস্থিতি দম্পকে তিনি কত সতক ও 
লচেতন ছিলেন। 

অচিরেই স্তালিনের সতর্কবাণী বাশ্তথ হযে উঠল । চেকোশ্রেঙাকিয়াব পর 
হিউলার পোল্যাণ্ডের উপর জমির দাবী জানালেন। এবাব চেম্বাগলিন প্রতিবাদ 
জানালেন। ইঙ্গ পোলিশ পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি ঘোষি৬ হল। 
হিটলার কিন্তু দমলেন না। বিবোধ চরমে পৌছাল যা ১৯৩৯ সালের গ্রীন 
কালীন সংকট নামে পরিচিত্ত। হিটলারের চাপে বেলজিয়ামের রাজ তৃতীয় 
লিওপোন্ড হঠাৎ নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করলেন। স্পেন চলে গেল ফ্রাঙ্ষোর 
দখলে । ফলে পশ্চিম ভূমধ্যনাগর এলা কায় ফ্যাপিস্ট প্রভাব অনেক বেশী বৃদ্ধি 
পেল। স্থতরাং ইঙ্জ-করাসী-রাশিয়! মৈত্রী চুক্তি অনিবাধ হয়ে পভল পোল্যাগ্ডকে 

১। সাইয়াদও কান--দ্দি গ্রেট কনম্পিরেসি এগেনষু রাশিয়া, 


পৃঃ ১১৫। 
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রক্ষা করার প্রশ্নে। কিন্তু ইঞ্গ-ফরাণী শানকগোী অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষের 
ফলে এ ব্যাপারে অগ্রসর ছলেন না। বরং রাশিয়াকে আহ্বান জানালেন 
পোল্যাণ্ডের বক্ষাকর্তার ভূমিকা! গ্রহণের জন্ত। তবে কমিউনিজম-বিরোধী 
রাজনীতিজ্ঞ ইংলগ্ডের চাঁঠচিল, লয়েড জর্জ, লীডেল হার্ট, ইডেন এবং ফ্রান্সের 
পিয়ের কট, পল রেনো! গ্রমুখ অবিলম্বে রাশিয়ার দে সহযোগিতার জন্য আবেদন 
জানালেন। স্তালিন আসন্ন সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, 
তুরস্ক, রুমানিয়৷ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি লশ্মিলিত বৈঠক ডাকার জন্ত 
প্রস্তাব পাঠালেন । কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব বাতিল করে প্িলেন। 
১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ জনগণের এক ভোটে শতকরা ৮৭ জন 
ইংরেজ জাশ্নানীর বিরুদ্ধে ইঙ্জ-রুশ মৈত্রীর সপক্ষে মতামত জানান। এর ফলে 
চেম্বারলিন দূত পাঠালেন বটে কিন্তু নিয় পর্যায়ের এই আলোচনা ইঙ্গফরাসী 
কর্তৃপক্ষের ভগ্তামির জন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। এর! চাইছিলেন পরিস্থিতি মোকা- 
বিলার লম্পূর্ণ দায়িত্ব এককভাবে রাশিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা যুদ্ধ 
এড়াবেন । এমন একটা অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে অনন্ঠোপায় হয়ে বৃহত্তর প্রস্ততির 
জন্য জার্মানীর সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর কর৷ ছাড়া উপায় ছিল না। 
স্তালিন ভালভাবেই জানতেন ফ্যানিস্ট জার্ম।নী হল সমাজতস্থী রাশিয়ার প্রথম 
শক্র এবং সামান্ত স্থযোগ পেলেই তার! রাশিয়া আক্রমণ করবে । কিন্তু আরও 
প্রস্ততি ও কালক্ষেপ্র উদ্দেশ্তে ইঙ্জ-ফরাপী বজ্জাতিতে বাতশ্রদ্ধ স্তালিন এই 
অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। 

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হালিফ্যাক্সের মন্তব্য থেকে দেখা যায় ব্রিটেনের নীতি 
[ছিল £ এ ৪5 0651191019 100£ 10 990081756 [২055189 100 ৪151279 10 
[6610 1591 10 01255. এই খেলানর চাতুবীপুর্ণ উদ্দেগ্ত স্তালিন সম্যকভাবে ধরে 
ফেলেছিলেন এবং এও বুঝেছিলেন ইজ-ফরাপীদের উদ্দেশ্ত হল রুশ-জার্মান যুদ্ধ 
বাধিয়ে দিয়ে দুরে দাড়িয়ে যমজ! দেখ] । স্থতরাং' যে যুদ্ধ অনিবাধ তাকে যতদিন 
ঠেকিয়ে রেখে প্রস্তুতি করে নেওয়া যায় সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। হিটলারের 
খাবার নীচে কম্পমান পোল্যাণ্ডের মনোভাবও তখন অভ্ভুত। পোল্যাণ্ডের 
মনোভাব--৬৬10 005 0910009058 6 1151₹ 10095105001 1109107 ) 108 
005 1২9551217) ০001 5001. এই সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে 
লিত.ভিনভকে মৃক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মলোটওকে এই মঙ্রকের দায়িত্ব 
'দেওয়। হয়। 
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১৯৩৯লালের ৩র। আগস্ট হিটলার শ্ালিনকে জানালেন জার্ধানী ওরা শিয়ার' 
বধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য তার দেশপ্রস্তত। ১২ই আগস্ট স্তালিন আলোচনায় 
প্মতি দেন। ১৪ই আগস্ট ছিটলার স্ভালিনকে অঙ্থরোধ করলেন জার্যান 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে জালোচনায় গ্রহণ করতে । ১৮ই আগস্ট রিবেনট্রপ 
এবং জরুরী তারবার্তায় পাক্ষাতের নিমিত্ত স্তালিনের অন্কুমতির জন্য কাকুতি- 
যিনতি করলেন। স্তালিন নিরুস্তর দেখে ২*শে আগস্ট ছিটলার নিজে আবার 
তারবার্তায় স্তালিনকে অন্থরোধ করজেন। অবশেষে ২২শে আগস্ট তার সম্মতি 
পৌছাল। এই সংবাদে হিটলার আনন্দে প্রায় উদ্মাদাবস্থা! হয়ে গিয়েছিলেন। 
প্রত্যক্ষদর্শীর বৈবরণ থেকে জান! যায় আনন্দে হিটলার মুষ্ঠিবদ্ধ ছুটি হাত 
দেওয়ালে ঠুকতে থাকেন এবং আপনমনে কিছুক্ষণ বকবক করার পরে চীৎকার 
করে বলে ওঠেন, ৩ ] 17956 05 ৮0110 20 07 [0০159 কিন্তু ম্মরণ 
রাখ। দরকার এট ঠমত্রী চুক্কি ছিল না, নিছক অনাক্রমণ চুক্কিমাত্র ছিল। এক- 
দিকে জার্মানী একই লঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্জন এড়াতে চেয়েছিল, অপরদিকে 
রাশিয়াও চেয়েছিল পূর্বদিকে জাপান ও পশ্চিমে জার্শানীর একই সঙ্গে সম্মুখীন 
পাহতে। 

২২শে আগস্ট ১৯৩৯ হিটলার মেনাপতিদের এক লভায় আহ্বান করেন 
এবং সেখানে এক ভাষণ দেন। এ ভাষণে বলেন : 'জার্নানীর পক্ষে বর্তমানে 
সময় খুব অন্ুকুল। ইংঙ্গগ্ত বা ফ্রাম্মের রাজনৈতিক জীবনে কোন প্রথর 
ব্যক্তিত্বশালী লোক নাই। কোন জবরদস্ত, কোন কাজের লোক নাই । 
তুমধ্যসাগরে ইতালীর সহিত নৌপাল্প। দিতে গিয়া এই ছুই দেশের অবস্থাই 
কাহিল হুইয়াছে। অস্ত্রপঙ্জ! ও যুদ্ধায়োজন ইহার্দের মোটেই উপযুক্ত নহে, 
পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত ফ্রান্সের চিরাচরিত ঠমত্ীর বন্ধন ভাঙিয়া 
গিয়াছে, ফ্রান্সের জন্মের হার অত্যন্ত হান পাইয়াছে এবং প্রাচ্যখণ্ড লইয়া! ব্রিটিশ 
নাজেহাল হইতেছে । এমন অস্থকুল সময় ছুই-তিন বৎ্মরের বেশী নাও থাকিতে 
পারে। সুতরাং যুদ্ধ বাধাইবার এই তো স্থযোগ |... 

“চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের মত অতি তুচ্ছ কৃমি-কীট এত ভীতু যে, 
তারা আক্রমণের াহস পাইবে না। আমার কেবল একটামাত্র ভয় আছে-- 
চেম্বারলেন কিংবা তার মত আর কোন নোংরা শৃকরের বাচ্চা কোন প্রস্তাব 
লইয়৷ আমার নিকট আপিতে পারে কিংবা মত বর্দলাইতে পারে। কিন্ধ 
দরকার হুইলে ব্যক্তিগতভাবে আমি পর্যস্ত তাকে ফটোগ্রাফারের সামনে পেটে 
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লাখি মারিয়া সিড়ি দিয়া ফেলিয়া! দ্িব।--'পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্র মণ চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল কেবলমাঞজ সময় লইবার জন্য এবং ঝাশিরার সে স্য 
লছ্চ যে অনাক্রমণ চুক্তি হুহয়াছে তাহাও--ভদ্রমহোদয়গণ, পোল্যাণ্ডের মত 
অন্থরূপ দশাই ঘটিবে। স্তালিনের মৃত্যুর পর আমরা সোভিয়েত ইডনিয়নকেও 
চুণ করিব ।”১ 

হিটলারের এই উক্তি ফ্যাসিস্ট চরিজ্রের অন্যতম নিদশন | ফ্যাসিস্টদের কাছ 
থেকে কোন সৌজন্ত, কোন আশ্বাসই আশা করা যায় না। স্তালিন ত1 
ভালকরেই জান্তেন। আর জানতেন বলেই অনাক্রমণ চুক্তির স্থযোগ নিয়ে 
অনিবাধ যুদ্ধের জন্ত নিজের দেশকে অভূততপূর্বভাবে প্রস্তত করে তুলেছিলেন । 

১৯৩৯ লালের ১লা সেপ্টেম্বর ছিটলার বাছিনী ভোরবেল! পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
করল। এই আক্রমণের অজুহাত শ্ঙির জন্ত হিটলার যে পাঁরকল্পনা করলেন 
তা আর এক নুশংন ঘটনা । ঠিক হুল গোয়েন্দা দগুরের মাধ্যমে কিছু পোলিশ 
টৈন্যের পোশাক সংগ্রহ করে পেই পোশাক নিজেদের সৈম্ুদের গায়ে পরিয়ে 
সীমান্তবতী জার্মানীর গ্লিভিৎস রেডিও স্টেশনের আক্রমণ করান হবে। তাহ 
করান হল। উপরস্ধ বন্দীশালা থেকে কয়েকজন শান্তিগ্রাপ্ত বন্দীকে মদ খাইয়ে 
বেছশ করে এনে শুলি করে হত) করে বিশ্ববাপাকে দেখান হল পোগিশ 
আক্রমণে জাশানীর বছ মাগুষ নিহত হয়েছে । এই অজুহাত হট্টি করে হিটলার 
এক জালাময়ী ভাষণ 1দয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। শু হল পোল-জানান 
যুদ্ধ। মাআ ১৮1দনের মধ্যেহ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানীর এই যুদ্ধ অর 
পোভিয়েতের বপদের আশঙ্ক। বাড়িয়ে দিশ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ১৭হ 
সেপ্টে্র পাশয়া। পে।ল্যাগ্ডে ৫শন্য প্রেরণ করান কারণ পাশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম 
হোয়াইট গাশসা আধবানীদের জাবন ও সম্পাশ্ত জামানীদের হাত থেকে 
রক্ষা কর। কতখয। ক্ুতর।ৎ পোল্যাণ্ড ছুঙাগে ভাগ হয়ে গেল__-এক ভাগ 
রাশিয়ার প্রভাবাধানে থেকে গেল। হঙ্গফরাসা কতৃপক্ষ কোন ভূমিকাই গ্রহণ 


করতে পারল না কেননা! তাদের কাছে তখনও স্তালিন অপেক্ষা 1হটলারই 
কাছের লোক। 


এর পরের ঘটন। রুশ-ফানশ বুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের শঙ্গৎকাল থেকে ১৯৪০ 
সালের বপস্তকাল লমরে পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন নকল যুদ্ধ বা ফানিওয়ার চলছল। 
« সেই সময়ে উত্তর-পুব দ্রিকে রাশিয়াকে ফিনল্যাগ্ডের বকদ্ধে যুদ্ধাভিযান করতে 
১। 1ববেকানন মুখোপাখ্যায়_দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের ইতিহা্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৪ । 
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হুল। 'কিন্ত কেন? পোল্যাণ্ডে জার্ধানীর ভ্রতগতি বিজয়ে সোভিয়েতের 
আরও সতর্কতার প্রয়োজন হল। পোল্যাণ্ডের ভাগের মাধামে পশ্চিম সীমানায় 
জার্খানীর সঙ্গে রাশিয়ার দূরত্ব বাড়ল ঠিকই কিন্তু প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, বিশেষ 
করে লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার জন্য উত্তরদিকে খোলা দরজ্জা গুলো” অথাৎ 
সোভিয়েত প্রভাবাধীন বলে স্বীকৃত বাণ্টিক রাজ্যগুলির সামানা বন্ধ করে 
দেওয়া দরকার । ইত্তিমধ্যে এক সান্বচুক্তিতে এস্ভোনিয়া, লাত.ভিয়া ও 
লিথুগ্জানিয়ার সঙ্গে রাশিঘ্বার যৌথ প্রতিরক্ষা মোর্চা গড়ে উঠেছিল । বাকী ছিল 
চতুর্থ বাণ্টিক রাজ্য ফিনল্যাণ্ড। উত্তরদিকে ফিনল্যাণ্ডের দীমান! থেকে 
লেনিনগ্রাদ্দের দুরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল ফিনল্যাণ্ডের সরকার প্রচণ্ড সোভিয়েত- 
বিরোধী ছিল এবং ফিনসেনাবাহিনী জার্মানীর বারা শিক্ষণপ্রাঞ্ধ হচ্ছিল। 
১৯১৯ সালে এই ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়েই রাশিয়ার বিপদ ঘটেছিল । স্থতরাং 
রুশ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য বাটিক রাজ্যগুলির ও ফিনল্যাণ্ডের ঘাটি 
প্রয়োজন । ১৯৩৯ সালে ইঙ্গ-ফরাসী কতৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময়ও স্তালিন 
এবিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৪ই অক্টোবর ফিনিশ সরকারের সঙ্গে 
আলোচন। শুরু হল। কিন্ক ফিনিশ সরকার আলোচন। সাথক হতে দিল না । 
আলোচনা সফল হলে কিনল্যাণ্ড পোভিয়েতের প্রস্তাবান্গযায়ী লীমানাঞ্চলে 
দ্বিগুণ পরিমাণ ভূখণ্ড লাভ করত এবং উভয়েরই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেত। 

এই ময় ফিণল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট-বিরোধা সরকারের বিরুদ্ধে অটো 
কুশিনেনের নেতৃত্বে এক সরকার গঠিত হল-_নাম হল “ফিনিশ ডিযোক্র্যাটিক 
পাবলিক? । শুালিনের নেতৃত্ব তখন মগ্ন সোভিয়েত দেশ ও আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে স্প্রতিষ্ঠিত। ক্যামিস্ট হিটলারের মোকাবিলায় ধাপে ধাপে শ্তালিনের 
নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে দৃঢ়ভূমিতে দাড় করতে থাকে । ১৯৩৯ সালের 
২১শে ডিসেম্বর স্তালিনের ৬০তম জন্ম'্দনে পার্ট ও দেশ শ্রদ্ধার অগ্রলি ঢেলে 
দিল। কাগানোঙিচি বললেন--5102110 006 21920 1051005-1)11591 ০ 
[71501 | মিকোয়ান বললেন--55187 15 1.52010 099 1 ফিনল্]াণ্ডের 
পরাজয় ও শান্তচুক্কির মাধ্যমে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হল এবং ফলশ্রুঃত এতদকজে 
ফ্যাধিবিরোধী প্রতিরক্ষা! পরিকল্পনা জোরদার হল। পরবতীকালে ক্রুশ্চত 
অভিযোগ করেছেন স্তালিন জার্মানীর সন্তাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন 
না। জুশ্চভের এই অভিযোগ কতখানি মিথ্যা ও উদ্দেস্পূর্ণ ছিল এই পধায়ের 
উপরি বণিত ঘটনাবলী তার সাক্ষা দেবে। 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ও 
কুটনীতিবিদ স্তালিন 


১৯৪০ লালের মার্চ মাসে ফিনিশ যুদ্ধ শেষ হল। রুশ সেনাবাহিনীর 
সাফল্যে ছিটলারের উদ্বেগ বুদ্ধি পেল। কিন্তু উদ্বেগ গোপন করে রিবেনট্রপের 
মারফত স্তালিনকে বাপিনে আমন্ত্রণ জানালেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন তার যথা- 
যোগ্য জম্মান গ্রদর্শনের জন্ত নরকার ও বালিন শহর অপেক্ষা করে আছে। 
স্তালিন বা মলোটভ কেউই এই আমন্ত্রণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। ইতি- 
মধ্যে ফান্দের পতন ও ব্রিটেনের পশ্চা্দপসরণ স্তালিনকে আরও চিন্তিত করে 
তুলল। তিনি লঙ্গে সঙ্গে বাটিক দরজ। বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বাঁল_- 
টিক দেশগুলির সরকারগুলি রাশিয়ার চেয়ে জার্যানীর প্রতি পক্ষপাতী ছিল। 
এই সরকারগুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী 
ভূমিক! গ্রহণের জন্ত ঝান্ভকে এস্তোনিয়ায়। বিশনক্কিকে লাতভিয়ায় এবং 
দেকানোজোভকে লিথুয়ানিয়ায় প্রেরণ করলেন। বাঁল্টক দেশগুলি ভ্রুত 
প্রগতিশীল নরকারে পরিণত হুল। হিটলার নীরব্ভাবে এই পরিবর্তন লক্ষ্য 
করে গেলেন। 

কিন্তু জার্মানী অচিরেই ফিনল্যাণ্ড ও বলকান রাষ্ট্রগুলিতে ধীরে ধীরে 
দখল নিতে শুর করল । স্তালিন ও মলোটভ বারবার প্রতিবাদ জানালেন । 
ধূর্ত হিটলার এই চাপের মুখে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মান-ইতালী-জাপান ও 
রাশিয়ার মৈত্রী প্রস্তাব দিলেন স্তালিনকে । বল! বাহুলা, স্তালিন এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করলেন শুধু তাই নয়। তিনি পাশাপাশি ১৯৪১ লালের মার্চ- 
এপ্রিল মাসের মধ্যেই যুগোষ্লাভ ও জাপানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। 
যুগোষ্লাভ রাষ্ট্রদূত ও গাত্রিলোভিচ মস্কোতে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ 
আলোচনার পর এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি স্তালিনকে প্রশ্ব করেন, “দি 
জার্মানীর! অখুশী হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়ায়? স্তালিন মৃদু হেসে 
উত্তর দেন, “ওদের আদতে দিন !' জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎনুওকা ১৩ই 
এপ্রিল মক্কোতে আসেন। মস্কো আনার পথে তিনি বালিদ হয়ে আসেন। 
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হিটলার ও রিবেনট্রপ তাদের মিত্রপক্ষ জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসন রাশি! 
আক্রমণ লম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । তা লত্বেও জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে 
নিরপেক্ষতা বজায় থাকার চৃক্তি গম্পাদ্দিত হুল। কেননা উভয় রাষ্ট্রই 
একযোগে ছুটি ফ্রণ্টে লড়াই এড়াতে চেয়েছিল। স্তালিনের এই ভূমিকা 
হিটলারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই এই পর্যায়ে রুশ-জার্নান আলোচনায় আর 
ছিটলার আগ্রহ দেখাল ন।। 

একমানের মধ্যেই শীমাস্তে উত্তাপ দেখা দ্িল। উভয় পক্ষ থেকেই 
লীমাস্ত লংঘনের অভিযোগ ও পাণ্টা-অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে । রুশ 
লীমান্ত বরাবর জার্মান সৈন্ত সমাবেশ ঘটতে থাকে। এপ্রিলের শেষে 
চাচিল এক গাংকেতিক বার্তায় এ ব্যাপারে মস্কোকে লতর্ক করে দেন। 
মস্কোর জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবূর্ণ বালিনে ছুটে আসেন এবং শাস্তি রক্ষার 
জন্ত হিটলারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি তার সরকারকে বলেন যে 
যদিও তিনি বিশ্বান করেন ষে রাশিয়া জার্মানী আক্রমণ করবে না কিন্তু 
আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করার জন্ত সমস্ত প্রস্ততি রাশিয়ার আছে। 

৬ই মেরাশিয়ার জীবনে আর এক এতিহানিক ঘটনা ঘটল। স্তালিন 
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হুলেন। আমন্স যুদ্ধ যে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে 
রূপান্তরিত হবে এবিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কঠিন পরিস্থিতি 
মোকাবিলার জন্ত প্রধানতম পদ্দে অধিষ্ঠিত থেকেই দেশকে নেতৃত্ব দিতে 
হবে-_এ তিনি বুঝেছিলেন। তাই মে দিবসের সমাবেশের চরিত্রও ছিল 
এবার অভিনব । এক অত্তৃত্তপূর্ব সেনাবিভাগীয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত 
হয় এই সমাবেশে । মস্মাবেশের পরে স্তালিন সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ 
আফিপারদের মামনে এক গোপন 'অথচ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্থতরাং রাজনৈতিক 
ও সামরিক প্রস্ততি স্তালিন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই অব্যাহত রাখছিলেন। 
আবার যথাথ মার্কসবাদী-লেনিবাদীর মতোই সবগ্রাসী যুদ্ধ এড়াবার 
জগ্ত জার্মানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভূমিকাও বজায় রাখার চেষ্টা 
করছিলেন। 

ছিটলাপ কিন্তু গোপনে গোপনে যুদ্ধ প্রস্ততি চালিয়ে যাচ্ছিল একবছর 
আগে থেকে । জার্মানীর আক্রমণের এক সপ্ধ।হ আগেও শ্তালিন আলোচনার 
স্থত্র সন্ধান করেছিলেন । ল্মস্ত যুদ্ধ প্রস্ততি চালিয়ে গেলেও তিনি হিটলারের 
আক্রমণের দিনক্ষণ সঠিকভাবে অনুমান করতে পারেননি । এই অভিযোগ 
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তার বিরুদ্ধে উত্থাপন করে ত্তালিন-বিরোধীরা পূর্বের রুশ-জার্মান চুক্তির জন্যও 
তাকে দোষারোপ করেন। পরবর্তীকালে ওর! জুলাই ১৯৪১ এক বেতার 
ভাষণে স্তালিন এই রুশ-জার্মান এনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে বলেনঃ প্রশ্ন হতে 
পারে হিটলার ও রিবেনট্রপের মত ভয়ানক শত্রুর স্জে একটি অনাক্রমণ চুক্চি 
লম্পাদন করতে সোভিয়েত লরকার কিভাবে লম্মত হুল? সোভিয়েত 
সরকারের পক্ষে এটা কি একটা ভ্রান্তি ছিল না? নিশ্চয়ই নয়! অনাক্রমণ 
চুক্তি হুল ছুটি দেশের মধ্যে শান্তির চুক্তি। এই চুক্তির জন্য জার্মানী ১৯১৯ 
লালে আমাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল । এই প্রস্তাব বাতিল করতে কি 
দোভিয়েত সরকার পারত? আমার মনে হয় কোন শান্তিপ্রিয় দেশই 
তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দঙ্গে শান্তিচুক্তি অগ্রাস্হ করতে পারে না, 
এমন কি সে দেশ যদি ছিটলার ও বিবেনট্রপের মত নরখাদক ও 
শয়তানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তবে নিশ্চিতভাবেই তা হবে 
একমাত্র একটি শর্তে ষে এই শান্তিচুক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাস্তি প্রিয় 
রাষ্ট্রের পীমানাগত অবস্থান, স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুপ্রী করবে না। এটা সর্বজন- 
বিদ্িত যে রুশ ও জার্যানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল এই জাতীয় এক 
চুক্তি। এই চুক্তির ফলে সোভিয়েতের ষে সুবিধা হয়েছিল দে লম্পর্কে তিনি 
আরও বলেন : “জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে আমরা কি 
লাভ করেছিলাম? আমরা দেড় বছরের শান্তি অঞ্জন করেছিলাম এবং 
শাত্তিচুক্কি দত্বেও যদি ফ্যাপিস্ট জার্মানী আমাদের দেশ আক্রমণ করত তা 
হলে ত৷ প্রতিরোধ করার অন্ত নিজেদের বাহিনীগুলিকে গস্তত করার স্থষোগ 
পেয়েছিলাম ৯ 


১৯৪০-৪১ লালে হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণ আসলে রাশিয়! আক্রমণের 
্রস্তুতিপর্ব। “অপারেশন শী-লায়নের পাশাপাশি “অপারেশন বারবারোসার' 
পরিকল্পনা ও গ্ুস্তরতি চলছিল । হুটলাবের এই “অপারেশন খারবারোসা। 
অথাৎ হুকুমনামা নং ২১ বালিনে নভেম্বর মানে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমস্ত্রী 
মলোটভের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ১৮ই ভিপেম্বর 
১৯৪* জারী হয়। হুকুমনামাটির কিয়দংশ নিম্নরূপ £ 


১। অধ্যাপক আই-মিনব--সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী, 
পৃঃ ১১৬ ॥ 


৫৩ 


07272220% 02782705522 ৩৫০2, 
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সা11] 1701 106 16009201590. এই ছকুমনাম! মাজআ্ নয়টি কপি মুন্দিত হয়। এর 
মধ্যে তিন কপি সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে দেওয়া হয় এবং বাকী ছয় কপি 
কঠোর প্রহরাক়্ গোপনীয় স্থানে রাখা হয়। 

১৯৪১ লালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিটলার লেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিলার- 
দের সঙ্গে এক সভায় যিলিত হয়ে রুশ আক্রমণের বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা 
করেন। তিনি সেনাপতিদের বললেন, “একথা যেন আমর। কখনও ভূলে না 
যাই যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হল বাটিক রাজ্যগুলি ও লেনিনগ্রাদ দখল 
করা৷” তারপর স্বভাবপিদ্ধ বাগাড়ম্বর করে বলেন, “যখন বারবারোসা শুরু হবে 
তখন পমস্ত বিশ্বের দম বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ কোন মন্তব্য করবে না।"১ 
এই নির্দেশে হিটলার আরও বলেন £ “রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ যা! 
সেনাধর্ম পালনের ঘ্ারা পরিচালিত হতে পারে না। এই যুদ্ধ মতাদর্শগত ও 
জাতি বিভেদগত এবং অভূতপূর্ব নির্দয়তা ও নিরবচ্ছিক্স নির্মমতার পথে চালাতে 
হবে।'..আমি জানি এমন পদ্ধতিতে বুদ্ধ চালানর আবশ্তকতা আপনাদের 
অনুভবের বাইরে -কিন্ত আমি জোর দিয়ে বলতে চাই আমার এই আদেশ 
আপনারা পেনাধাক্ষর। বিনা প্রতিবাদে কাধকরী করবেন। রুশ কমিশাররা 
ন্তাশনাল সোশ্টালিজমের সগামরি বিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহক। "মতএব 
এই কমিশারদের ধ্বংস করতে হবে।”২ লন্দেহজনক যে-কোন রুশবাসীকে 
বিন। দ্বিধায় গুলি করে হত্যা করা, ব্যাপক লুটপাট, অগ্রিনংযোগ, নারী ধর্ষণের 
অধিকার দেওয়া হয় জার্মান ঠলন্যদের প্রতি এক সরকারী নির্দেশনামায়। 

১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোর বেলায় ছিটলার অকম্মাৎ সমস্ত 


১। উইলিগ্নাম শিয়েরার_-ভৃতীয় বাইখের উত্থান ও পতন, পৃঃ ৯৮৪ 
। এ পু১ ৯৯৩। 


৫১ 


অনাক্রমণ চুক্তি পদদলিত করে লোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। 
হাজার হাজার নাৎপী বিমান দেখ! গেল রাশিয়ার আকাশে, ব্যাপক 
বোমাবর্ণ করে গেল রুশ বিমানক্ষেত্রগুলোর উপর । পিছনে এল শত শত 
ট্যাঙ্ক বাহিত অজন্র নাৎমী সৈম্ত। হিটলার দাবি করল--পৃথিবীর 
ইতিহাসে এতবড় সামরিক অভিযান আর কখনও হয়নি ।” জার্মানরা দন্ত 
ইউরোপ জয় করে এগেছিল। একবছর ধরে তারা এ আক্রমণের জন্ত 
প্রস্তুত হুচ্ছিল। পোল্যাণ্ডে সামরিক লক্ষ্য নিয়ে রাণ্তা তৈরী করে, ক্মানিয়। 
দখল করে, ফিনল্যাণ্ডে নৈশ পাঠিয়ে তারা সোতিয়েত ইউনিয়নের ১৮০* 
মাইল ব্যাপী পশ্চিম লীমাস্ত বরাবর পৌছে গেল। উত্তরে--তার! ফিনল্যাণ্ড 
থেকে লেনিনগ্রাদ ও উত্তর মেরুর বন্দর সরম্যানস্কের দিকে ত মধ্যে 
পোল্যাণ্ড থেকে মস্কোপ দিকে, আর দক্ষিণে রুমানিয়া থেকে কিয়েভ 
আর ওডেনার দিকে এগিয়ে গেল। 

পমাজতস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ণেব শান্তিপূর্ণ কাল শেষ হয়ে গেল, 
সমগ্র জাতিকে দ্রুত এই শবাত্মক আক্রমণের মোকাবিলা করতে ঝাপিয়ে 
পড়তে হল। আক্রমণ আকম্মিক হলেও রাশিয়ার প্রত্তিক্ষা প্রস্তুতির কোন 
অভান স্তালিন রাখেননি । সমগ্ধ দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
দেশাহ্বোধে উদ্বদ্ধ হয়ে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে ধৃঢ় পায়ে দাড়াল। 
্প্রীম সোভিয়েত, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দ্রুত মিলিত হয়ে স্তালিনের 
সঙাপাতত্বে একটি উচ্চতম পধায়ের প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করল। এই 
কমিটিতে ছিলেন স্তালিল, মলোটশ, ওরোশিলশ, বেরিয়া এবং ম]ালেনকভ। 
সমগ্র পীমানাকে তিন খাগে ভাগ করা হল। ভবোশিলভকে উত্তর খণ্ড, 
তিমোশেংকোকে মধ্য খণ্ড এবং বুিয়েশিকে দক্ষিণ খণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়। সবোচ্চ দায়িতে রঈলেন স্বযং স্তালিন। স্তালিন-বিরোধী লেখক আইজাক 
ছায়েলারও স্বীকার করেন, “তার হুলাবের গঞ্মিল সত্বেও স্তাঁলেন জরুরী 
অবস্থা মোকাবিলার জন্ত অপ্রস্তত ছিলেন না। তিণি তার দেশকে 
নিখুতঙাবে সশস্ত্র করেছিলেন এবং সামরিক বাহিনীকে পু্গঠন 
করেছিলেন।”১ 

ওর! জুলাই ১৯১১ স্তালিন জনগণের উদ্দেস্টে এক এতিহাপিক ভাষণ দেন 


১) আইজাক ছায়েৎসার, স্তালিন_রাজনৈভিক জীবনী, পৃঃ ৪৬:-৬২। 


১৫০ 


৷ যুদ্ধকালীন অবস্থায় রুশ জনগণকে উদ্দীপিত করে। স্তালিনের ভাষণের কিছু 
কিছু অংশ পাঠকের কৌতুছল নিবুত্তির উদ্দেশ্টে উদ্ধ ত কর! হুল £ 

“ছিটলারী জার্মানী ২৯শে জুন আমাদের মাতৃভূমির উপর যে দ্বণা আক্রম্ণ 
শুরু করেছিল, আজও তা চলছে। লালফৌজ বার বিক্রমে শক্রর আক্রমণ 
প্রতিরোধ করছে, শক্রপক্ষের সেবা স্থল ও বিমানবাহিনী উতিমধোই বিধ্বস্ত 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও যুদ্ধে নহ্‌ন নঠ্ন টৈন্য পাঠিয়ে শক্র পক্ষ আমাদের দেশের 
অগ্যরে অগ্রসর হয়ে আসছে। ছিটলারের সেনাখাছিনী পিথুঘানিয়া, 
লাতািয়ার বাপক অংশ, বিয়েলোরাশিয়ার পশ্চিম।ংশ এবং পশ্চিম ইউক্রেনের 
অংশ বিশেষ অধিকার করেছে । ফ্যাসিস্ট বিমানগুলি ক্রমশ বিমানের শাল্গ! 
ভাগী কবে মবমনক্ক, ৭শা, মোঘিলেক, ম্মোলেনস্ক, কয়েভ, ওদেপা এবং 
সেবাস্তোণলের উপর বোখ।বযণ করছে । আমাদের দেশ শ্বান্গ এক গভীর 
[বিপদের পন্মুখীন। 

“যে লালফৌজ্বের অতীত ইতিহাস এত গৌরবময়, ভার পক্ষে নিজ দেশের 
কতকঞ্চলি নগবী ও জেলা এভাবে ফ্যাপিম্ট বাছিনীর ছাতে সমর্পণ কেমন করে 
মত্তব হল? ফ্যামিস্ট দেশগুলির দভ্তিক প্রচারকগণ যে কথ! অবিরন প্রচার 
করে থাকে, ত1 কি সত্য, জার্যান ফ্যাশিন্ট বাহিনী কি মত্যিই অপরাজেয় ? 

“কখনই না। ইতিহাসের শিক্ষা হল, কোনও পেনাবাহিনীই অপরাজেয় 
নয়। কোনও নেনাবাহ্িনীই অপরাজেয় থাকেনি । নেপোলিয়নের মেনা- 
বাহিনীকে এক সময়ে মানুষ অপবাজেয় মনে করত। কিপ্ত পর পর 
রাশিয়া, উংলগু 9 জামানার সেনাবাহিনীর কাছে তার পরাজয় ঘটেছে। প্রথম 
সাম্াজ।বাদী যুদ্ধের সময় “লাকে কাইজার উইলছেলমের জার্মানব[হনীকেও 
অপরাজেয় বলে মনে করত। কপ রুশ ও ইজ-করাপী সেনাবাহিনীর হাতে 
তাদ্দের বার বার পবাজয় ঘটেছে, শেষ পষস্ত ইঙ্গ-ফরাপী বাহিনীর কাছে 
তাখা চরমভাবে পরাঙ্গিত হয়েছে । মাঁজকের হিটলার পরিচালিত জামান 
ফ্যাপিবাহিনী সম্পকেও একথা খাটে । জার্মান সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত 
ইউরোপ মহাদেশে কোথাও কঠোর প্রতিরোধের সক্ুণীন হয়নি, শুধু আমাদের 
দেশেই তারা এরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে । -আমাদের দেশের কিছু 

ংশ যেজান্নান ফ্যালিবাছিনীর দ্বার অধিকৃত ছয়ে আছে, তার প্রধান কারণ 
হল, যে অবস্থায় জার্মানী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা৷ জার্মানীর 
পক্ষে অন্থকূল এবং সোডিয়েতের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। মোট কথ! জার্মানী 
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তখন যুদ্ধরত থাকায় তার সমরায়োজন আগে থেকেই সম্পূর্ণ ছিল। জার্মানীর 
একশত সত্তর ডিভিশন সৈম্ত রুশ লীমাস্তে উপস্থিত হয় যুদ্ধ প্রস্ততি নিয়ে» 
তার! শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাছিনী তখনও. 
লীমাস্তে সমাবিষ্ট হয়নি, তখনও সীমান্তে পৌছাম়্নি। ১৯৩৯ নলের রুশ- 
জার্যান অনাক্রমণ চুক্ি,ফ্যাপিস্ট জার্মানী চুড়ান্ত আকণ্রিকভাবেবিশ্বাসঘাত কতা 
করে তা লজ্ঘন করেছে। যুগের প্রাথমিক অবস্থায় জার্মানীর সাকল্যের পিছনে 
এটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই চুক্ত ভঙ্গের জন্য বিশ্ব যে জান্নানীকে আক্রমণ- 
কারী রূপে চিহ্নিত করবে, এ চিন্তাও তাদের বিচলিত করতে পারেনি । 
আমাদের দেশ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয়, ফলে চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাস" 
ঘাতকতা1 করতে আমরা পারিনি ।""- 


“আমাদের দেশ আজ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তার ব্যাপকতা 
সোভিয়েত জ্বনগণের পৃর্ণদূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাদের আজ 
উদাসীনতা তাগ করতে হবে, যুদ্ধ-পূর্ব কালে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত 
শান্তিপূর্ণ গঠনযূল ক কাজের মধ্যেই তাদের মন যে নিবি হয়োছল তা আজ 
দুরে সরিয়ে আনতে হবে । যুদ্ধির ফলে দেশীয় পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তন 
ঘটে গেছে তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এই মনোভাব ক্ষতিকর। শক্র ছুরধর্ষ ও 
নিষ্টঠর। যে মাটি আমাদের পরিশ্রান্ত শরীরের ঘামে সিক্ত হয়েছে, 
আমাদের শ্রমে মে শশ্ ও তেল উৎ্পন্ধ আজ শত্রু তা ছিনিয়ে নিতে চায়। 
শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য হুল ভূম্যধিকারীদের শাপন ও জারতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 
করা, (সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে ) জার্মানীকরণ করা, তাদের জার্মান 
রাজ! ও ব্যারনদের ক্রীতদাদে পরিণত করা।-*এ হুল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন । 
মোভিয়েতের জনগণকে সমস্ত আত্মলন্ধষ্টি বর্ন করতে হুবে।-"-শক্রর প্রতি- 
কোন দয়ামায়। নেই । 


“যদি কখনও আমাদের বাধাতামূলক পশ্চাদপসরণ করতেই হয় তাহলে 
সেখানকার সমস্ত মজুত তুলে নিয়ে আনতে হবে, একটিও ইন্জিন, একটি বেল! 
কামরা, এক পাউও খাছ্যশশ্ত বা এক গ্যালন জ্বালানিও শক্রর জন্ত ফেলে 
আসা চলবে না। লমবায় চাষীর! তাদের মস্ত গৃহপালিত পশু তাড়িয়ে 
নিয়ে আলবেন এবং তীাদ্দের সমস্ত খাগ্যশন্ত পশ্চাদ্ভূমির নিরাপদ স্থানের 
রক্ষকদ্দের কাছে পৌছে দেবেন। ধাতুত্রব্য, খাদ্যশস্য ও জালানি সহ লমত্ত 
মূলাবান লম্পদ, যা নিয়ে আসা লত্ভব হবে না, তা অবসশ্তই নষ্ট করে ফেলতে: 


৫৪ 


হবে। এর কোন অন্তথা হবে না।...শক্র অধিকৃত এলাকায় পদাতিক ও 
অশ্বারোহী গেরিলা! বাহিনী অবশ্তই গঠন করতে হবে; ব্রিজ ও রাস্তা 
উড়িয়ে দেওয়ার জন্য, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করার জন্ত, 
বনজঙ্গল, মজুত ও যানবাহুন ধ্বংস করার জন্ক এবং শক্রর প্রতিরোধ করার 
জন্ত লর্বত্র অন্তর্থাত বাছিনী গঠন করতে হবে। অধিকৃত অঞ্চলসমূহ শত্রু 
ও তাদ্দের সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষে অসহনীয় করে তুলতে হবে । তাদের প্রত্যেককে 
খুজে বের করে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে 
দিতে হবে। 

ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন পাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা শুধু 
ছুটি পেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হুল জার্মান ক্যানিবাহিনীর বিরুদ্ধে 
লমগ্র রুশ জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য 
কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফাসিবাদের পরাধীনতায় 
আবদ্ধ মণ্ত ইউরোগীয় জনগণকে পাহাধ্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। 

“ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষ 
রাখার জন্ত যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের এই 
সংগ্রাম তার সঙ্গে একযোগে পরিচালিত হবে । মানুষের স্বাধীনতা হরণ, 
তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেস্টে পরিচালিত হিটলারের ফ্যাপি- 
বাহিনীর এই অভিযানের ধারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যার। সমর্থক গার! 
সকলেই এই দলে মিলিত হবেন ।---১১ 


বাপিন, লগ্ডন আর ওয়াশিংটনের ধারণ। ছিল রুশদের প্রতিরোধ একমাসের 
ঝটিক। আক্রমণের মুখে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু একপক্ষ কাল প্রতিরোধের 
পরে ওয়াশিংটন স্বীকার করল : *জার্ধানরা এর আগে কখনও এত প্রবল 
প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি ।” ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চাচিল বেতারে 
রুশদ্দের চমৎকার নিষ্ঠা ও সামরিক নৈপুণ্যের গ্রশংলা করলেন। ২০শে আগস্ট 
তারিখে রেমও ক্ল্যাপার লগুন থেকে তার করলেন £ াশিয়। বিজয়ের একটা 
নতুন ছক খুলে ধরেছে । জয়ের উদ্দেশে এমন পর্যাপ্ত ও ত্বতঃপ্রবৃত্ত জনবল এর 
আগে কখনও হিটলারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি ।, 


পাসে পাস পপাসপ 


১। স্তালিন__ তো ভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনত! যুদ্ধ গ্রসলে, 


পৃ, ৯-১৬। ূ 
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১৯৫৬ সালে স্তালিন-বিরোধী অভিষানের লময় কুশ্চভ অভিযোগ করে- 
ছিলেন জার্ধান আক্রমণ লম্বদ্ধে স্তালিন নতর্ক ছিলেন না এবং তার জন্ত 
লমরায়োজন ঠিকমত করেননি । এমন কি আক্রমণের পরেও স্তালিন প্রতিহত 
করার জন্ত তৎপর হননি । এ সম্পর্কে বিশিষ্টা লেখিকা আনা লুইস্‌ 
সং লিখেছেন £ 


£এট] নিশ্চিত যে জার্মানর! ভূমির উপরই অনেক সোভিয়েত বিমান ধ্বংস 
করে দিয়েছিল, -""প্রথম আক্রমণ কারীর এ স্থযোগটা থাকেই । কিন্তু জালফৌজ 
২২শে জুনের মে আক্রমণ সম্বদ্ধে অনবহিত ছিল না; তার প্রতিরক্ষা চেষ্টা 
দেখে পৃথিবীর লোক বিম্মিত হয়ে গিয়েছিল । তার আগেকার শীষাস্তের 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে স্তালিন যদি উদাসীন থেকেও থাকেন তার উদাসীন থাকার 
কারণ ছিল; মনে হয়, সে কারণটা ক্রুশচ$ ধরতে পারেননি । শুধু অস্ত্রবলের 
উপর এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছিল না; নির্ভর করছিল পৃথিবীর মান্ুষ 
কোন্‌ পক্ষে যোগ দেবে তারই উপর । তার যুদ্ধকালীন গুথম বেতার বক্তৃতায় 
স্তালিন এই ইঙ্জিতটা করেন । এই বক্ত.তায় জারন্নানদদের আক্রমণ শুরু হবার 
ছ'সপাহ পরে তিনি পোভিয়েতের জনগণকে জানান যে, শক্র অনেকখানি 
এলাকা দখল করেছে; তিনি আভাম দেন শত্রু আরে। জমি দখল করবে। 
তিনি বলেন, “কিন্ত তাতে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ নেই। অজেয় বাহিনী 
বলে কোনও বাহিনী আজ পর্যস্ত হয়নি, হবে না” ।১১ 


“বিশ বছরের উপর সোভিয়েতের জনলাধারণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে 
তৈরী হচ্ছিল কিন্তু এই যুদ্ধ, তারা সবচেয়ে যেটা বেশী ভয় করত তা থেকে 
অন্ত আকার নিল। তারা ভয় করত সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের সমবেত আক্রমণ ; 
সমস্ত দুনিয়া সোভিয়েত $উনিয়নের বিরুদ্ধে দাড়াবে । এট] হতে পারত দুবছর 
আগে, রাশিয়া যদি পোল্যাণ্ডে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, যখন চেম্বারলিন 
প্রধানমন্ত্রী ।২ অনাক্রমণ চুক্তির বাইশটি মান স্তালিন দেখেছিলেন ছিটলার 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ধনদৌলত ও অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে শক্তি বৃদ্ধি করছে 
কিন্তু তিনি এ বিষয়ে এগিয়ে গিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করেন 
নি। কেনন! ইউরোপের উচ্চতম শ্রেণার মধ্যে জার্যানদের 'নববিধান' সম্পর্কে 


১। আনা দুইপ,্্ং-_স্তালিন যুগ্ধী, পৃঃ ১৩৯। 
২। ্, পৃঃ ১৪০। 
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ধাঁরণ। ছিল যে লমগ্র ইউরোপ গ্রক্যবন্ধ হয়ে যাবে। কারধতঃ দেখা গেল 

নাৎসীরা “ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করেনি, বিজয়ী জার্মান জাতি ছাড়া আর 
সকলের জন্য নিয়ে এসেছে নিছক দাসত্ব ও বৃত্ক্ষা। নাৎলীদের এই অত্যাচার 
সমস্ত ছুনিয়ার মানুষকে স্বণায় উত্তাক্ত করেছে, ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছেও 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে। স্তালিনের রাজনৈতিক দুরদৃষ্টিই সঠিক প্রমাণিত হল। 
হিটলারের বিশ্বজয়ের প্রগলভতা! ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্য এনে দিল 
এবং এই অনৈক্যের সুবিধা সোভিয়েত ইউনিয়ন লাভ করল । বিশ্বের অন্ঠান্ত 
বৃহৎ শক্তি নিজন্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি নাৎদীদের বিরুদ্ধে না যেত এবং 
রাজনৈতিক পরিণতির আগেই যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানের লে বুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে পড়ত তাহলে হয়ত দেখা যেত প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকদ্ধে 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এঁক্যবদ্ধ বেষ্টনী রচনা করত। কিন্তু দেখা গেল পরিবর্তে 
কমিউনিস্ট থেকে রাজততন্ত্রী পধন্ত নকল শক্তিই নাৎসীধাদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
হল। অথচ যুদ্ধের প্রথম দিককার দিনগুলোতেও ব্রিটেন আমেরিকার 
সোভিয়েত বিরোধিতা কত প্রবল ছিল দিনেটের হরি উ্র,যানের উক্তি থেকে 
লক্ষ্য কর! যাবে-- “জার্মান! প্িততে থাকলে আমাদের উচিত রুশদের সাহায্য 
করা, আর রুশর1 জিততে থাকলে আমাদের উণ্চত জার্ানদের সাহায্য করা, 
এইভাবে ওরা যত পারে লোক খুন করুক ।*১ স্থতরাং লালফৌজের প্রস্তুত না 
থাকার ব্যাপারে ক্রুশ্চভের স্তালিনের বিরুদ্ধে যে অভিষোগ তার লক্ষে সামরিক 
বিশেষজ্ঞদের মতের মিল নেই। 

১৯৪১ সালের ২৯শে জুলাই জর্জ ফিলডিং এলিয়ট লিখেছিলেন, 'জামানদের 
এই প্রথম সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন একট! বাহিনীর য। ১৯১৮ লালের যুদ্ধের 
জন্য শিক্ষিত হয়নি, য। শিক্ষিত হয়েছে ১৯৪১ পালের যুদ্ধের জন্তই | ১১ই 
আগস্ট ম্যাক্স ওয়ানার “নিউ রিপাবলিক” পত্রিকায় লিখেছিলেন, “এ বাহিনী 
হচ্ছে গঠনে আধুনিক, রণকৌশলের দিক থেকে দক্ষ, রণনীতির দিক 
থেকে বাস্তবপন্থী |, 

১৯৪১ লালের গ্রীক্মকালে রাশিয়ার একমাত্র মিত্র ছিল ব্রিটেন, তাও 
ছিধাচিত্ত মিএ। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে। ব্রিটেন 
ও আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদ্দের ধারণ। ছিল “মাখনের মধ্যে ছুরি চালাবার 
মত' ছিটল।রী বাহিনী রাশিয়াকে বিদীর্ণ করে ফেলবে । খুব বেশী হলে এক 


১। নিষউ ইয়র্ক টাইমস, ২৪শে জুন, ১৯৪১। 
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বা ছুমান এই যুদ্ধ চলতে পারে। কিন্ত যুদ্ধ যখন ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে, 
হিটলার কঠোর প্রতিরোধের লন্মুখীন হয় তখন ধারে ধীরে চার্চিল ও রুজ- 
ভেণ্টের ধ্যানধারণা পরিবতিত হয়। তদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক তৎপরতার 
আগ্রহ বুদ্ধি পেতে থাকে । তারা সরেজমিন তদস্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধের অবস্থা 
জানার আত্ত গ্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। রুজভেন্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি 
ছিসেবে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হারি হুপকিন্স মস্কে। যাআা করলেন । মস্কো যাআার 
আগে হুপকিন্স চাঠিল জিজ্ঞানা করলেন, “হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার 
গুরুত্ব' সম্পর্কে চাচিলের কোন মতামত তিনি স্তালিনকে জানাতে পারেন 
কিনা? চাচিল বললেন, তাঁকে (স্তালিনকে ) বলবেন, আজ ব্রিটেনের 
একমাত্র লক্ষ্য ও ইচ্ছা! হল হিটলারকে ধ্বংস করা। তাকে বলবেন, তিনি 
আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন ।,৯ 

ছু'দফায় হপকিন্স স্তালিনের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা! আলোচনা করেন। 
আলোচনা চলাকালীন শালিন বুঝিয়ে দিলেন যে যুদ্ধে জার্মানদের টৈনিকবল 
অনেক নেমে গেছে। যদ্দি এই সময় আমেরিকা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাছলে হিটলারের মনোবল আরও ভেঙে 
পড়বে । এই সাক্ষাৎকারে হুপকিন্দ এত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি 
নিজে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব তাকে 
বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন: “তিনি একবারও তার 
কথার পুনরাবৃত্তি করেননি । তিনি যখন সহজভাবে কথা বলছিলেন তখন 
তিনি জানতেন যে তার সৈম্তর1 যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি চালাচ্ছে। খুব ভ্রুত 
কয়েকটি রুশীয় কথায় তিনি আমাকে অভ্যর্থনা! জানালেন। তিনি সংক্ষেপে 
দৃঢ়তা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার করমর্দন করলেন। একটি শব্দও তিনি 
অপব্যয় করলেন না, তার মধ্যে কোন অঙ্গভঙ্গী বা ম্যানারিজম ছিল ল1। 
আমি যেন একটি সম্পূর্ণ নিখু ত ও সঙ্গতিপূর্ণ যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ষে 
যন্ত্রের বুদ্ধি আছে। জোশেফ স্তালিনের জান! ছিল যে, তিনি কি চান: 
এবং পশ্চিম কি চায়-- যে প্রশ্নগুলি তিনি রেখেছিলেন সেগুলি ছিল 
তিধক, পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত - তার কথাগুলি ছিল একেবারে তরী, দধযর্থহীন, 
এবং মনে হয় যে কথাগুলি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেগুলি যেন 
বছরের পর বছর তাঁর জিহ্যাগ্রেই ছিল। তিনি একটি শষও বুথা ব্যয় 


১। রবাট ই শেরউড--বুঃজকে্ট ও হুপকিন্দা, পৃঃ ৩৯১। 
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করেন না। যদ্দি হঠাৎ কোন উত্তর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আমে এবং যদি 
তিনি সেটা একট্ট নমনীয় করতে চান তবে তিনি তা করেন অত্যন্ত 
ভ্রুত নিয়ন্ত্রিত একটু যুছ হাঁসির মাধামে--লে হাসি হয় তে। নিধিকার 
কিন্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ কঠিন অথচ উষ্চ। তিনি কারও অনুগ্রহ চান না। ভিনি 
আপনাকে এমন স্থনিশ্চিত আশ্বাস দেবেন যে, রাশিয়া! জার্মানীর এই আক্রমণ 
প্রতিরোধ করবেই এবং সেই সঙ্গে তিনি এটাও ধরে নেন যে, আপনারও 
এ বিষয়ে কোন. সন্দেহ নেই ।,১ বিশেষ করে মাফিনী রাজনীতিজ্ঞ বণ্রিত 
এই অন্তরঙ্গ চিত্র, মানষ স্তালিন সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল । 

স্তালিনের মজে হপকিন্সের এই সাক্ষাতের বিবরণের উপর ভিত্তি করে 
সেপ্টেথ্ধরের শেম্কে মস্কোতে চাচিল ও রুজভেপ্ট একটি ইঞঙ্গ-মাফিন মিশন 
পাঠালেন । ব্রিটেনের পক্ষে বিভার ব্রক ও আমেরিকার পক্ষে আভেরিল 
হারিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর মস্কো পৌছান। কয়েকটি বৈঠকের শেষে ১লা 
অক্টোবর (১৯৪১) তিন রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। এইভাবেই 
ছিটলাপের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মাফিন-লোভিজেত মৈত্রী গড়ে উঠছিল। মস্কে। 
বৈঠকের পর বিভার ক্রকের বিশ্বাস জন্মেছিল যে পৃথিবীতে একমাত্র 
কশরাই পারে জার্মানীকে গুরুতরভাবে ঘায়েল করতে । আলেন্জেগ্ডার 
ভা্থ মন্তব্য করেছেন, “বিভার ক্রক স্তালিনের প্রশংদায় এমন পঞ্চমুখ হলেন 
যে তাকে প্রায় আকাশে তুলে দিলেন ।:.স্তালিনের তীক্ষ বাস্যববুদ্ধি, তার 
ংগঠন ক্ষমতা এবং স্বোপরি জাতীয় নেতা ছিসেকে ত্তার গ্রণাবলী বিভার 
ক্রকের মনের উপর মতাই গভীর রেখাপাত করেছিল ।”২ 


এই সময় সমগ্র বিশ্বে ফ্যামিস্ট জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত 
সপক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে । আমেরিকাতেও জনমত ক্ষমশ 
মোভিয়েতের পক্ষে যেতে থাকে । বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, গণ সংগঠন, 
বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান ত্মালিনের নেতৃত্বে রুশ জনগণের স্বাধীনতা বুদ্ধের 
প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। লেখক থিওভোর ড্রেইজার, বিশ্ববিখ্যাত 
ওপন্তানিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও আপটন সিন্কেয়ার, স্থবিখ্যাত গায়ক 
পল রবনন, চিত্রশিল্পী রকওয়েল ফেস্ট, নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটল, 


১। শেরউও--ক্ুজতেঞ্ট এবং হপকিন্মা, পৃঃ ৩৪৩। 
২। যুদ্ধরত রুশিক্পা, পৃঃ ২৬৭। 
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বিখ্যাত চিকিৎসক হেনরি সিগারিষ্ প্রমুখ বছ বিশিষ্ট ব্যক্তি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সমর্পনে বিবৃতি দেন। 

ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে রাশিয়ার নপক্ষে আসতে লাগল। 
লালফৌজের প্রশংসায় পমগ্র বিশ্ব মুখরিত হয়ে উঠল। অপরদিকে ১৯৪২ 
পালের বসন্তকালে ক্রমাগত যুদ্ধে ব্রিটেনের বিপর্যয়ে ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে 
অসস্তোষ ধূমায়িত হতে থাকল এবং ইঙ্গ-পোভিয়েত মৈত্রীর দাবী সোচ্চার 
হল। কিন্তু রক্ষণশীল চাঠিল ও রুজভেন্ট এই দাবীতে বিশেষ আমল দিলেন 
না। সকলেই জানত ১৯৪২ সালের গ্রীন্ষকালে হিটলার সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে মরণ কামড় দেবে এবং তার প্রস্ততিত্ব্ূপ ২৬২ ডিভিস্ন ও ১৬ ব্রিগেড 
লৈস্ত রুশ সীমান্তে প্রেরিত হল। শ্তরু হল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবল 
হিটলারী আক্রমণ । ইঙ্গ-মাকিন কতৃপক্ষ ছিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতায় রণাঙ্গন 
খুলুন-স্তালিনের দময়ো চিত দাবী চাচিলের কুমন্ত্রণায় বার বার প্রত্যাখ্যাত হল । 
ফলে স্তালিনের নেতৃত্বে লালফৌজকে এককভাবেই চূড়ান্ত বীরত্বপুর্ণ লড়াই 
অব্যাহত রাখতে হল। দ্িতীয় রণাঙ্জজ খোলার ব্যাপারে রুজভেণ্ট কিছুটা 
আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মাকিন পর্ধোচ্চ সেনাধ্যক্ষ জর্জ মার্শালের সঙ্গে 
মলোটভের আলোচনার পর ১১ই জুন ১৯৪২ এক ইস্তাহারে ঘোষণ। 
কর! হয় এই বছর ইউরোপে দ্বিতীয় রণাজন খোল! হবে। গোটা বিশ্বে এই 
প্রতিশ্রুতি বিরাট আশার সঞ্চার করে! কিন্তু চাচিলের কুটবৃদ্ধিতে তা 
কার্ধকর হল না। দ্বিতীয় রণাঙজন খোলার পরিবর্তে উত্তর আফ্রিকা অভিযানের 
ইঙ্জ-মাকিন সিদ্ধান্তে স্তালিন লঙ্গতভাবেই নিদারুণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং ২৩শে 
জুলাই চাচিলের কাছে প্রেরিত এক বার্ভায় বলেন £হ আমার আশঙ্ক। 
এই যে, ব্যাপারটা একট অবাঞ্চিত পরিণাতর দিকে মোড় নিচ্ছে। 
মোতিযেত-জার্নান রণাঙ্গনের পারস্থিতির বিবেচনায় আমি সর্বাধিক দৃঢ়তার 
গঙ্গে একথা না বলে পারছি না যে, ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন স্যষ্টির প্রপ্তাব স্থগিত রাখা সোভিয়েত সরকার বরদাস্ত করতে প্রস্তত 
নন ।১ 

এরপর ১২ই আগস্ট চাঠিল মাফিন প্রতিনিধি হারিমানকে নিয়ে মস্কোতে 
পৌছলেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খোলার যুক্তি স্তাপিনকে বুঝাবার জন্ত। 
চাচিলের অভ্যর্থনা যথাষোগাই হয়েচিল। নিদিষ্ট সময়ে ত্তালিনের লঙ্গে 


১1 শন্রালাপ £ স্তালিন-চার্চিল-রুজভেস্ট, প্রথম খও, পৃঃ ৫১। 
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ক্রেমলিনে তার প্রথম লাক্ষাৎকার ঘটে। চাচিল যখন আলোচনা কক্ষে 
প্রবেশ করেন স্তালিন তীক্ষ ও অনুমদ্ধিতহ দৃষ্টিতে এই চরম রক্ষণশীল নেতাকে 
একবার পরিমাপ করে নিলেন। চাচিল প্রথমেই সাদর অভ্যর্থনার জন্ত 
স্তালিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। চাচিল লিখেছেন: «আমি 
ক্রেমলিনে পৌছলাম এবং সেই প্রথম মহান বিপ্রবী নায়ক, বিখ্যাত রশ 
কূটনীতিবিদ ও যোদ্ধার লঙ্জে মিলিত হলাম-ধার সঙ্গে পরব্তাঁ তিন 
বছর কাল আমার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, কঠোর কিন্ধু দর্দাই উত্তেজনাপূর্ণ, 
এমন কি সময় সময় সৌজন্থপূর্ণ সাছচর্ধও বটে ১ 

চাচিল নানান যুক্তিজাল বিস্তার করে ১৯৪৩ সালের পূর্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন 
খোগার অস্থবিধাগুলি স্তালিনকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তক্ষক পাল্টা যুক্তিতে 
স্তালিন তার যুক্তিজাল ছিক্মভিক্ন করে দেন। তখন চাচিল কোণঠাণা হয়ে 
বার বার উত্তর আফ্রিক অভিযানের গুরুত্বের প্রসঙ্গে আলোচনা লীমাবদ্ধ করতে 
থাকেন। শাালিন বুঝলেন এ ব্]াশারে ইঙ্জমাকিন মনোভাব অনমনীয়, সুতরাং 
বৃথা চেষ্টা । অতঃপর আলোচ6ন। অন্যাপ্ত বিষয়কে কেন্জ্র করে চলতে থাকে । এব 
পর ভোজসভা হুয় এবং ভোজসভার শেষে শ্বাস্থ্যানের আমর বসে। স্তালিন 
লালফৌজের বিভিন্ন বিভাগ এবং লালফৌজের বীর মাশাল ও জেনারেলদের 
সম্মান দেখিয়ে নাম করে করে স্বাস্থ্াপান করেন। বিদেশীদের মধ্যে 
একমাআ রুজভেল্টের উল্লেখ করেন। এ ঘটনায় চাচিল একটু বিচলিত 
হন। | 

তার পর গভীর রাতে পাশের ঘরে কফির টেবিলে আবার ছুই নেতার 
বৈঠক বছে। ছুজনে স্বতিচারণায় প্রথমে ডুবে যান। তিরিশের দশকে লেভী 
এ্াস্টরের সোভিয়েত নফরকালের ঘটন উল্লেখ করে স্তালিন বলেন £ ল্ডৌ 
এ্যাস্টর আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, চাচিলের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে 
গেছে। তিনি আর রাজনৈতিকর্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করতে পারবেন 
না। কিন্ত আমি তার সঙ্গে একমত হুতে পারিনি । তাকে বলোঁছিলাম-_- 
“যদি যুদ্ধ আসে, তবে চাচিলই প্রধানমন্ত্রী হবেন” স্তালিনের এই ভবিষ্যত 
মূল্যায়নের কথা শুনে চাচিল খুব খুশী হন এবং আজ্মদমালোচনার ভঙ্গিতে 
বলেন £ আমি অবশ্ত সব সময় পোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলাম না, বিশেষ 
করে প্রথম যুদ্ধের পরে। 


১। চাচিল-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪র্ব খও, পৃঃ ৪২৯ 
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লিন £ আমি তা জানি।""" 
চাচিল ঃ আাপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? 


ক্ষণকাল নীরব্তার পরে স্তাজিন বলেন; আমার ক্ষম। করার প্রশ্ন নয় । 
আপনার ভগবানের ইচ্ছে আপনাকে ক্ষমা করা। কিন্তু চূড়াস্ত রায় দেবে 
ইতিহাস। 

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল হচ্ছে না বুঝতে পেরে হিটলার নোভিয়েতের উপর 
আক্রমণ আরও তীব্র করল। প্রতিরোধও চলতে লাগল সমান তালে। ব্যাপক 
রক্ষী দীর্ঘস্থায়ী বুদ্ধ চলতে লাগল । ১৯৪২ পেরিয়ে ১৯৪৩-এর শেষ পর্ধায়ে 
পৌছল কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে ইজ-মাক্চিন মহলের কোন উদ্যোগ দেখা 
গেল না। অগত্যা আবার আলোচন1। মাকিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ডেলহাল ও ব্রিটিশ 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মক্কোয় এলেন (১৮ই অক্টোবর, 
১৯৪৩) পররাস্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনার জন্ত ৷ প্রতিনিধি দল 
কয়েক দফা মলোটভের মজে আলোচনার পর ২৫শে অক্টোবর স্তালিনের সঙ্গে 
পাক্ষাৎ করেন। তিক্-বিরক্ত মনোভাব নিয়েও স্তালিন কিন্ত প্রগাঢ় ধৈর্ষের 
সঙ্গে পররাষ্ট্রমস্ত্রীঘয়ের সঙ্গে আলোচন! করেন হ্ৃগ্চতাপূর্ণভাবে । কার্ডেল হাল 
স্ত(লিনকে রুজভেল্টের এক ব্যক্ষিগত পত্র দেন--এই পঙ্জে তিন রাষ্ট্র প্রধানের 
সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তার বিষন্ন এবং স্থান নির্বাচনের কথা বল। 
ছিল । 

স্তালিন রাষ্ট্রপ্রধানদের সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব শ্বীকার করে বলেন তার পক্ষে 
এই জটিল যুদ্ধ পরিস্থতিতে আগামী ছ মাসের মধ্যে রণাঙ্গন থেকে বেশী দুরে 
যাওয়া নম্তব হবে না। কারণ লালফৌঙ্জ শীতকালীন অভিযানের সঙ্গে গ্রীন্ম- 
কালীন অভিযান যুক্ত করেই সামরিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তিনি খোলামেলা- 
ভাবেই বলেন : “বর্তমানে সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসরের মধো এই প্রথম এক 
স্থযোগ আসছে, যখন জার্মান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পবাজিত করা যেতে 
পারে। জার্মান বাহিনীর রিজার্ভ শক্তি আর বেশী নেই যা টেনে এনে যুদ্ধক্ষেত্রে 
নামাতে পারে, অন্তাঁদকে গোটা বছর ধরে সামরিক অভিযান চালাবার মতো 
রিজার্ভ শক্তি লালফৌজদের বয়েছে। লোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্তই চায় না ষে, 
প্রত্যেক ঘশ বৎসরে একবার করে জাশ্ানীর সঙ্গে তার যৃদ্ধ করতে হবে। 
স্থতরাং এই স্থধোগ ব্যবহার করাই লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এই লমন্টার 
'আমুল লমাধান করার অর্থাৎ আগামী বহুকাল যাবৎ আমাদের উপর জার্মানীর 


ত্৬২ 


আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় আঘাত করার সুযোগ এখন আমাদের আছে। আগামী 
পঞ্চাশ বছরেও এমন স্থযোগ আর না আমতে পারে ।, 
শেষ গরধস্ত বছ আলোচনার পব তিন রাষ্্রপ্রধানের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ইরানের রাজধানী তেহরানে ১৯৪৩ মালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা। 
ডজেম্বর পর্যস্ত। 


৬৩ 


যোডশ পরিচ্ছেদ 
'লালফৌজের এতিহাপিক বিজয় 


স্তালিন ভবিষ্তঘধাণী করেছিলেন, “আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের 
যে যুদ্ধ তা ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতার জন্ক, মুক্তির জন্ত 
গ্রামের লঙ্গে যুক্ত হবে। দাপত্বের বিরুদ্ধে হিটলারের ফ্যাপিস্ট বাহিনীর 
দাসহৃষ্টির হুক্কারের বিরুদ্ধে ছাধীনতার পক্ষে লামিল জনগণের এ হবে 
এক যুক্তফ্রন্ট ।৯ পরবতী ঘটনাবলী তার এই ভবিষ্তদ্ধাণীর সত্যতা প্রমাণ করে। 
১২ই জুলাই ১৯৪১ সালে যৌথ প্রতিরোধের চুক্তি সম্পাদিত হয় ব্রিটেন ও 
সোঠিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে । ১৯১২ সালের জুন মাসে জার্মানীর যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে পারস্পরিক লাহাধ্য চুক্তি হয় আমেরিকার লঙ্গে। এইভাবে জার্যান- 
ইতালী ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে এযাংলো-দোভিয়েত-আমেরিকান মোর্চা 
গঠিত হল। 
হিটলারের যুদ্ধ কৌশল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বুকে বিজয় পতাকা 
উড়িয়ে এপে বাশিয়ার মাটিতে এমে ঠেকে গেল। দ্রুত জয়লাভের জন্য ঝটিক। 
আক্রমণের উপরে হিটলারের এত দিনের ওরস এখানে পঙ্গু হয়ে গেল। শক্রুকে 
ভ্রুত পরাজত করাগ পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে তাকে যেতে হল। 
জার্মানদের অর্থনীতির পক্ষে এই ভার সওয়া সহজ ছিল না। হিটলারকে এই 
প্রথম নামগ্রিক গ্রতিরক্ষার জন্য সংগঠিত একটা সমগ্র জাতির সঙ্গে লড়াই 
করতে হচ্ছিল। পোিয়েতের রণধ্বনি ছিল: যেখাণে কামান গঞ্জাচ্ছে 
সেখানেই শুধু আমাদের রণাঙ্গন নয়, আমাদের বণাঙ্গন হচ্ছে প্রত্যে কটি কার- 
থানা, প্রত্যেকটি খামার। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ের লঙ্গে তাকিয়ে আছে তখন 
কষিপ্রধান একটি দেশ রাশিয়া এবং তার নেতা স্তালিনের দিকে, হিটলারের 


১। জে.ভি, স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনত। যুদ্ধ 


প্রসলে, পৃঃ ১৬। 
২৬৪ 


অশ্থমেধের ঘোড়া! কিভাবে বেঁধে ফেলল এই তাদের জল্পনা-কল্পনার বি্ষয়। 
ন"সপ্তাহ বুদ্ধের পর মস্কো যখন বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির কথা ঘোষণ। করেও 
যুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চঘ্ত। দান করল তখন বিশ্ববাপী আরও হত্তবাক্‌ হল। 

প্রাথমিক বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে শ্তালিন দেখান যে ইউরোপে অন্তর্র 
স্বিতীয় কোন যুক্কফণ্ট না থাকায় ছিটলারের স্থবিধা হয়েছে । তাছাড়া সংখাার 
দিক থেকে রুশ ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট নয়। অতঃপর 
স্তালিনের আহবানে অধিকলংখ্যক ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিযাপ নির্মাণে সমগ্র জাতি 
ঝাপিম্ে পড়ল। দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে তিনি হিটজাবের 
“জাতীয় সমাজরাদের” মুখোশ খুলে দিয়ে ছিটলারের পার্টিকে মানব ইতিহাসের 
জঘন্যতম অপধাধী ও খুনীদের সংগঠন বলে চিহ্নিত করলেন। 

১৯৪২ সালের ১লা মে স্তালিন রুশ বাহিনীর সামনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন 
জারন্নানদের মনোবল ভেঙে দেওয়া! হয়েছে, বিজয়ীর ওদ্ধত্য চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেওয়া 
হয়েছে । দীর্ঘস্থায়ী বুদ্ধের মধ্যে তাদের টেনে আনা গেছে। এখন আত্মত্যাগের 
মনোভাব নিয়ে সমগ্র দেশবালীর সহযোগিতায় সেনাবাহিনীকে আরও উক্ত 
মানের যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষালাভ করতে হবে । তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন 
রুশ যুদ্ধান্ত্র জানানীদ্ের চেয়ে অনেক উন্নত মানের এবং এই উন্নত মানের সমর 
সরঞ(ম ব্যবহার কথার কৌশল দক্ষতার সঙ্গে আয়ত করতে হবে। 


১৯৪২ সালের গ্রীন্ম গালে ইউরোপে দ্বিতীয় কোন যুদ্ধফ্রণ্ট ন। থাকার সুযোগ 
নিয়ে ছিটল্ার তার নিজন্ব ও মিজবাহিনীর পমস্ত সৈন্য রশ ফন্টে সমাবেশ 
করল। লক্ষ্য রাজধানী মস্কো দখল করে ১৯৪২ সাজের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করা। 
মস্কো যুদ্ধের সময় স্তালিনের ছুটি ভাষণ জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা শ্যষ্টি করে । 
৬ই নভেম্বর জাননানর] মস্কে। থেকে মাজ্জ ৪ মাইল দুরে অবস্থান করছে, গোটা! 
নগরী প্রায় অবরুদ্ধ। ওুখন বিপ্লবের ২৪তম বান্বিকী উপলক্ষে ভাষণে শ্ালিন 
বলেন £ "এরা হল সেই পমস্ত মর্ধাদাহীন ও বিবেকহীন মানুষ, জন্তকর নৈতিকতা 
দম্পন্ন মানুষ, যাদের উদ্ধত্য হয়েছে মহান রুশ জাতিকে নিমুলি করার আহ্বান 
জানানর-_-পেই রুশ জাতি যা হল প্রেখানভ ও লেনিনের, বেলিনিষ্কি ও চেনি- 
শেভস্কির, পুশকিন ও তলঙশুয়ের, গোকী ও চেকভের, গ্রিন্কা ও তকাই কোভক্ষির, 
মেচনভ ও পাভলভের, স্থবোরভ ও কুতুনভের। জার্মান আক্রমণকারীরা 
লোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিনাঁশকামী যুদ্ধ চাঁয়। খুব 
ভাল তাই হবে। তার! যদ্দি সম্পূর্ণ বিনাশ কামী যুদ্ধ চান্ম তারা তাই পাবে! 


২৬৫ 
ঘ্তাঁলন--১৭ 


(দীর্ঘ ও ঝড়ে! হাততালি )। এখন আমাদের কাজ হবে আমাদের দেশ দখল 
করতে যে সব জার্ধানী এপেছে তাদের প্রত্যেকটিকে, শেষ মাঙ্ছ্ষটি পর্যন্ত ধ্বংস 
করা.,। জার্মান আক্রমণকারীদের কোন ক্ষমা নেই। (আবার হাততালি )1+৯ 
পরের দিন আরেকটি ভাষণে স্তালিন লালফৌজকে স্মরণ করিয়ে দেন, এটা! 
কেবল স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধ নয় সমগ্র ইউরোপীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধ। তিনি 
বলেন £ 
“এই মহান উদ্দেখ্ত সাধনের উপযুক্ত হয়ে উঠুন। আপনারা যে যুদ্ধ করছেন 
তা হল মুক্তিযুদ্ধ, ন্যায় যুদ্ধ।-".মহান লেনিনের বিজয়ী পতাকার আশীর্বাদ 
আপনার! লাভ করুন| জার্মান আক্রমণকারীদের মৃত্যু স্থনিশ্চিত করুন ! 
আমাদের গৌরবোজ্ছল দেশ, তার স্বাধীনতা ও ম্বাতন্ত্রয দীর্ঘস্থায়ী হোক! 
লেনিনের পতাকার নেতৃত্বে বিজয়ের জন্য এগিয়ে যান ।”২ 
মস্কো আক্রমণে ছিটলার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও প্রবল প্রতিরোধের খে 
পরাস্ত হতে থাকে । যস্কে। অবরোধ বিফল হয়ে ষেতে থাকে । এঁতিহাশিক 
শিয়েরার বলেন, যে হিটলারী বাহিনী গত ছুবছর একটানা জয় অর্জন করে 
আসছিল তারা এই 'প্রথম শ্রেষ্ঠতর শক্তির পাল্লায় পড়ে পিছু হটতে লাগল। 
এমন কি জার্ধান জেনারেল হালডারও শ্বীকার করলেন--“জার্যান বাহিনী 
অপরাজেয়, এই উপকথারও শেষ হুল ।” প্রধান সেনাপতি ত্রাউৎস্কি পদত্যাগ 
করলেন চরম হতাশার মধ্যে। আরও পাচমাস যুদ্ধের পরও লালফৌজ ধ্বংস 
হল না। বরং হিটলারের আক্রমণের প্রধান তিনটি লক্ষ্যস্থল ইউক্রেন, মস্কো 
ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে একমাআ প্রথমটি ছাড়া বাকী ছুটি অজেয় থেকে গেল। 
সেনাধ্যক্ষরা কেউ কেউ বলে ফেললেন £ “আমরা আমাদের বিজয়ের ফলেই 
২স হয়ে যাচ্ছি।” এই হুতাশার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্ 
হিটলার উন্মত্তের মত রুশদের গালি দ্বিয়ে বললেন £ 'রুশরা নিষ্টুর, পশুর যতো 
এবং জানোয়ারের তুল্য প্রতিছন্দী। আবার এক সময় স্বীকার করে ফেললেন 
ষে লালকৌজের সামরিক শক্তির পরিমাপ করতে তীর ভুল হয়েছিল £ “আমর! 
একটি বিষয়ে তল করেছিলাম। এই শত্রর! জার্মানদের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক 
প্রস্তুতি করেছিল, শুধু জার্মাপীকে নয়, গোটা ইউরোপকে ধ্বংস করার উদ্দেস্টে 


১। আলেকজেগ্ার ভার্থ যুদ্ধরত রাশিয়া, পৃঃ ২৩৭ 
| এ, পৃ* ২৩৯ । 


২৬৩১৬ 


কী অতৃতপূর্ব বিপদ কৃষ্টি করে রেখেছিল, তা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। 
«এ বিষয়ে আমাদের তুল হয়েছিল ।”৯ 

' লেনিনগ্রাদদের অবরোধ ও মস্কোর যুদ্ধে নির্মম অভিজ্ঞতার পর বোধকরি 
হিটলারের এই বোধ জন্মাতে শুরু করেছিল এবং ফ্যাসিস্ট দম্ভ অবদমিত হয়ে 
আসছিল। ১৯৮২ সালের লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর শীতকালীন প্রতি- 
আক্রমণে ছিটলারী দস্ভ আরও বিপধস্ত হয়ে গেল। ১৯৪২ সালের ১*ই মে 
চাচিল রাশিয়ার শীতকালীন অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন £ 
“কত লঙ্গ জার্মান সৈগ্ব রুশ রণাঙ্গনে ও বরফের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে তা 
লঠিক করে কেউ বলতে পারে না । তবে একথা নিশ্চিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের 
সাড়ে চার বছরে যত জার্মান নৈন্ত নিহত হয়েছিল, রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই তার 
চেয়ে অনেক বেশী পৈম্ত মারা পড়েছে । বোধ হয় এটাও কম করে বলা হুল 
জার্মানীতে এই সময় লো কাভাব প্রকট হয়ে পড়ল। এই লোকাভাব সেনাবাহিনী 
ও কলকারখানা! উভয় ক্ষেত্রেই দেখ! দিল । হিটলারের ব্যক্তিগত দূত কাইটেল, 
'গোয়েরিং, গোয়েবলম বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছুটলেন লোকের সন্ধানে । হিটলার স্বয়ং 
হাজির হলেন মুদোলিনীর কাছে। 

ক্ষয়ক্ষতি রুশ পক্ষেরও কম হুয়নি। কিন্তু তাদের ছিল শ্বাধীনতা রক্ষার 
যুদ্ধ। তাই মনোবল ছিল অতীব দৃঢ়। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি তারা অভূতপূর্ব নৈপুণ্য 
ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূরণ করে নিয়েছিলেন । যুদ্ধকালীন অবস্থায় সমস্ত কলকারখান৷ 
শরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ঘটন। সমগ্র বিশ্বকে হতচফিত করেছিল। খাগ্যাভাব 
দেখ! দেওয়া সত্বেও স্থযম বণ্টনের কারণে মানুষ নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও হালিমুখে 
যুদ্ধের সমণ্ত রকম প্রস্ততি করে গেছেন। 

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ককেশাসের যুদ্ধও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল ন1। 
স্ালিনগ্রাদে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ককেশাসে রুশ পক্ষ কিছুটা হীনবল 
ছিল। নেই স্থযোগে জার্মানরা আক্রমণ তীব্রতর করেছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে 
(সোভিয়েত হাইকম্যাও্ড বা স্তাভক! উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতি সামলাবার 
জন্য সবোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্তালিন ২৮শে জুলাই ১৯৪২ যে নির্দেশ (নির্দেশ 
নং ২২৭ )দেন তারাশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে ম্মরণীয় হয়ে আছে। নির্দেশের 
সারমর্ম হলঃ “সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা ভয়ংকর। আরও পিছু 
হটলে দেশ ও জাতি ঘোরতর বিপদ্ধে পড়বে । স্থত্তরাং হাইকম্যাণ্ডের অনুমতি 


১। লুই ল্লাইডা?,---দি ওয়ার, পৃঃ ৩৭৩। 


হএ৭ 


ছাড়া কোন ঠসন্যদলেরই আর এক পা! পশ্চাদপলরণ করা চলবে না। এই 
কর্তব্য পালনের জন্ত আপনাদের স্বদেশ আপনাদের প্রতি এই জরুরী নির্দেশ 
দিচ্ছে ভ্তাজিনের এই নির্দেশ সেনাবাহিনী ও গেরিলাদলের মধ্যে মন্ত্রের, 
মতো! কাজ করে। সমগ্র বাহিনী বাঘের মত ঝাপিয়ে পড়ল ফ্যাপিবাছিনীর 
উপর । হিটলার এখানে গুপ্তচর মারফৎ জাতিবিঘেষ ও জম্প্রদায়বিদ্বেষ ছড়াবার 
চেষ্টা করেছিল। মার্শাল আন্ত্রেই গ্রেচকে। বলেছেন, ককেশাসের এই যুদ্ধে, 
বিডিম্ জাতি গোষ্ঠী এক পরিবারের ভাইয়ের মত একযোগে সমাজতান্ত্রিক 
মাতৃভূমির জনা মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং ছিটলারী বাহিনীর বিরুদ্ধে 
বিজয়লাভে লমথ হয়েছিলেন। এই রণাঙ্গন থেকেও জার্মান বাহিনীকে পরাজিত 
কুকুরের মত পালিয়ে যেতে হুল। জুলাই মাসের (১৯৪২ )মাঝামাঝি 
জান্নানীরা স্তালিনগ্রাদ্দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানল--উদ্দেশ্ত রুশ বাহিনীকে, 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা এবং স্তালিনগ্রাদ দখল করে ভলগার তীর ধরে উত্তরদিকে 
অগ্রসর হয়ে মস্কো অ'ধকাঁর কৰ্। কমরেড স্তালিন স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের লেনা- 
ধাক্ষকে নির্দেশ পাঠালেন, যে-কোন উপায়ে স্তালিনগ্রাদ দখলে রাখতে হবে। 
আমি চাই স্তালিনগ্রাদ প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করবেন। শক্রর 
হাতে স্তালিনগ্রাদ কোনক্রমেই ছেড়ে দেওয়৷! চলবে না । 
ইতিহাসের বুৃহত্ম যুদ্ধ শুরু হল গালিনগ্রাদে। সৈন্যদের সঙ্গে সাধারণ মান্থষও 
রাস্তায় রাস্তায়, মহল্লায় মহল্লায় লড়াই করে চলল; রাইফেল থেকে হাতবোমা, 
ইটপাটকেল পধন্তও তাদের হাতে অস্ত্র। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লালফৌজ স্তালিনকে 
তারবার্তায় জানাল : “আমাদের যুদ্ধমান এবং সমগ্র দেশের পামনে শপথ গ্রহণ 
করছি আমর] রুশ সমবান্ত্রের গৌরব কলুষিত হতে দেব না, শেষ পর্যস্ত লড়াই 
চালাব। আপনার নেতৃত্বে আমাদের পিতার! জারিংসিনের যুদ্ধে জয়ী 
হয়েছিলেন এবং আজ আপনার নেতৃত্বে স্তালিনগ্রাদের এতিহা দিক যুদ্ধে আমরা 
জয়ী হুবই ।১ এইভাবে ৮২ দিন যাবৎ স্তালিনগ্রাদ্ে যুন্ধ চলল । ভিতরে যখন 
লালফৌজ লড়াই করছিল ঠিক তখন সাইবেরিয়ার দূর প্রান্তে সংগঠিত ও. 
সুশিক্ষিত নতুন মন্জুত মেনাদল সমতলভূমির উপর দিয়ে এসে স্তালিনগ্রাদকে 
সাড়াশির মত আকড়ে ধরল। ৩ লক্ষের উপর জার্মান ঠপনয এই ফাদে আটকে 
৪ পড়ল । ১৯৪৩ লালের ২রা ফেব্রুয়ারী জার্মানরা আত্মপমর্পণ করল। এখান 
_ থেকে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। ভল.গার তীরবর্তা একটি শহরের বুকে লালফৌজ 


১। প্রানভদ1, ২” নং, ২র! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ । 
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4৪ জনগণের প্রত্যাঘাতে ফ্যালিস্ট হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বার্থ হয়ে গেল। 
এই বিজয়ের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য লম্পর্কে স্তালিন বলেন, 'স্তালিনগ্রা্দ জার্যান 
ফ্যালিস্ট বাহিনীর পরাজযনের স্থত্্পাত ঘটিয়েছিল। এটা সাধারণ জ্ঞান থেকেই 
বুঝা যায় স্তালিনগ্রাদ কসাইখানা থেকে জার্বানরা কখনও নিজেদের পুনরুজ্জী- 
বিত করতে পারেনি ১ 

স্তালিনগ্রাদের এই চুড়াস্ত পাশা আক্রমণের পরিকল্পনা ্রেছিলেন 
স্তালিন স্বয়ং জুকোভ ও ভ্যাণিলেভস্কিকে অজ নিয়ে। জুকোভ ছিলেন রুশ 
লেনাবাহিনীর এমন একজন অধিনায়ক যিনি কখনও পরাজিত হননি । স্তালিন- 
গ্রা্দের যুদ্ধ, শেৰ হয়ে গেল। দেনাধ্যক্ষ পাউলান আত্মনমর্পন করলেন। 
জার্মানীতে নেমে এল অন্ধকার শোকের ছায়া। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত হিটলার 
লর্বপ্রথম এই চরম পরাজয়ে বিহ্বন হয়ে সমগ্র জার্মানীতে তিনদিন শোকদ্দিবস 
পালনের নির্দেশ দিলেন। প্রেসিডেণ্ট, রুজভে্ট প্রধানমন্ত্রী চাচিল প্রমুখ 
অসংখ্য রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের কাছে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। বিশ্বের প্রগতি- 
কামী মানুষের মধো আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক শক্তির শ্রেষ্ঠত 
বিশ্বে প্রতিষিত হয়ে গেল। 

স্তালিনের সামরিক প্রতিভার শ্রেষ্ত্বের প্রমাণ মিলল স্তালিনগ্রাদে। 
প্রধানত তারই প্রত্যক্ষ নির্দেশে এবং জেনারেল জুকোভ ও জেনারেল ভ্যাপিলে- 
ভস্কির তত্ব বধানে এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছিল। এক কথায় লালফৌজ, গেরিলা- 
বাছিনী, পার্টি কর্মী, সাধারণ অপামরিক নাগরিক সকলে এঁকাবন্ধভাবে দেশ 
রক্ষার এক অভূতপৃব নজির সৃষ্টি করলেন স্তালিনগ্রাদে--ষা গোট। বিশ্বকে 
চমত্কৃত করে দিল। পামরিক জগতের গীঠস্থান স্তালিনগ্রা্দ। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ 
জয় শুধু যে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের বাক পরিবর্তন করে দিয়েছিল তাই নয় পৃথিবীর 
ইতিহাসের মোড়ও ঘুরিয়ে দিয়েছিল। 

এই যুদ্ধ বিজয়ের ফলে যাতে দেশবালী ও লালফৌজের মধ্যে আনন্দের 
উন্মাদনা না দেখ। দেয় সেদিকে দৃষ্রি আকর্ষণ করে মহান রাজনীতিজ্ঞ ও শিক্ষক 
লর্বোচ্চ সেনানাম়ক কমরেড স্তালিন লেনিনের শিক্ষাকে ন্মরণ করিয়ে দিলেন। 
তিনি বললেন, “প্রথমতঃ, বিজয়ের ফলে আস্মহার! হওয়া বা গর্ব করা চলবে না; 
স্থিতীয়তঃ, যুদ্ধ জয়কে আরও নংগঠিত করতে হুবে এবং তৃতীয়তঃ, শত্রুকে শেষ 
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২৬৯ 


আঘাত দিতে হবে।*১ বিজয়ের পর স্তালিনের নির্দেশে রুশ গৈস্তর। যুদ্ধের 
শুরুতে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে থাকে। 

যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য স্থপ্রিম মোভিয়েত থেকে, 
কমরেড স্তালিনকে মাশাল উপাধি দেওয়া হুয়। যুদ্ধে অসাধারণ 
কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অন্থান্ত যে দব সেনাধ্যক্ষরা লম্মানিত হলেন 
তাঁদের মধ্যে ভরোশিলভ, জুকভ, ভ্যাসিলিয়েভস্কি, বকোসনোভস্কি। 
ভরোনোভ, ভাতুতিন, ম্যালিনভস্কি, চুইকভ, চেরনিয়া কভস্কি প্রমুখের নাম: 
উল্লেখযোগ্য । আর যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি কৃতিত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
জন্য যারা সম্মানিত হলেন তীর্দের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন মলোট ভ, 
কাগানোভিচ, মিকোয়ান, ঝানভ, আম্্রায়েভ প্রমুখ । 

ক্ষয়ক্ষতি দত্বেওত ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে জার্ধানরা আরেক 
দফা আক্রমণের উদ্যোগ করছিল। ২রা জুলাই স্তালিন ওরেল-কুস্ক 
সীমান্তের অধিনায়ককে সাবধান বরে দিয়ে বললেন ৩রা৷ থেকে 
৬ই জুলাইয়ের মধ্যে এই সীমান্তে আবার জার্নান আক্রমণ হতে 
পারে। সত্যিই দেখা গেল ৫ই জুলাই বিশাল নাৎসী বাহিনী ওরেল-কুক্ক' 
সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণ হানল। কিন্তু আক্রমণের জগ্ঠ প্রস্তুত রুশ বাহিনীর 
প্রতি-আক্রমণে নাৎপী বাহিনী আবার পরাজিত হুল। স্তালিনগ্রাদের 
পরাজয়ের মাধামে জার্মান বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটেছিল এবং এই যুদ্ধের 
পরাজয় চরম বিপর্যয়ের রূপ নিল। ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্টের মধ্যে ওরেল 
এবং বেল গোরদ পুনরুদ্ধার হয়ে গেল নাৎদীদের কাছ থেকে । নভেম্বর 
মাস পধস্ত রুশ বাহিনী জার্যানীর দখল থেকে মাতৃভূমির দুই-তৃতীয়াংশ জমি 
উদ্ধার করল । 

তিন রাষ্ট্প্রধানের শীর্ষ বৈঠকের জন্য আবার ইঙ্গ-মাফিন পক্ষ থেকে চাপ 
আগতে লাগল। এবার স্তালিন রাজী হলেন বিজয়ীর বেশে । ১৯৪৩ সালের 
২৮শৈ নভেম্বর থেকে ১ল! ডিসেম্বর তেহেরানে এক শীর্ষ লন্মেলনে স্তালিন- 
চা্চিল-রুজভেল্ট মিলিত হুন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পর 
সমাপ্ডিতে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃত্তিতে বল! হয়ঃ “আমর! 

$ আশা ও একান্তিকত! নিয়ে এখানে এসেছিলাম । বান্তব দিক থেকে, পার- 


এ পিপাসা কনক 





মাপে পা পপ 
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২৭৩ 


স্পরিক হস্ত ও কীজ্জের জক্ষ্য থেকে আমবা। বন্ধুত্বের জম্পর্ক নিযে এখান থেকে 
চলে যাচ্ছি।, 

এর পরেও আরও ছুটে বছর যুদ্ধের বিভীষিকা বিশ্ববাপীকে আতঙ্কিত করে 
রাখল। স্তালিনগ্রাদদ থেকে জার্জীনদের ক্রমশই পিছু হটিয়ে দেওয়া হুল। 
১৯৪৩ লালে ইউক্রেন থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে যে পিছু ধাওয়! শুরু হয়েছিল 
১৯৪৪ পালের গ্রীক্মকালের প্রথম দ্বিকে তাদের সোভিয়েত সীমান্তের বাইরে 
নিয়ে গিয়ে রাশিয়াকে নাৎশী আক্রমণ থেকে মুক্ত করা হল। সেখানেই শেষ 
নয়, জুলাই মাসের শেষ দিকে রুশ বাছিনী তাদের ওয়ারশ থেকে বিতাড়িত 
করল। 

পিছু হটার সময় জার্নানর! যে ধ্বংসকাণ্ড করে যায় চেঙ্গিল খার পর এমনটি 
আর বিশ্ববাপী প্রতাক্ষ করেনি । লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্যাম ঘরে, জলে ডুবিয়ে, 
আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। গৃহপালিত জীবজঙ্ক যা পায় সঙ্গে করে নিয়ে 
যায়। জ্রিশ লক্ষ লোককে ক্রীতদাদ করে সঙ্গে নিয়েযায়। ১৯৪৪ সালের 
হেমন্তকালের শেষদিকে রুশ সৈম্তরা ওয়ারশর দিকে মুখ করে ভিশ্চ,লা নদীর 
ধারে এপে দীড়ায়। ১২ই জানুয়ারী মার্শাল কোনেভের প্রথম ইউক্রেনীয় 
বাহিনী দক্ষিণ পোল্যাণ্ড খেকে আক্রমণ শুরু করে নয় সারি দুর্গ চুণ করে ছদিনে 
২৫ মাইল এগিয়ে গেল। প্রথম পোল বাছিনী নিয়ে মাশাল জুক্ভের প্রথম 
বিয়েলোরুশ বাছিনী মধ্যভাগে আক্রমণ করল এবং ছুদিনে ১২০* জনপদ 
অধিকৃত হল। উত্তরে নারুনদী যেখানে ভিশ্চ,লায় এসে মিশেছে, সেখানকার 
জমে যাওয়া জলাভূমির উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্শাল রকোস্সোভক্কির 
দ্বিতীয় বিয়েলোরুশ বাহিনী । জার্মান বুযুহ ভেদ করা হয়ে গেলে, অগ্রগ!মী 
লাজোয়! বাছিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। জুকভের ট্যাস্কগুলো একদিনে সত্তর 
মাইল এগিয্ছে গেল_-সে এক দেখার মত জিনিস। 


প্রত্যক্ষদর্শী ছিপেবে আনা লুই স্ট্ং-এর বিবরণী অন্গুদরণ কর! যেতে পারে £ 

“যেদ্রিক থেকে জার্মানর! প্রত্যাশ! করেনি ঠিক লেদিক থেকেই এগিয়ে, 
পরস্পরের কাছে ঠিক যতটুকু সাহায্যের দরকার সেট। পাওয়ার উপর নির্ভর 
করে, এ বড় বড় বাহিনীগুলে। কীভাবে শহরের পর শহর ঘেরাও করল, 
একজন অসামরিক লোক হয়েও আম মানচিত্রের সাহায্যে সেট। বুঝতে গিয়ে, 
তার অপুধ ছন্দ ধরতে পারলাম। জুক্ভ ওয়ারশ দখল করলেন উত্বর, দক্ষিণ 
আর পশ্চিম থেকে জ্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে, জার্ধানর! যেদ্দিক থেকে প্রাত্যাশ। 


ত্ণ১ 


করেছিল শুধু সেই পূর্ব দিকটা বাদ দিয়ে; কোনেভের বাহিনী অবাধে দক্ষিণ 
পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে গিয়ে জামান সীমান্তের একট! ছুর্গ নগরকে পাশে ফেলে 
বাপিনের দিক থেকে পোলাণ্ডে গ্রবেশ করল |." কোনেভের বাহিনীর একটি মৃখ 
পিছনের দিকে ধাওয়া করে ক্রাকাউ শহুরটাকে দখল করে নিল।-*-জুকভও 
অমনি অতফ্িতে এবং ক্ষত অবস্থায় লোদ্‌ন শহুরটাকে অধিকার করলেন ।*৯ 

প্রবাণী প্রথম পোল বাহিনীকে ধে সব কাজের ভার স্তালিন দিয়েছিলেন 
তা থেকে তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া ষায়। এর ফলেই 
ওয়ারশ দখলের সম্মান পোলরাই পেয়েছিল । জুকভের বাছিনী শহুরটাকে ঘিরে 
রেখে পোল বাহিনীকে শহরে ঢুকিয়ে দেয় এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পোলর। 
শহরের কেন্দ্রস্থল দখল করে নেয় এবং জাতীয় পততাক। উত্তোজ্ন করে। 
সেখানে দখল নিয়ে দ্বিতীয় পোল বাহিনী সংগঠিত করে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিগুলি 
সামলাবার দায়িত্ব দেওয়া হল। 

যে অভিযানের ফলে পোলা মুক্ত হল, মে অভিযান ওভার নদীর ধারে 
এসে থামল। নদা পার হওয়া ও বালিন আক্রমণের সমস্ত আয়োজন ভ্রত 
সম্পয়্ করে ১৮ই এপ্রিল তারিখে আক্রমণ শুরু করা হল। পসোডিয়েত 
ফটোগ্রাফার-মাংবাদিক কারমেন “ইজভেম্তিয়া্ লিখেছেন, ওডারের তীরে 
সেদিনের ভোরবেলাটা কখনও ভূলবে! না। হাজার হাজার কামান দাগতে 
দ্বাগতে লারা! পোঁভিয়েত দ্েশটাই যেন বিশটার বেশী রাস্তা ধরে শত্রুপক্ষের 
রাজধানীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল।' ইতিমধ্যে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে জার্মানীর 
প্রধান দোসর ইতালী ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মামে বিনাসর্ভে আত্মনমর্পণ 
করল যা হিটলারকে আরও অসহায় করে দিল। ১৯৪৪ লালের স্তালিনের 
পরিবল্পন! অনুদারে উপঘূপরি সাফল্য অঞ্জিত হল। রুশ বাহিনীর প্রবল 
আঘাতে ঞ্ষমানিয়া, ফিনল্যা্ড ও বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে হিটলারের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল। ১৯৪৪ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সাতাশ বৎমর পৃতি 
উপলক্ষে ভাষণে স্তালিন ঘোষণ! করেন মিত্্পঙ্ষের সাহায্য ছাড়াই লালফৌঞ্জ 
বালিন দখল করতে পারবে। 

১৯৪৫ লালের ফেব্রুগ্ারী মাদের প্রথমেই ক্রিমিয়ার ইয়ালটাতে 

৫ সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন তিন মিত্রশক্তি বৈঠকে মিলিত 

হল এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা রচিত হল। এই বৈঠকে তিন রাষ্ট্রপ্রধান 


০৮ শপ জপ 





১। আন লুই স্ট্রং--স্তালিন যুগী, পৃঃ ১৫৯। 
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স্তালিন, চাচিল ও রুঞ্জভেন্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচন। করে এঁক্যমত হওয়ার 
চেষ্টা করেন। জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা নিয়েও আলোচনা হয়। স্তালিন 
এ ব্যাপারে তার মত দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেন। কেননা ইতিপূর্বে জাতি- 
লংঘ থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়ার সময় ব্রিটেন '৪ আমেরিকা নিশ্চ,প 
ভিল। মিভ্র পক্ষের পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়। হিটলারের 
পতনের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইজ-মাফিন ভূমিকা কি দাড়াবে দে বিষয়ে 
স্াজিন প্রশ্ন তোলেন। চাচিল বলেন, যতদিন তারা বেচে আছেন মিজ্র 
পক্ষের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাধবে না। এ মাসেই চল্লিশ দিন ব্যাপী এক 
অভিযানে শত্রুকে আরও পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণ 
এবং চেকোঙ্জোভাকিয়ার বিরাট অংশ মুক্ত হল এবং পূর্ব প্রাশিয়া ও 
জার্মান সাউলেজিয়ার অধিকাংশ অধিকার করে নিল। *%শ বাহিনীর 
আক্রমণে জার্মানীর সর্বশেষ মিত্র হাঙ্ছেরি যুদ্ধ থেকে সরে দাড়াল। 'জানানের 
বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয সম্পূর্ণ করায় ঘোষণা! করলেন স্তালিন। 


গ্াজিনের নির্দেশে লালফৌজ আরও অগ্রনর হয়ে দক্ষিণে জার্মানীর 
শক্ত ঘ'াটিগুলি, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে বাপিনের উপকণ্ে 
পৌছল। *বাপ্িনের বুকে বিজয় পতাকা উত্তোলন কর” কমরেড ত্তালিনের 
এই আহ্বান রুশ বাহিনীকে আরও উদ্দীপ্ত করল। ১৯৪৫ সালের ২,শে 
এপ্রিল বালিন পতনের গ্রাকৃমূহূর্তে সোভিয়েত গরকারের পক্ষে স্তাজিন 
রাশিয়া ও পোলিশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে টমআী চুক্তি ত্বাক্ষর করেন। ২রা মে, 
১৯৪৫ বেতারে ঘোধিত হুল জার্মানীর রাজধানী বালিন সম্পূর্ণ দখলে এসেছে 
এবং বিজয়পতাকা সেখানে এখন উড্ডান। হিটলারের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে 
নির্ধারিত হয়ে গেল। ৮ই মে, ১৯৪৫ জার্ধান হাইকম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা 
বাপিনে শর্হীন আত্মনমর্পণের কাগজে সই করল। নই মে, পমগ্র দেশে 
বিজয় উত্বের প্লাবন বয়ে গেল। এই এঁতিহানিক দিবে রণাধ্যক্ষ কমরেড 
'স্তালিন এক বেতার ভাষণে প্রচার করলেন £ 


«কমরেভগণ ! স্বীয় দেশবাসী মহিলা ও পুরুষগণ ! জার্মানীর বিরুদ্ধে 
বিজয়ের পরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। ফ্যালিবাদী জার্মানী লালফৌজ ও 
মিআ বাছিনীর দ্বার! বততজাঙগ হতে বাধ্য হয়েছে এবং পরাজয় হ্বীকার করে 
নিয়ে তার শর্তহীন আত্মধমর্পণ ঘোষণা! করেছে ।--'আমার প্রিয় সহযোগী 
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দেশবাণী নারী ও পুরুষগণ! বিজয়ের জন্ত আপনাদের অভিনন্দন" 
জানাচ্ছি ।*১ | 

১৯৪৫ লালের ২৪শে জুন লেনিনের স্ৃতিপৌধের লামনে হিটলারের 
আক্রমণ প্রতিরোধের চতুর্থ বাধিকী উপলক্ষে এবং বিজয় উৎসবের জন্ত লাল- 
কফৌজের বিজয় প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। অভিরাদন গ্রহণ করেন স্তালিন এবং 
তার পাঁশে ছিলেন মক্কো, স্তালিনগ্রাদ ও বালিন যুদ্ধ জয়ের নায়ক জুকভ। 
দেনাদল ছিটলার বাছিনীর ফেজে যাওয়া অনংখ্া পতাকা স্তালিনের পায়ের 
কাছে নিবেদন করেন। সমগ্র জাতি আজ গবিত শালিনের নেতৃত্বের জন্ত। 
শুধু যুদ্ধে বিজয় নয়, সম্ভাব্য যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য স্তালিন দশ বছরের মধ্যে 
পঞ্চাশ বছরের শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করার যে আহ্বান দিয়েছিলেন তার জন্চও 
দেশবাসী কৃতজ্ঞ। তখন এই শিল্পায়ন ও ভূমির যৌথীকরণ যদি স্তালিনের 
কঠোর নির্দেশে না ঘটত তাহলে দুর্ধর্ষ ছিটলার বাছিনীর সঙ্গে যুদ্ধ জয় সম্ভব 
হতো না। 

মোভিয়েত ইউনিয়নের স্প্রীম দোিয়েত ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুনের 
সভার নিদ্ধান্ত অনুমারে কমরেড স্তালিনকে দ্বিতীয়বার “অর্ডার অব ভিক্টরি' 
সম্মানে তৃষিত করেন। নিদারুণ ছুঃখকষ্ট ও দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বৃহত্তম 
ফ]াসিবাদী শক্ষিকে পরাজিত করার পর ছ্নগণের মধ্যে যে আবেগ স্থষ্ট 
হয়েছিল ও] তাদের প্রিয় নেতা স্তালিনকে আর ঘনিষ্ঠ করেছে । তাদের 
ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন পব কিছুর লঙ্গে জড়িত হয়ে গেল এ একটি নাম। সরকার, 
লেনাবাহছিনী ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে অনংখ্য সম্মানে ভূষিত করা 
হয় যার বিবরণ দীর্ঘস্থান জুড়ে নেবে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান 'জেনারেলিসিমো 
অফ দ্দি সোভিয়েত ইউনিয়ন” উপাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই স্তালিন উপস্থিত হুলেন বাপিনের 
উপকে পটাসডামে ত্রিশক্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য । সোভিয়েত 
রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারী প্রধানরা মিলিত হলেন 
যুদ্ধ বিজয়কে স্থসংহত কর! এবং জার্মানী, অস্ট্রি্জ। ও পোল্যাণ্ডের ভাগ্য 
নির্ধারণের জদন্ভ। মিজ্রশক্তিরা ও চীন দাবী করে স্মরাজ্যবাদী জাপানের 


১। জে. ভি, গ্তালিন_ সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, 
প্রস্জে, পৃ ১৯৬৯৮ । 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া যোগ দ্িক। স্তালিন ভেবে দেখলেন জাপানী 
দাআজ্যবাদের অস্তিত্ব যতদ্দিন আছে শাস্তির আশঙ্খ লংকট নিরপন হচ্ছে, 
ন।। হুত্রাৎ স্থায়ী শাস্তির জন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের 
সরকারী সিদ্ধাত্তকে রুশ জনগণ সমর্থন জানাল । ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট 
রুশ বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান শুক করুল। বেপরোয়! বার্থ প্রতিরোধ 
অস্তে জাপানী কুওয়াণ্টাউ, বাছিনী নতজাঙ 'হয়ে হার শ্বীকার করে নিল রুশ 
বাহিনীর কাছে এবং এর ফলে মাঞ্চরিয়া, দক্ষিণ পাখালিন, উত্তর কোরিয়া ও 
কুরিল দ্বীপপুঞ্চদ্মৃহ মুক্ত হুল। ২রা সেপ্টেম্বর টোকিওয় জাপানী রাজনৈতিক 
ও সামরিক কর়ৃপক্ষ আত্মণমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করে। জাপান বিজয়ের দিন 
দেশবাপীর উদ্দেস্তে বেতার ভাষণে স্তালিন সগৌরবে ঘোষণা করেন, “অতঃপর 
পশ্চিমে জার্মানী ও পূর্বে জাপানী খ্মাক্রমণের বিপদ থেকে আমাদের দেশকে 
মুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। বিশ্ববাপীর জন্য দীর্ঘকাল আকাত্ঘিত শাস্তি 
"সাজ প্রতিষ্িত হয়েছে 1১ 

১৯৪৬ সালের ফেব্রুঘ়ারী মালে স্তালিন সংবিধান অন্ুনারে রুশ দেশে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধকালীন ছুঃখহুর্দশা সত্বেও রুশ জনগণ 
বলশেভি ক পার্টি, সোভিয়েত সরকার ও তাদের প্রিয় নেতা স্তালিনের প্রতি 
গভীর আস্থা স্থাপন করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি সমর্থক মোর্চার 
প্রার্থীরা শতকরা ৯৯১৮ ভাগ ভোট পায়। 

যুদ্ধের কামান গর্জন শান্ত হল, বাতাসে বারুদের গন্ধ আর পাওয়া গেল 
না। মস্কোর আকাশে বডীন হাউই উঠল, রাস্তায় আলোর রোশনাই। 
উত্মব-মুখরিত মানুষ যুদ্ধ সমাপ্তির রাতেই জানত পরের দিন ভোরবেলা 
থেকেই তাদের দ্বেশ পুন্গঠনের কাজে আঙ্ানিয়োগ করতে হবে, যা গিয়েছে 
তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। ধ্বংপ হয়েছিল প্রচণ্ড__তার সীমা নিধার্ণ 
অলন্ভব হয়েছিল। কলকারখানা, রেলপথ, বীধ, শন্যক্ষেত্র কত যে ক্ষতি- 
গ্রপ্ত হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। জনবলের ক্ষতি হয়েছিল আরও 
ভয়ানক। এমন পরিবার ছিল ন1 যার একজন অন্তত মৃত্যুবরণ করেনি। 

যে অমীম উদ্ঠাম ও মনোবল নিষ্ধে স্তালিন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করে পৃথিবী জঘন্ততম শত্রকে পধুদন্ত করেছেন তার চেয়েও 


১। জে তি, স্তালি সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্থান স্বাধীনতা যুদ্ধ, 
প্রসঙ্গে, পৃঃ ২১*। 


২৭৫ 


বি 
০ 


"অধিকতর শক্তি নিয়ে দেশ পুনগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ও দেশবানীর 
প্রতি আহ্বান জানালেন। নতুন একটা পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! করা হয়েছিল 
১৯৪৪ জালে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই । স্থির হয়েছিল ১৯৪৯ সালের 
মধ্যেই শত্রমুক্ধ এলাকাগুলোতে এই পরিকল্পনার কাজ লমাপ্ত করতে হবে 
এবং ১৯৫* সালের মধো শিল্পেৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বুদ্ধি কর! হবে যুদ্ধ- 
পুর্ব উৎপা্নের চেয়ে। অর্থাৎ বিপ্লবের পর যেভাবে কাজ হয়েছিল তার চেয়েও 
গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হুল। তবে :৯২১ সালে তাদের গড়তে হয়েছিল 
একটা সমাজতান্ত্রিক ও ধনত্রান্ত্রিক অথনীতির ধ্বংসন্তূপের উপর, এবার তার! 
গড়বে লমাজতান্ত্রিক অর্থনতির ভিত্তির উপর; যে অর্থনীতি ক্ষতবিক্ষত 
হলেও যুছটাকে জয় করতে পেরেছে। | 


দেশের এই পুনর্গঠনে রাশিয়া বিদেশী কোন যিজ্ত্র রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়নি 
বললেই চলে, যদিও আশ। ছচিল। ব্যক্তিগতভাবে স্তালিন ও রুশ সরকারের 
মিত্রশক্তির প্রতি গভীর আশা ও আস্থ। থাক! সত্বেও যুদ্ধের সময়ই দেখা! গেছে 
তার! তাগ্রে প্রতিশ্রতি পালন করেনি । রুজভেন্ট ও চাচিল কেউই দ্বিতীয় 
রণাক্গন খোলার প্রতিশ্ররতি যথাসময়ে পালন করেননি । ১৯৪৪ সালের জ্বন মাসে 
যখন সমগ্র রাশিয়া শত্রমুক্ত করে ক্শবাছিনী পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
চলেছে তখন বোধ হয় বিশ্ব ভাগাভাগির অংশ নিজ অন্থকৃলে আনার দুরদৃষ্টি 
নিয়েই উজ-মাফিন বাহিনী যুদ্ধে নামে । ফলে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যা কিছু তার 
পিংহভাগই ভোগ করতে হুল রাশিয়াকে । রুজভেপ্টের বিশেষ দূত ডোনাল্ড 
নেলমন ১৯৪৩ সালে মন্কোতে গিয়ে প্রতিশ্ররতি দিয়েছিলেন ছয়শ কোটি 
ডলার খণ আমেরিকা রাশিয়াকে দ্েবে। রাশিয়া যখন তার ক্ষয়ক্ষতির 
বিবরণ দিয়ে গ্রথম বছরের জন্য একশ কোটি ডলার খণ চাইল তখন সে চিঠি 
এক বছরের জন্ত হারিয়ে ফেল! হছল। এই খণ পেলে হয়ত বিজয়ের বছরে 
কয়েক সহম্্ মাস্থুষকে অনাহারে, শীতে কষ্ট পেতে হতো না। ইতিমধ্যে রুজ- 
ভেপ্টের মৃত্যু হল এবং উ্র,ম্যান খণ দেওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলেন এমন 
কি নিউইয়কে রাশিয়ার জন্য গ্রস্তত বোঝাই জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে 
নেওয়া হল। তা পত্বেও অপরিপীম দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বান নিয়ে স্তালিনের 


নেতৃত্বে মোভিয়েত ইউনিয়ন নিদারুণ খাদ্যাভাব মোকাবিলা করে দেশকে রক্ষা 


করেন। 
স্থতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নকে বুদ্ধঙ্গনিত নিজন্ব ক্ষত নিজের পায়ে 


থঙ 


ধাড়িয়েই সারাতে হুল। শুধু নিজের দেশের পুন্গঠন নয় তার লঙ্গে পূ 
ইউরোপের দেশগুলির দায়িত্বও অনেকখানি নিতে হল। কেননা আমেরিকা 
রুশ প্রীতির জন্ত এই দেশগুলিকেও বিশেষ কোন সাহাষ্য বা খণ দিল না। 
বরং ধাঁরে ধারে উ্ম্যানের নেতৃত্বে আমেরিকার লাম্রাঞ্যাবাদী শ্বরূপ প্রকটিত 
হতে থাকল। বিশ্বের গ্রধান শকি হয়ে ওঠার মাকিনী উদ্গ্র প্রচেষ্টা স্তালিনের 
কূটনীতি ব্যর্থ করে দিয়েছিল । তিনি বিশ্ববিপ্লবের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের 
দেশের পুন্গঠনের পাশাপাশি অন্থান্ত দেশের লাত্রাজাবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও. 
শোষণ মৃক্তির লড়াইকে সমর্থন জানাতে থাকেন । ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী 
এক নির্বাচনী ভাষণে স্তালিন দেশবালীকে এই মর্ষে সতর্ক করে দেন যে রাশিয়া 
ও বিশ্ব আজ মাফিন আণবিক বোমার কতৃত্বের মুখোমুখি হয়েছে । যর্দি 
প্রয়োজন হুয় আমেরিকার আপবিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার নেতৃত্ব 
সোভিয়েত ইউনিয়নকেই দিতে ছবে। সমগ্র বিশ্ব স্বত্তি বোধ করল মহান 
নেতার এই প্রতিশ্রুত্িতে। আ্ালিন এই ঘোষণ। করেন ছিরোশিমা-নাগাপাকিতে 
আণবিক বোমা বর্ণের মাত্র কয়েক মাস আগে । এর ফলে ম্যগ্র বিশ্বের 
সামনে আমেরিকার সংকীর্ণ যুদ্ধবাদী নীতি যেমন হেয় হল, অপরপক্ষে 
স্তালিনের রাশিয়ার শান্তি ও বিশ্ববিপ্রবের সমর্থক নীতি নেতৃত্বের আসন 
অধিকার করল। 


এই সময় স্তাজিনের অন্ততম কৃতিত্ব হল অবলুপ্ণ কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের- 
১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুন্গঠন। ঝানভ ও ম্যাজেনকভ এই দায়িত্ব. 
নিয়ে এগিয়ে গেলেন স্তালিনের নির্দেশে । প্রথম অধিবেশনে ঝানভ তার 
বক্তৃতায় বিশ্বে নতুন পরিস্থিতিতে নাম্রাঞ্বাদদী আমেরিকার অত্যখানের 
বিপদ এবং দেশে দেশে বিপ্রবের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচন। করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ইউরোপের কোন কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় প্রবণতার সমা- 
লোচনা করেন। তার মতের প্রতিধ্বনি করে যুগোশ্নাভ প্রতিনিধি কার্দেলজ 
বলেন, “যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি নংসদীয় মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে 
তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে ।*** আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ- 
লোননবাদ থেকে শোষণমুলক ও বিচ্যুতিমূলক এক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য 
করছি।* ইতিমধ্যে চেকোঙ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট শাপন প্রতিষিত হয়েছে 
স্তালিনের উৎ্াহ ও উপদেশ লাভ করে। বালিনে স্থিতাবস্থ। বজায় রেখে 
আপাত মীমাংসা! হল পশ্চিমীদের সঙ্গে । সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা! ঘটল ১৯৪৯ 


৭৭ 


'সালে মাও নে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের বিপ্রব। চীনের বিপ্লবের লাফল্য দাত্রাজ্য- 
বাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে বিপুলভাবে দৃঢ় করে তৃলল। 
কমিউনিঞযের জয়যাত্রা ইউরোপ সুমি থেকে এশিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ল। 
টিটোর সংশোধনবাদী কাধাবলীর বিরুদ্ধে শালিনের সংগ্রাম আজকের বিশ্বের 
শ্রমি কশ্রেণীর সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথিকুৎ শ্বরূপ ছিল। ১৯৪৯ 
সালের ডিসেম্বর মালে ত্তালিনের আমন্ত্রণে মাও সে-তুঙ রাশিয়ায় যান এবং 
কমিউনিস্ট ছুই মহান নেতা৷ পরস্পর মিলিত হয়ে বিশ্ব সমন্তা নিয়ে আলোচন। 
করেন। কোরিয়। যুদ্ধে স্তালিনের অব্দান আর এক এঁতিহাপিক ঘটনা! । 

১৯৫২ সালের অক্টোবর মানে পার্টির উনবিংশতম কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়। এই কংগ্রেসে মহান নেতা শ্তালিন পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাগী এক প্রতিবেদন 
পেশ করেন। মৃত্যুর মাগে তার এই শেষ পার্টি অধিবেশন। দীর্ঘ তের 
বছর পরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসে । নিউইয়র্ক টাইমস,-এ হারিসন 
স্তালিস্বারি লিখলেন, “কংগ্রেসের মেজাজে ফুটে উঠল এই দৃঢ়তম বিশ্বাস 
যে, ওবিস্ততে যে রকম পরীক্ষাই আস্থক না, সোভিয়েতগোষী তার সম্মুখীন 
হতে পারবে, তাতে উতীর্ণ হতে পারবে ।, স্তালিন এই কংগ্রেসে 
সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রনর্জে আর একটি রিপোর্ট উপস্থিত করেন। 
এই রিপোর্টে তিনি বলেন, “এঁক্যবদ্ধ বিশ্ববাজার ধ্বসে গিয়েছে”, পরিবর্তে 
'ছুটে। সমান্তরাল ও পরস্পর বিরোধী বাজার স্ষ্টি হয়েছে । ধনতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির 
দিকে সকলের দৃষ্টি আকধণ করে তিনি আরও বলেন-_-ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র লে! 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে ভয় পাবে কারণ তাদের নিজেদের 
ধংস হয়ে যাওয়ার ভীতি আছে । স্তালিন তার এই রচনায় বিভিন্ন জাতির রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান ও মতিগতি 'বশ্লেষণ করে দেখালেন । এ পধায়ে 
সার আর একটি রচন। “সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতঙ্ত্রের অর্থনৈতিক 
সমস্তাবলী” যুগে যুগে মাকমবাদীর্দের কাছে উল্লেখযোগ্য অবদান রূপে স্বীকৃত 
হয়ে আছে। 

এইভাবে বিপ্লব সংগঠিত ও সফল করার মাধ্যমে স্তালিনের নেতৃত্বের যে 
জয়যান্ত! শুরু হয়েছিল তা যুদ্ধ পূর্বব্তাঁ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন, বিশ্বযুদ্ধে 
জয়লাভ ও পরবতী অথনৈতিক পুন্গঠনের পথ ধরে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রকে ইম্পাতদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে দিয়েছে। ছুনিয়া জোড়া শ্রমিক- 
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“শ্রেণীর চোখের মণি রুশ সমাজতন্ত্রকে লমস্ত ঝড়বঞ্া থেকে তিনি শুধু রক্ষা 
করেছিলেন তাই নয় তার শিক্ষা, তার নেতৃত্ব, তার উপদেশ আরও কয়েকটি 
দেশে সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা করতে অর্থাৎ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে লমাজ- 
তন্ত্রের পতাকাকে প্রোথিত করতে সহায়তা করেছিল। ভাই ১৯২৯ আলে তার 
৭০তম জন্মদিবলে সমস্ত দেশ শ্রদ্ধা প্রকাশে ও উৎসবে উদ্বেগ হয়ে উঠেছিল। 
প্রতিটি বিস্তালয়, ুষিখামার, পার্টি কমিটি এবং সর্বস্তরের জনগণ থেকে 
অভিনন্দনবার্ত৷ তার কাছে পৌছেছিল। এর পামান্ত অংশ প্রাভদায় প্রকাশ 
করতেও বতমুরাধিক কাল লেগেছিল। 


৭৪ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে স্তাজিন 


মার্কদ-এ্গেললের মতবাপকে বাস্তব বূপায়ণের ক্ষেতে মহান লেনিনের পাশে 
স্তালিনের ভূমিকা অবিচ্ছেচ্চভাবে জড়িয়ে আছে। বিপ্লবের সফল সংগঠনে, 
লেনিনের মৃতার পর পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক রুশ দেশের সমাজ- 
তান্ত্রিক নির্মাণের দাফল্যের মূলে লেনিনের শিক্ষা ও কোটি কোটি রুশ 
জনগণের সক্রিয় অবদান্ই মূল শক্তি হলেও স্তালিন ছিলেন এর প্রধান স্থপতি, 
শ্রেষ্ঠ রূপকার । লেনিনের পরে তিনিই ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর ান্তর্জীতি- 
কতা ও বিশ্ববিপ্রবের উদ্‌শীতা। এবং মার্কপবাদী লেনিনবাদী তন্বের শিক্ষক ও 
প্রসারক। 

লেনিনের অকাল বিয়োগের পর বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রকে গড়ে 
তোলা! এবং ভিতর ও বাইরের শক্রর নিরবচ্ছিন্ত আক্রমণ থেকে কঠিন হাতে 
রক্ষা করাই নয় প্রতিটি তাত্বিক প্রশ্ত্রের মার্কপবাদের আলোকে রুশ পার্টিকে 
তথা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অনিবার্ধ পথ দেখানোর কাজ তিনি 
সাফল্যের সঙ্গেই লম্পন্ করেছিলেন । লমাজতত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাপ 
ইত্যাদি বিষয়ে মার্কদ ও এক্গেলস অভত্ত হষ্টি রেখে গেছেন। কিন্তু শিল্প-দাছিত্য- 
চারুকল! বিষয়ে মার্কপবাদের এই ছুই পথিকৃৎ ইতস্তত কিছু মন্তবা ছাড়া কোন 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা! রেখে যাননি। মার্কদবাদের ঘোগ/তম উত্তরাধিকারী 
মহামতি জেনিন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ ও বীক্ষণপদ্ধতি থেকে এ বিষয়ের উপর 
অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। অকালমৃত্যু না হলে প্রয়োজনের 
চাঁপেই হয়তো! তাঁকে শিল্প-কলা-সাহিত্য বিষয়ে আরও মূল্যবান বিচার-বিশ্লেষণ 
£রেখে যেতে হতো । তাঁর অবর্তমানে স্তালিনকে ভিতবে-বাইরে এত বেশী 
প্রতিকূলতার লম্মুণীন হতে হয় এবং দীরঘস্বামী অন্তিত্বক্ষার যুদ্ধ লিগ্ত হতে 
হয় যে তার পক্ষেও এ বিষয়ে যথে্ লক্ষ্য দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি) 
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কিন্ত তার লবব্যাপী গ্রতিভার স্পর্শে যখনই এ বিষয়ের কোন সমন্তা এসেছে 
তখনই তিনি তার উপর মৌলিক অবদান রেখেছেন। 

স্তালিনের উপযুক্ত তাত্বিক শিক্ষায় তৎকালীন রুশ পংস্কতি রুশ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নমাজতাঙ্তিক নির্ঝমণের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্তে পরাজিত খরার অগ্ততম 
হাতিয়ার এবং সর্বহারাশ্রেনীর সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার উপাদান 
হিসেবে গড়ে উঠে । স্তালিনের নেতৃত্ব শুধু রুশ দেশের লমাজতাস্ত্রিক নির্মাণে 
পথপ্রদর্শক ছিল তাই নয় দেশে দেশে শোষিত মানুষের মুক্ষির সংগ্রামের 
তাত্বিক ও গ্রয়োগগত নির্দেশও এসেছিল *মেখান থেকে । সংস্কৃতির ক্ষেতেও 
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের উপযোগী মমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেমন ততৎকালে 
গড়ে উঠেছিল তেননি দেশে দেশে সংগ্রামরত প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক- 
সাংস্কতিক কমার কাছে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত হয়েছিল৷ 


লেনিনের মতে মার্কসের অদাধারণ কীতি হচ্ছে সমাজকে জানবার ও 
বুঝবার জন্য এক সমাজবিজ্ঞান তৈরী করা। সেই লমাজবিজ্ঞান রচনা 
করতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন যে আমাদের ধ্যানধারণ! 
দমাজের আধিক ভিতের অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মার্কস- 
এঙ্জেলন দেখিয়েছেন যে কোনও সমাজে সেই নব আদর্শ ও চিন্তাভাবনাউ মুখ্য 
ও শক্তিশালী যেগুলি শাসকশ্রেণীর। যে সব আদর্শ ও চিন্তাভাবনা শাসক- 
শ্রেণীর শোষণকে কায়েম রাখে লেগুলির প্রচার শাশকশ্রেণী প্রবলভাবে করে, 
এবং বিরোধী আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে দমিয়ে রাখে এবং নিলি করার চেষ্টা 
করে। লেনিন বারবার সমাজের আথিক ভিত্তি আর তার উপরকার মৌধের 
উল্লেখ করে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন । 


স্তালিন তার লেখাতে ভিত্তি আর উপরিসৌধ সম্পর্কে মার্কল-লেনিন্র 
মতবাদকে স্থম্প্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরও বিকশিত করেছেন। ১৯৫ 
লালে তরুণ কমরেডরা ভাষাবিজ্ঞান দম্পকিত কয়েকটি প্রশ্ন তার কাছে রাখেন ॥ 
তার উত্তরে তিনি বলেন যে, ভাষা ভিত্তির উপরকার সৌধের অংশ নয়, 
বিপ্লবের দরুণ ভিত্তি বদলালে ভাষা সেরকমভাবে বদলায় না। রুশ বিপ্লবের 
পর রুশ ভাষায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার কাঠামোর পরিবর্তন 
হয়নি। প্রলঙ্গতঃ স্তালিন সমাজের ভিত্তি ও উপরিলৌধের হুমন্দর ব্যাখ্যা 
করেছেন। তার মতে প্রত্যেক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপর মহল 
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গড়ে ওঠে। জমিদার আর ভূমিদাল নিয়ে সামস্তপ্রথা-_তার নিজস্ব উপরমহল 
ছিল লামস্তপ্রথাকে যে সাছাধ্য করে এমন রাজনৈতিক আদশ, আইনকাঙ্ছন 
পথ্ঘদ্ধে ধ্যান্ধারণা ইত্যাদি চালু ছিল এবং পেই আদর্শ ও ধ্যানধারণ। 
অন্যায়ী সমস্ত প্রথার পক্ষে কাজ করে এমন লরকার, আইন-আদালত, 
সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল । এর পর যখন পুজিবাদী সমাজ এল তখন তার 
ভিত্তি অনুযায়ী উপর মহল গড়ে উঠল । . ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্রবের 
পর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গঠিত হওয়ার পর তদনুযায়ী উপর মহলের 
'অন্ম হল। * 

স্তালিন বলেছেন: “সামাজিক ভিত্তি হল, সমাজ বিকাশের কোন এক 
বিশেষ স্তরে সমাজের অথনৈতিক কাঠামো ; আর উপরিসৌধ হজ লমাজের 
রাজনৈতিক, আইনী, ধ্মীর, শিল্প কলাগত ও দাশনিক দৃষ্টিভীজ এবং এই দৃষ্টি- 
ডর্জির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক, আইনী ও অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠান । প্রতিটি 
ভিত্তিরই তার নিজন্ব উপযুক্ত উপরিসৌধ থাকে । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির 
নিজন্ব উপরিসৌধ আছে, আছে নিজন্ব রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্ত দৃষ্টিভজি 
এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । পুঞ্জিবাদী ভিততিরও নিজদ্ব 
উপরিমৌধ আছে । তেমনি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিরও নিজন্ব উপরিসৌধ রয়েছে। 
যদি ভিত্তি বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হুয় তবে তার পিছনে পিছনে তার 
উপরিলৌধও বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হয়। যদ্দি একটি নতুন ভিত্তির 
উদয় হয়, তবে তাকে অন্নরণ করে তার উপধুক্ক উপরিলৌধ গড়ে ওঠে ।*৯ 

স্তালিন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে ভিত থেকেই উপরিসৌধ জন্মায় 
ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে উপরিসৌধ ভিত্-এর ছায়। মান্র। এটা ঠিক 
নয় যে উপরিলৌধ নিশ্েষ্ট বা নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, ভিত-এর ভাগ্য লম্পর্কে 
উদ্দাসীন থাকে, শ্রেণীগুলো সম্পর্কে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিখিকার 
খাকে। স্তালিন বলেছেন £ “উপরিমৌধ হুল ভিত্তিরই ফসল । কিন্তু এর অর্থ এই 
নয় যে, তার কাজ হুল ভিত্তিকে কেবলমাত্র গ্ররতিফলিত করা এবং ভিত্তির 
ভবিষ্যৎ, শ্রেণী গুলির ভবিষ্যৎ ও লমাজব্যবস্থার চরিত্র সম্বন্ধে উপরিসৌধ নিক্ষিম, 
নিরপেক্ষ ও নিরালক্ত থাকে । ঘটনাটি ঠিক তার উল্টে।। জন্ম হওয়ার পর 
উপরিসৌধ একটি বিরাট সব্রিপ্ন শক্তিতে পরিণত হয়, তার ভিত্তিকে গড়ে 
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তুলতে ও সসংহত হতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে এবং পুরানো! ভিত্তি ও 


পুরানো শ্রেণীগুলিকে খতম করা ও উচ্ছেদ করার কাজে নতুন ব্যবস্থাকে 
প্রাণপণ নাহায্য করে।;৯ 


স্ত(লিনের এই বক্তব্যের পরে দিবালোকের মত এই সত) সুম্পই্ হয়েছে, যে 
শোষকশ্রেণী যখন যে ব্ূপে শাসন ক্ষমতা৷ দখল করেছে তখন নিজের অনুকূলে 
একদল পা-চাট! বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি করেছে-_-এরা সংগ্কৃতিরূপে য। প্রচার করেছে 
তা শোষণ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছে মানুষের মনে। এই 
উপরিমৌধ শাপকশ্রেণী যে ভিত এর উপর দিয়ে, মেই শোষণের ভিত-এর 
জন্তই প্রয়োজন । এই উপরিমৌধকে সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়। 

মা্শ দেখিয়েছেন যে এই উপরিনৌধটা কোথাও ভ্রুত, কোথাও ধীরে ধীরে 
বদলায়। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন আর উপরিলৌধের সবকিছুর পরিবর্তন 
একই সঙ্গে ঘটে ন'--উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেলেও প্রাক্ষন উপরি- 
লৌধের কিছু কিছু অবশেষ থেকে যেতে চায়। প্রজবাদী যুগেও সামশুতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার ধ্যানধারণা, আদর্শ, সংস্কৃত্তি ও চিন্তার অবশেষ থেকে যায়। আবার 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে গেলেও বেশ 
কিছুদিন ধরে সামস্ত বা পুজ্বিবাদী শ্রেণীর ভাবধারার, সংস্কতিবোধের শিকড় 
প্রোথিত থেকে যায়। তাই বিপ্রবের পরেও সাংস্কৃতিক বিপ্লব নংগঠিত করতেই 
হয়। নতুবা এই শিকড়গুলি কালে কালে প্রতিবিপ্রবী মহীরুহের জন্ম দেয় য1 
বুশিয়দের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 

বিতিন্ন সমাজব্যবস্থায় এই পাংস্কৃতিক, ধ্যানধারণ1, আদর্শের সংগ্রাম কে 
পরিচালন করে? পরিচালনা করে এই উপরিপৌধ । নুন দমাজের ভিত্তিকে 
রক্ষা করবার জন্তে যেমন নতুন উপরিদোৌধ লতর্ক থাকে তেমনি পুরানে! ভিত্তি 
বজায় রাখার জন্ত পুরানো উপরিমৌধ সক্রিয় থাকে । যেমন সমাজতান্ত্রিক 
শিবিরের দেশগুলির বাইরের দেশগুলির উপরমহল অর্থাৎ লরকার, দর্শন, 
আইন-মাদালত, সংবিধান, শিল্প-সাহিত্য ও নংস্কৃতি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার 
সপক্ষে লড়াই চালিয়ে যায় এবং যাতে লাম্যবাদের চিগাধারা, শোষণের বিফদ্ছে 
শোষিত মানুষের মুক্তির ধ্যানধারণ। শক্তিশালী না হতে পারে তার জন্য সতর্ক 
প্রহরায় লর্বদ। নিযুক্ত থাকে । তাইতো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শোষকশ্রেণী ও 
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তার রাষ্ট্রকাঠামোর পদসেবী পণ্ডিত, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্ত 
বুদ্ধিজীবীদের নানা কৌশলে পু'জিবাদ, শ্রেণীবিভাগ, বঞ্চনার লপক্ষে ওকালতি 
করতে দ্রেখা যায়। এর হলেন পুরানে। ভিত লামলাবার প্রহরী । দামস্ত-ধনিক 
প্রভুদের এ রা চাকর, মিথ্যাশ্রয়ী চাকর। গ্ররস্ৃর ম্বার্থে অবিরাম এরা লামস্ত 
প্রথা আর পুজিবাদের হয়ে মিথ্যা রঙবেরঙের চিত্র এঁকে চলেন। শোষক 
সমাজের ভিত এদের কঠে কথা কয়। আমরা খারাপ বলে লমাজব্যবস্থা খারাপ 
এই বলে লাধারণ মানুষকে তার! ভুলিয়ে রাখেন। লমাজব্যবস্থার পরিবর্তন 
হলে যে মানুষের বঞ্চনার অবসান হতে পারে এ সত্য তার গোপন রাখেন। নতুন 
সমাজভাবনার ভিত-এর নতুণ বুদ্ধিজীবীদের কাজ হল এর বিরুদ্ধে আপোষহীন 
লড়াই চালানো । পুরানো উপরিনৌধের পণ্ডিতদের বজ্জাতিপূর্ণ মুখোশ 
উন্মোচন করে নতুন সমাজভাবণার পক্ষে প্রচাব চালান নতুন দিনের সংস্কৃতি- 
কমাঁদের কাজ। 


ক্থতরাং স্তালিনের এই পত্র থেকে পরিফার হল যে শিল্প-সংস্কৃতি হুল উপরি- 
সৌধের অংশ এবং যেমন ভিত তেমনি উপরিসৌধ। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত 
প্লেটে দান প্রথার নির্ভরশীল লমাজে বাস কবতেন বলে দানপ্রথার লমর্থন করেন। 
বেদের কবিতায় বল! হয় একই পরুম পুরুষের দেহ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিয়, বৈশ্থ, 
শুত্র জন্মেছে অর্থাৎ শ্রেণীতে ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে এবং পরম্পর মিলেমিশে 
খাক, শ্রেণীদ্ধন্বে লি হয়ে। না। তাহলে সামস্ত প্রভুর স্থবিধা হয়। আর 
রাজার শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্তই শৃত্রদের অর্থাৎ নীচের তলার 
মেহুনতী মানুষের শাস্ত্র চর্চার অধিকার নিষিদ্ধ হল। পুঁজিবাদী সমাজে 
রূপান্তর ঘটেছে, কৌশল পরিবতিত হয়েছে কিন্তু ভূমিক! একই লক্ষ্যমুখান 
রয়েছে। 

স্তালিনের এই স্থত্র থেকে শিল্প-নাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখ! দেয় 
কার জন্তে শিল্প সুষ্টি? ভাববাদী, পুরানো উপরিসৌধের সমর্থক শিল্পী- 
সাছিত্যিকর! বলে থাকেন--শিল্প শিল্পের জন্ক, দাহিত্য সাহিত্যের জন্ত। 
লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠ অনুগামী স্তালিনের উত্তর এ প্রশ্নে স্পট । সোভিয়েত 
নাটকে কয়েকটি ভ্রান্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে ১৯২৯ লালে 
বোলাৎসারকোভস্কিকে লেখ! চিঠিতে তিনি বলেন সাহিত্য সমালোচনার ময়, 
“শ্রেণীমূলক শব্ধ ব্যবহার করা, এমনকি সোভিয়েত-সোভিয়েতবিরোধী, বিপ্রব- 
বিপ্রধবিরোধী ইত্যাদি শব্গুলোর প্রয়োগ করা আরে পঠিক হবে । এই 
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বক্তব্যের মাধ্যমে স্তালিন শিল্প-সাহছিত্যের শ্রেণী পক্ষপাতমূলকতার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

বিপ্লবের পরে রাশিয়ার শ্রমজীবী ব্যাপক জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের 
উৎসব পড়ে যায়। একদিকে গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করা, শাস্তির সময়ে সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা, পাশাপাশি জনগণের শিক্ষার মানকে উন্নত 
ও ব্যাপক করা । এই কার্ষক্রমের সফলতার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
সাংস্কৃতিক গ্রনারত। ঘটে । স্তালিনের সঠিক মাংস্কৃতিক নীতির ফলে শ্রম ক- 
শ্রেণীর সংস্কৃতির এক বিন্ময়কর অগ্রগতি ঘটে যার স্বীকৃতি পাওয়৷ যায় ম্যাক্সিম 
গোকাঁর বক্ধব্যে। নোভিয়েত লমাজতত্ত্রের সাংস্কৃতিক বিকাশের অগ্রগতি 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোকাঁ বলেন, "লেনিনের শিক্ষা ও পার্টি এবং স্তালিনের 
অফুরন্ত, চিরবর্ধমান কর্মপ্রয়ামে পরিচালিত সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণী এক 
নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন, মেহনতী মাস্থষের এক নতুন ইতিহাস তষ্ট 
করেছেন।।, 

জনগণের নিয়মানের সাংস্কৃতিক চেতনাকে উম্মত করার উদ্দেশ নিয়েই 
রাষ্ট্রক্ষমতা৷ দখল কবার পরই সহজগম্য সাংস্কৃতিক আঙ্গিক চলচ্চিত্র শিল্পকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার চিন্তা করা হয় এবং ১৯১৯ সালের এক নির্দেশনামায় চলচ্চিত্র 
শিল্পকে রাষ্ায়ত্ত করার পিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে 
ভাষণ প্রপঙ্গে স্তালিন বলেন, চলচ্চিত্র গণ-আন্দোলন বিকাশের সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী মাধ্যম, এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আমা আমাদের কর্তব্য ।» 
চলচ্চিত্রের ভূমিকা বিষরে গালিন আরও বলেন: “সোভিয়েত রাষ্্শক্ষির 
কাছে চলচ্চিত্র হল এক মহৎ ও অপরিমেয় শক্তি ।, 


রাষ্ট্রায়ত্ত চলচ্চিত্র লরকারী পরিকল্পন। অনুযায়ী বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাফল্য 
ও ুবিধা-অন্থবিধাগুলিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর সঙ্জে জনগণের 
সাংস্কততিক মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষামূলক ছবি প্রস্তুত হতে থাকে। পাশাপাশি 
কাহিনীমুলক ছবিও তৈরী হতে থাকে । ১৯২২-২৪ সালে শিল্পকলার দিক 
থেকেও চলচ্চিক্জ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ১৯২৪ লালে আইজেন- 
ন্টাইনের প্রথম ছবি “দি স্্রাইক' মুক্তিলাভ করে এবং নির্বাক যুগেই “ব্যাটলদিশ 
পটেমকিন', 'অক্োবর” ও “দি ওল্ড এযাণ্ড দি নিউ? ছন্বিগুলি গ্রদশ্িত হয়। এই 
নির্বাক যুগেই রুশ চলচ্চিত্র এমন এক সমুক্পতি লাভ করে যা আজও অয়ান 
আছে। এই যুগের ছবিগুলি দেখার জন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র দর্শ ক- 
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দের আগ্রছের অভাব নেই। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে 
আইজেনস্টাইনের ছবিগুলি ছাড়াও রয়েছে জুদ্দোভদিনের মাদার, স্টর্ম ওভার 
এশিয়া, ভতবেঙ্কোর আথ ইত্যাদি । ১৯৩১ গালে প্রথম সবাক চিত্র মুক্তি- 
লাভ করে নিকোলাই-এর “দি রোভ টু লাইক'। এ পর্যায়ে মূলত মহান 
অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ ও শান্তির পধায়ে লমাজতান্ত্রিক নির্মাণ চলচ্চিত্রের 
বিষয় হিসেবে স্থান দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যাপিবাদের বিরুদ্ধে সথাজতস্ত্রের লড়াইয়ে চলচ্চিন্তর অন্ততম হাতিয়ার হয়ে 
ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই সময় বু দলিল চিত্র তৈরী হয়। 
চলচ্চিত্রের কাজে রাষ্ট্রের দাবীর প্রতিধ্বনি করে অন্ততম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার 
ডভবেস্কো বলেছিলেন, "চলচ্চিত্র শ্রমিকেরা, আজকের জীবনে কোন প্রলেপ 
লেপন করে! না, তোমাদ্দের ছবিকে কোন প্রসপাধনের আবরণে ঢেকে দিও না, 
তোমাদের শিল্পবর্মকে তৃচ্ছ ব্যাক্তগত সমন্যায় নিবন্ধ করে। না, চলচ্চিত্র মহান 
আদশকে রূপায়িত করার পক্ষে এক নিশ্চিত হাতিয়ার, চলচ্চিত্রকে »মকালীন 
জীবনের সবচেয়ে গুকত্বপূর্ণ ও লবচেয়ে কঠিন সমশ্যাগুলির উত্তর সগ্জান 
করতে হবে। মান্ুষের ছুঃখ যন্ত্রণার অবসানের পথাঙ্ছসন্ধানে চলচ্চিজ্জকে পথ 
দেখাতে হবে।, 

শুধু চলচ্চিত্র নয় কবিতা, গল্প, উপস্ঠান, নাটকের ক্ষেত্রেও স্তালিন যুগের 
রাশিয়ায় স্থির প্রাবন দেখা দে এবং বুর্জোয়া শিল্পী-লাহত্যিকদের স্ষ্টিকর্ষের 
চেয়ে শল্পগুণে তা বহুক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। সমাজ সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, 
আঙ্গিক, প্রকারণ ও উপাদাণ নিয়ে অকুঞ্ঠ পরীক্ষা-নরীক্ষা স্তালিনের আমলে 
হয়েছে। গোকাঁ, মায়াকোশস্ি, ফাদায়েড প্রমুখ বিশ্ব সাহিত্য ভাগুারে অমূল্য 
সম্পদ হয়ে আছে। প্রতিবিপ্রবীদের ক্রমাগত ষডধন্ত্র, তত্বগত বিভ্রান্তি সৃষ্টির 
মোকাবিলা করার পাশাপাশি ঞ্শ শমাজতন্ত্রকে ঘনিষ্ঠ লালনপালনে গড়ে 
তোলার নেতৃত্ব দিয়েছেন কমরেড স্তালিন। এরই ফাকে ফাকে শিল্প-সংস্কতি- 
দাহিত্যের ক্ষেত্রে যখনই সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার কাছে উপস্থাপিত 
হয়েছে তখনই তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র 
ও ফ্যাসিবাদের নির্মম আক্রমণের হাত থেকে শিশু শ্রমিক রাষ্ট্রকে রক্ষার 
জন্তই কমরেড স্তাজিনকে অনেক সময় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। 
যেগ্ুলিকে আজকাল যুগ নিরপ্ক্ষেভাবে বড় করে তুলে তার নিম্দাবাদ ফর! 
হচ্ছে। 
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কিন্ত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যাঁয়তা থেকে 
কমরেড স্তালিনের ধৈর্য ও সহনশীল মনোাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্য্টিশীল 
রচনাদির ব্যাপারে সমালোচনা যে গঠনমূলক ও সতর্ক হওয়া গ্রয়োজন দে 
বিষয়ে স্তালিন সচেতন ছিলেন। বিপ্রবোত্তর যুগে রাশিয়ায় যে তিত-এর বদল 
ঘটে তার সঙ্গে সঙ্গতি বঙ্ছায় রেখে নতুন উপরিমৌধ, নতুন সংস্কৃতি গডে 
তে।লার ক্ষেত্রে শিল্প পাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেব নান! ঘন্ব দেখা দেয়। নকল 
ভাবাদশের বু জটিলতার পমাধান করে সমাঙ্গতান্ত্রক সংস্কৃতি গড়ে তোলা 
দুরূহ কাজ। নতুন পুরানোর সংবান্ই বড সমস্যা । এই সময় মহান নেও 
কমরেড স্তালিন অদাধারণ বিচক্ষণতার সাক্ষর বাখেন, তার পেতৃত্বে সঠিক 
সাংস্কৃতিক নীতির €লেই ব্যালে প্রযোজক ডিয়া গেলেক, লেখক এরেণবুর্গ 
প্রমুখ আবার দেশে ফিরে শিল্পন্থষ্টিতে আত্মনিয়োগ কবেন। 

নান! শিল্প মার্জিক ও ধ্যানধাবণার মধ্যে এই সমদ্॥ সংঘাতাক কেন কার 
হছ সাহিত্যগোঠী ও চন্র গড়ে ওঠে । মত বিভিন্নতা এ ছন্ব এমন স্তরে পৌছয় 
যে পার্টির পক্ষে নিশ্চপ থাকা সঞ্ভবহয়না। গ্তালিনের তত্বাবধানে ৯২৫ 
সালে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে নীতি নিরধধাবণ করে এক প্রত্তাব গৃহীত হয়। এই 
প্রস্তাবে বল! হয়ঃ “সাহিত্যে বিভিন্ন গ্রবণতাব সামাঞ্জিক ও শ্রেণীগত অস্তর্বস্ত 
শ্ভূলিভাবে উপলব্ধি করেও পার্টি কিছুতেই লাহিত্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোন 
বিশেষ গতিকে অন্কভাবে আ1কড়ে থাকতে পারে না। এই ক্ষেত্রে বিহিন্ 
গোঠী ও ধারার মধো অবাধ প্রতিযোগিতাকে পার্টিকে বশ্তই উত্পাহিত করতে 
হবে।, পার্টিগত আএন্থুশাসন দিয়ে সবসময় শিল্প-সাহিন্যের ভাবাদশগত 41 
আঙ্গিকগত দ্বন্দের সমাধান হয় না বরং 'অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দ্বন্দের 
সমাধান সহজ হুদ এবং ত্যষ্টিশীলতা বজায় থাকে_-স্তাপিনের নেতৃত্বে তৎকালীন 
পার্টি তা বলেছিলেন । 

সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণ করেই সমন্তার হাত থেকে রেহাই পাণ়্। 
সম্ভব হয়নি । কোন কোন শিল্পবর্মকে কেন্জ্র করে এমন ঝড় উঠেছে যে 
কমরেড স্তালিনকে হত্তক্ষেপ করে সমাধাশ দিতে হয়েছে । কুশ শিল্প-সাহছিতোর 
জগতে সর্বাপেক্ষা বিতর্ক উঠেছিল নাটকের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এই সময় 
(১৯২৫ সালে) 'র্ট থিয়েটার অভিনীত বুলকাগভের 'তারবিনদের দিনগুলি” 
(10875 ০01 006 1011015 ) নাটকটিকে কেন্জ্র করে সংঘাত চরমে ওঠে । 
নাট্যকারের €েখা “হোয়াইট গার্ড উপন্াসের এটি ছিল নাট্যরূপ। এণাটক 
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এমন মতাদশগতত খিতর্ক সৃষ্টি করে যে বু গোষী থেকে অভিযোগ আসে যে 
নাটকটিতে শ্বেতরক্ষ।)দের পক্ষাবলম্বন কর] হয়েছে এবং কোন কোন দিক থেকে 
প্রকাশ্ত বিচারের দাবী উত্থাপিত হয়। নাটকটির অভিনয় বাধ্য হয়ে বন্ধ করেও 
দিতে হয়। এই সময় স্তালিন এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং শোন যায় 
তিনি পনের বার নাটকটির গভিনয় দেখতে যান। 


অবশেষে ১৯২৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বিল সেরকোভস্কিকে লেখ! এক 
চিঠিতে স্তালিন তার মতামত জ্ঞাপন করেন । মার্কসবাদী শিল্প সাহিত্য নীতির 
ক্ষেঅ&ে এই পত্রটি এক অপরিশীম গুরুত্বপূর্ণ স্থান খল করে আছে। তিনি 
বলেন £ 

“বুল কাগতের নাটকগুলি এত বেশী অভিনয় করা হয় কেন? দমভবতঃ 
অভিনয় করবার মত আমাদের নিজন্ব যোগ্য নাটক বেশী নেই বলে। যোগ্য 
নাটকের অশাবে “তাপবিনদের দিনগুলি'র মত নাটকও করতে হচ্ছে। 
অপ্রলেতারীয় সাহিত্যের 'সমালোচন।' ও নিষিদ্ধকরণের দাবী পেশ করা খুব 
লহজ ঃস্ত যেটা করা সবাপেক্ষা সহজ সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা কখনোই ঠিক 
নয়। এট! নিষিদ্ধকরণের ব্যাপার নয়। বরং ধাপে ধাপে পুরানো ও নতুন 
অপ্রলেতাীয় আবর্জনাকে প্রতিযোগি-াব মাধ্যমে দূর করা, একে হটিয়ে সেই 
স্থান লাভের যোগ্য খাটি, আগ্রহ স্ন্ীকারী, শিল্পলমুদ্ধ লোভিয়েত নাটক তৃষ্টি 
করাই কর্তব্য । প্রতিযোগিতা একটা বিরাট ও গ্রকত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ 
প্রত্িযোগিতার পরিবেশের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রলেতারীয় সাহিত্যের 
গঠন এবং অবয়ব দিতে পারব । 


আর “'তারবিনদের দিনগুলি” সম্বন্ধে বল! যায়, এট! এত খারাপ নাটক 
নয় কারণ এর বক্তব্য ক্ষতির চেয়ে ভালই বেশী করে। তলে যাবেন না যে, 
দর্শকদের মধ্যে পরিণতিতে যে ছাপট1 থাকে সেট! বলশেভিকদের পক্ষেই 
অন্থকুল। তারবিনদের মতো মান্ষদেরও অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য কর! 
যায় এবং তাদেরও জন্গণেব কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। কারণ তারা 
বুঝতে সক্ষম হয় যে তাদের লক্ষ্য স্থনিশ্চিতভাবে পবাজিত। তাহলে 
বলশেভিকবা অজেয় এবং তাদের কিছু ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই । 
বলশেভিকদের সর্বজয়ী শক্তিব একটি নিদর্শন “তারবিনদের দিনগুলি*। যদিও 
এর লেখক এই প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সম্পুর্ণ “অজ্ঞ” ৷ কিন্তু সেট? আমাদের দেখার 
বিষয় নয়।” এই আলোচনার পর নাটকটির পুনরাভিনয় শুরু হয়। 


১৬০ 


অন্থব্ূপভাবে অনেক দময় শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন সমশ্তা, বিভিন্ন লেখক 
'শিল্পীর ব্যক্তিকেন্দ্িক জটিলতা! নিয়ে স্তালিনকে সহত্র কাজের মপে]ও ভাবতে 
হয়েছে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা করতে হয়েছে ৷ স্ষ্টিশীল শিল্প- 
লাহিত্যের বিকাশের প্রয়োজনে তিনি যেমন নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন 
তেমনি আবার সমাজতন্ত্র গঠনের স্বার্থে, সামগ্রিকভাবে পার্টি কেন্দ্রিকতা বজায় 
রাখার প্রয়োজনে বু লেখক শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিকত। ও অহং বোধের বিরুদ্ধে 
তাকে কঠোর শিক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়েছে। তৎকালীন অগ্রগণ্য 
কবি দেদিয়ান বেডনিকে তার চিঠির উত্তরে ১৯৩০ সালের ১২৯ ডিসেম্বর যে 
চিঠিটি স্তালিন লেখেন সেটিও প্রতিটি লেখক শিল্পীর কাছে শিক্ষণীয়। কাব 
বেদনি তার কবিতায় বিপ্রবোত্তর যুগে সমাজতন্ত্র গঠনে নিয়োজিত জনগণ ও 
পার্টিকে নগ্রভাবে আক্রমণ করে আত্মস্তরিতার প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম গ্রহণ 
করছিলেন। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কমিটি কবির এই গপ্রবণতাকে সমালোচন। 
করে। এই লমালোচনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে কবি স্তালিনকে পত্র লেখেন। সেই 
পত্রের উত্তরে স্তাজিন যা লেখেন তার অংশবিশেষ উদ্ধত হল। 

“আপনার বিচারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তটি হল “একটি ফাম”-__“আমার 
, অর্থাৎ আপনার) অস্তিমকাল যে ঘনিয়ে এপেছে” তারই একটি ইঙ্গিত। কেন, 
কোন্‌ কারণে? যে কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য প্রতিফলিত 
করা পরিবর্তে এবং নিজের তৃলগুলি লংশোধনের বদলে এই সিদ্ধান্তকে একটি 
“ফ']সূ'ঃ বলে গণ্য করে তাকে কি বলা উচিত 1?" 


প্রশংস। যখন আপনার প্রাপা ছিল তখন কেন্দ্রীয় কমিটি ব্বার আপনার 
প্রশংসা করেছে । বহুবার কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা 
পার্টি সদন্তদের আক্রমণ থেকে রক্ষা! করেছে ( অবশ্তই ব্য।পারগুলোকে খানিকটা 
বাড়িয়ে না দেখে নয়)। যখন তারা ভুল করেছেন তখন অনেক কবি ও 
লেখককেই ককন্ত্রীয় কমিটি ভতলনা করেছে । এসবকে স্বাভাবিক ও বোধগম্য 
বলে আপনার কাছে মনে হয়েছে। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় কমিটি আপনার 
তূলগুলি সমালোচনা করতে বাধ্য হল তখনই আপনি ফু লতে শুরু করলেন এবং 
এটাকে একটা “ফান” বলে চেচামেচি করে বেড়াতে লাগলেন। কোন্‌ 
যুক্তিতে? আপনার তৃলগুলি দমালোচন! করার অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির নেই 
বলে আপনার মনে হয়? সম্ভবতঃ কেন্জ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়। আপনার 
কাছে বাধ্যতামূলক নয় তাই না? আপনার কবিতা বোধ করি লমস্ত 


৮৪৯ 


মালোচনার উধ্র্বে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে "অহংবোধ” নামক- 
অস্বস্তিকর ব্যাধিটার ছ্বারা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন ?১ 

শুধু ভৎনন। করেই ত্তালিন শেষ করেননি, তিনি চিঠির বাকী অংশে কবির 
কবিতাগুলি ধরে ধরে আলোচনা! করে এবং নিজের আলোচনার লম্পকে 
লেনিনের উদ্ধ'তি দিয়ে ভুলগুলি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই চিঠি অসহিষু রাষ্ট্র 
নেতার নয়, মহান কমিউনিক্টের, প্রবীণ শিক্ষকের । আবার মায়াকভক্ষির' 
রচনার উত্কর্ষের প্রত্তি কটাক্ষ করে একদল সমালোচক যখন তাঁকে নিম্ন মানের, 
কবি বলে অভিহিত করতে থাকেন তখন স্তালিন তার প্রাপ্য লম্মান দিয়ে- 
ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “মায়া কতক্কি সোগিয়েত যুগের শ্রেষ্ঠ ফবি।' 

পুঁজিবাদী ছুনিয়ার ব্যাপক প্রচার আছে যে স্তালিন সমালোচনা-আত্ম- 
সমালোচনা সম্পর্কে অসহিষুট ছিলেন। ক্রুশ্েভের কালাপাহাড়ী স্তালিন 
বিরোধী অভিযান এই প্রচারে ইন্ধন জুগিয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৭ই 
জানুয়ারী এ. এম. গোকাঁকে লিখিত একটি ব্যক্তিগত পছন্দে স্তালিন আত্ম- 
দমালোচনার নীতিগত দিককে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। স্তালিন বলেন £ 
“'আত্মনমালোচনা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। আলেঙ্গি ম্যাক্সিমোিচ, 
আমরা পারি না। এ ছাড়া গতিরুদ্ধত।, প্রশাসনে ছুনাতি, আম্লাতত্ত্রের 
উদ্ভব, শ্রমিকশ্রেণীর স্থষ্টিশীল উদ্যোগে ছুর্বলতা অনিবাধভাবে দেখ! দেবে। 
অবশ্ট আত্মপমালোচনা শত্রুর হাতে খোরাক যোগায়। এব্যাপারে আপনি 
অঠিক কিন্ত এর দ্বারা অগ্রগতির পথে উপাদান (এবং ডতৎ্সাছ ) সংগ্রহে 
শ্রমজীবী জনগণের গঠনমুলক শক্তিকে দুর্বার করতে সহায়তা ্থষ্টি হয় ২ 

সাহিত্যের বিষয়বস্ত প্রসঙ্গে ও তাকে চিন্ত। করতে হয়েছে এবং মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের আলোকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে হয়েছে । গোকাঁকে লিখিত 
উপরোক্ত চিঠিতে যুদ্ধভিত্তিক কথানাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি একটি মুল্যবান 
উপদেশ দেন যা যুদ্ধ সম্পর্কে তথা কথিত মানবিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কমবাদী- 
লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণের পার্থক্য নিণয় করছে। স্তালিন লিখেছেনঃ “যুদ্ধ ভিত্তিক 
গল্পগুলি গ্রসঙ্গে বলবার বিষয় হুল, সেগুলি খুবই বাছাই করে প্রকাশ করতে 
হবে। বইয়ের বাজার ব্যাপক সংখ্যার কথা সাহিত্যে ছেয়ে গেছে যার মধ্যে, 
যুদ্ধের “বীভৎদতা” বণিত হয়েছে এবং লমন্ ধরনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিতৃষণ' 


১। স্তালিন রচনাবলী, ১৩শ থণ্ড। 
২। &, ১২শ খণড। 


২৯০ 


জোর করে ত্ষ্টি করা হয়েছে ( শুধু লাআ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, মস্ত ধরলের 
যুদ্ধ )। এগুলি বুর্জোয়া-শাস্তিবাদী গল্প, এর বিশেষ কোন মূল্য নেই । আমাদের, 
এমন নব গল্পের প্রয়োজন য। সাভ্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বাঁ৬ৎসত! থেকে যুদ্ধ সংঘটন- 
কারী পাত্রাজ্যবাদী সরকারগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার প্রয়োজনীয়তার 
বোধে পাঠকদের পৌছে দিতে লক্ষম। তাছাড়া আমরা তো লমস্ত যুদ্ধের 
বিরোধী নই। দাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ য1 প্রতিবিপ্রবী ঘুদ্ধ আমরা তার বিরোধী । 
কিন্তু মুক্তির দপক্ষে, লাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিপ্রবী যুদ্ধের আমরা দমর্থক যদিও 
আমর! জানি এই সমস্ত যুদ্ধও “রক্তপাতের বীভৎপতা” থেকে মুক্ত তো! নয়ই 
বরং যথেষ্ট ঘটে থাকে ।”১ 

একজন বিপ্রবী লেখকের কাছে রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের প্রত্যাশাও যে 
কতখানি বৈপ্রবিক, গোকাকে লেখা একটি অভিনন্দনপত্রে তা মুর্ত হয়ে 
উঠেছে । ১৯৩২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের এই পত্দে স্তালিন লেখেন £ 
“অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দৃঢ়ভাবে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ হুচ্ছি। শ্রমজীবী জনগণের আনন্দ ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের 
মধ্যে আতঙ্ক স্থ্টির জন্য আপনার দীর্ঘ জীবন ও কর্মক্ষমত। কামনা! করছি ।,২ 

স্তালিন লেখকদের “মানবাজ্মার কারিগর বলে অভিহিত করেছিলেন। 
এই উক্তির দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? লেখকদের কাছে কি 
প্রত্যাশা করেছেন? এ সম্পর্কে স্তালিনের সহুকমাঁ প্রখ্যাত মাকসবাদী 
নন্দনতাত্বিক এ. এ. ঝানভ সোভিয়েত লেখকদের ১৯৩৪ সালে অন্ত প্রথম 
সম্মেলনে ভাষণ উপলক্ষে চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তিনি 
বলেছেন £ 

প্রথমতঃ এর দ্বারা বুঝান হয়েছে, শৈল্পিক সষ্টিতে জীবনকে সত্যমূল কভাবে 
চিক্সিত করতে অবশ্তই আপনাদের জানতে হবে, এ চিজ্জায়ণ “পগ্ডিন্মণ”- 
ভাবে বা নিজাবভাবে নয়, নিছক “তম্ময়বাস্তব”” (010)906%6 £99110)-ভাবেও 
নয় বরং বৈপ্লবিক অগ্রগতির বাস্তবতার সঙ্গে ঙ্গতিপৃর্ণভাবে। টশল্পলিক 
চিন্রকল্লের সত্যপরায়ণতা ও এঁতিছামিক যথার্থতাকে আদশগত রূপাস্তরের 
করণীয় কাজের মজে, সমাজবাদের আলোকে জনগণের শিক্ষার সঙ্গে অবশ্তই 
যুক্ত করতে হবে। কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচন[র ক্ষেত্রে এই 





১। স্তালিন রচনাবলী, ১২শ খও। 
২। এ, ১৩শ খণ্ড । 


ন্৪১১ 


পদ্ধতিকে আমর! সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি বলে অভিহিত করে 
থাকি । 

“আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য উদ্দেস্টমূলক বলে অভিহিত হুতে ভীত 
নয় কারণ শ্রেণী-পংগ্রামের যুগে শ্রেণীহীন, উদ্দেশ্তহীন ও অরাজনৈতিক 
€890110091) লাহিত্য বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।--* 

“মানবাত্মার কারিগর হতে গেলে বাস্তব জীবনের একাস্ত ঘনিষ্ঠ হতে 
হুবে। বিপরীতপক্ষে এর অর্থ হুল পুরানো-রীতির রোমান্টিকতা থেকে 
মুক্ত হওয়া, যে রোমান্টিকতার মাধ্যমে পাঠককে জীবনের ছন্দ ও জটিলতা 
থেকে সরিয়ে নিয়ে এক অবাস্তব ও কল্পনার জগতে পৌছে "দিয়ে চিত্রিত 
করা হয় অস্থিত্ববিহীন জীবনযাত্রা ও অস্তিত্ববিহীন বীরত্বের কাহিনী। 
রোমান্টিকতা আমাদের নাছিত্যের সহযোগী নয়, ষে সাহিত্য দৃঢ়ভাবে বাস্তব 
ভিত্তির উপর দাড়িয়ে আছে কিন্তু এক নতুন ধরনের রোমান্টিকতা আমাদের 
আছে, তা হল বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা । 

“আমরা বলছি যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবত। হুল সোভিয়েত কথামাহিত্া 
ও সাহিত্যিক সমালোচনার প্রধান রীতি এবং এর দ্বারা বুঝান হুল যেহেতু 
আমাদের পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগ্রামের লমগ্র জীবন হল মহ্ত্বম বীরত্ 
ও ব্যাপকতম পরিপ্রেক্ষিতের লজে কঠোরতম ও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত টদনন্দিন 
কার্ধাবলীর মিলন সেহেতু বৈপ্লবিক রোমান্টিকত। দাহিত্যিক সৃষ্টির অখণ্ড 
অঙ্গ হিলেবে প্রতিভাত হুবেই। 

“আমাদের বীরদের রূপায়িত করতে ও আমাদের আগামী দিনকে দেখতে 
সোভিয়েত সাহিত্যকে সমর্থ হতে হবে । আমাদের আগামী দিন স্থপরিকল্পি ত- 
ভাবে ও সচেতন কর্প্রয়াসের দ্বারা আজ গড়ে তোলা হচ্ছে সেহেতু তা কল্পনার 
বিষয় হবে না।, 

“মানবাত্মার কারিগর, বলতে ত্তালিন শুধু বিষয়বস্তুর দিকেই গুরুত্ব 
দিয়েছেন তাই নয়। সমভাবে রচনাশৈলী ও কলাকৌশল অন্শীলনের প্রতিও 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রচনাশৈলীতে দক্ষতা ব্যতীত কোন লেখকের 
পক্ষে মানবাত্মার কারিগর হওয়া সম্ভব নয়। ঝানভ বলেছেন, “আপনার 

শুহাতে অনেক হাতিয়ার আছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগে সৃষ্ট ষা কিছু 
সুন্দরতম তাঁর সঘ্্যবহাঁর করার উদ্দেস্তে এই সব হাতিয়ারগুলি (প্রজাতি, রীতি 
আঙ্গিক ও সাহিত্য স্যষ্টি পদ্ধতি ) সমস্ত বৈচিজ্র্যের ঙ্গে এবং সার্থকতমভাবে 


খনিখ 


ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ সোভিয়েত সাহিত্যে রয়েছে। আপনাকে যদি 
মানবাত্মার কারিগর হয়ে উঠতে হুয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে রচনাশৈলীর 
দক্ষতা ও প্রতিটি যুগের সাছিত্যিক এঁতিন্ের পর্যালোচনামূলক আত্মীকরণ 
ঘটান হল একটি কর্তব্যবর্ষ যা! অবশ্তই কাধকরী করতে হবে ।---মানবাত্মার 
কারিগর হওয়ার অর্থ হুল কথার কারিগরি ও স্থষ্টির উল্নত মানের জন্ত সক্রিয়- 
ভাবে সংগ্রাম চালান । 

রুশদ্দেশে লমাজতান্ত্িক নির্ম(ণের যুগে সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময়ে কমরেড 
স্তালিনের নেতৃত্বে দেশে অথনৈতিক ভিত্তির সমাজতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
লমাজতান্ত্রিক নংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও সমভাবে বিজয়ী হয়েছিল । তাই 
সুষ্টির মস্ত বদ্ধ দুয়ার উনুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৪ পালে আগস্ট মাসে 
অনুষ্ঠিত নিখিল রুশ লেখক সম্মেলনে মিলিত হয়ে লেখক সমাজ ম্যাক্সিম 
গোকাঁর নেতৃত্বে লমাজতাগ্্রিক সাহিত্যের পর্যালোচনা ও পথ নির্দেশমুলক 
প্রতিবোদন গ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে গোকার মূল্যবান ভাষণে রুশ লাহিত্যের 
লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ নির্দেশ করা হয়েছে তাই নয় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক 
সংগ্রামের হাতিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হুয়েছে। 

স্তালিনের মৃত্যুর পর রুশ দেশে আজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে 
জনগণের সংস্কৃতি_-সকল শ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার মংস্কৃতি, একটি বিচ্ছিষ্ন 
রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার সংস্কতি প্রচার করা হচ্ছে। ্ালিন-বিরোধী 
জেছাদের পর অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন বিচ্যতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শিল্প- 
সাহিত্যের ক্ষে্রেও সেই বিচাতি আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। উদ্দার- 
নৈতিকতার আবহাওয়ায় যে শমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক প্রতিবিপ্লবী, সমাজতন্ত্র- 
বিরোধী ভূমিকার জন্ত নিন্দিত হয়েছিলেন তাদ্দের আবার রাষ্ত্রীয় আজকুল্যে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত কর! হচ্ছে । কিন্তু হ্ববিধাবাদের দৈত্যকে একবার ঘুম ভাঙালে সে 
গ্রাপ করতে চাইবেই। উদ্দারনীতির বিষবৃক্ষ আজ রুশ ভূমিতে অতি স্বপ্প- 
কালের মধ্যেই যে ফল ফলিয়েছে ত। যখন পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় শাখা 
পল্পব দৃরগ্রলারী করতে চাইছে তখন রুশ নেতাদের নংশোধনবাদী আর্তনাদ 
বড় করুণ বলেই সকলের কানে বাজছে। 


৪৩ 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
স্তালিনের জীবনাবসান 


“নেতারা আসেন, যান? মাঙ্গৃষ থেকে যায়। জনসমাজই» শুধু মৃত্যুহীন 
--১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ধাতু শিল্প শ্রমিকদের সামনে ভাষণ প্রসঙ্গে 
কথাগুলি বলেছিলেন কালজয়ী নেতা জোসেফ স্তালিন। ১৯৫৩ মালের ৫ই 
মার্চ ৭৩ বছর বয়সে স্ভালিন চলে গেলেন, কিন্তু পিছনে রয়ে গেল শ্ধু 
মোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নয়, বিশ্বের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী। এই আকম্মিক 
দংবাদ তাদের হতবাক করে দ্িল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রীরা উল্ললিত হল তাদের 
প্রধানতম শক্রর মৃত্যু ঘটেছে বলে কিন্তু পৃথিবীর শ্রবজীবী মাহুষ হারাল 
তাদের প্রিয় নেতাকে, বিপ্রবী ুবতারাকে, রাজনৈতিক নেতাকে। 

মন্কোতে জনগণের মধ্যে ক্রন্দন রোল পড়ে গেল। কোটি কোটি মান্ধ্ষ 
অংবাদ শোনার সজে সঙ্গে রুদ্ধ আবেগে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল, শিশুদের 
নিয়ে মেয়েরাও বরফপড়া রাতে রাজপথে লাউডম্পিকারের সামনে দাড়িয়ে । 
উদ্দেগ্ত নিঙ্গের কানে শুনবে কেমন করে, কথন প্রিয় নেতার বিয়োগ হল। 
অনিবাধ হলেও একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু যেমন অনেক দময় যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে মেনে 
নেওয়! যায় না এ যেন ঠিক তেমনি । “এসো সিয়েটেড গ্রেণের? জনৈক নাংবাদ্িক 
একটি ছোট্ট অথচ হৃঃয়গ্রাহী সংবাদ দ্দিল। প্রশ্নের উত্তরে একটি মেয়ে এই 
সাংবাদিককে জানাল--“বিস্তারবাদ দিয়ে স্েপজ তৃণভূমির কল্পনা করতে পারে 
কেউ? জল বাদ দিয়ে ভলগ! নদীর কল্পনা! করতে পারে কেউ। আর 
স্তালিনকে বাদ দিয়ে রাশিয়ার? যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মধাদায় স্তালিনের মরদেহ 
লমাধিস্থ হল লেনিনের নমাধির পাশে। 

নার! ছুনিয়ায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চোখের জল ঝরেছিল এই 
সংবাদে । বাতাদে তখনও বারুদের গন্ধ দূরীভূত হয়নি। হিরোসিম! 
নাগাসাকিতে মাঞ্চিনীর! যে হত্যা যজ্ঞ করল তার ধোয়া তখনও বিশ্ব জনগণের 


৪৪8 


'আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে । ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও 
“যেন এই নামটি লাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ, শাস্তির নিশ্চয়তা । বহু রাষ্ট্রই 
রাষ্ীয় শোক পালন করল, ছুটি দিয়ে প্রিয় ন্তোর প্রতি সম্মান গ্রদশন করল। 
পিকিং-এর সংবাদপত্র স্তালিনের মৃত্ার মংবাদ কাগজের চারপাশে কালো রেখা 
টেনে। ফ্রান্ষের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়েছিল। 

সামাজ্যবাদী পাণ্ড মাকফিন মুলুকে কিন্তু চাপ] উল্লাস লক্ষ্য করা গেল হ্যারি 
উ্ম্যান নিতান্ত উপেক্ষাভরে বললেন_-'পরিচিত লোকের মৃত্যুর সংবাদে আমি 
সবসময়েই ছুংখ পেয়ে থাকি।, 'লল এগ্েললস টাইমল” অতি আতিশয্যে 
অণভ্যতার চুড়ান্ত করল, “গালিনের নরক যাওয়ার টিকিট ঠিকই আছে। বড় 
জোর আমরা আশা করতে পারি, তার উত্তরাধিকার নিয়ে ওদের নিজেদের 
মধ্যে একট! মারামারি ।' মাকিন রাষ্ট্রপতি আইসেন হাওয়ার এই বর্বরতাঁকে 
আরও প্রকট করল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল--শোক প্রকাশ কর! হল 
কিন্তু তা একান্তই নিয়ষমাফিক। তারপরই খবর দেওয়া হল যে, সরকার 
«মোভিয়েতের পরিস্থিতিটার সুযোগ নেওয়ার জন্তে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার জন্য 
টরী হচ্ছে। এই উদ্দেস্ প্রচারের লমস্ত যন্ত্রই ব্যবহার করা হবে; অধিকস্ 
রাশিয়ার মধ্যে বিবাদের উক্কানি দেওয়া হবে এবং লোভিয়েতকে তার তাবেদার 
রাষ্ট্রগুলে! থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল] হবে ।+১ 

আমেরিকার এই প্রতিক্রিয়া দেখে পশ্চিম ইউরোপ মর্মাহত ছল। উউ- 
রোপকে নাৎমীদ্দের কবল থেকে উদ্ধার করল যে মান্ষটি তাঁর স্মৃতির প্রতি 
লকলেই শ্রদ্ধা জানালেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন 
করা হল। পাঁচ মিনিট দণ্ডায়মান হয়ে সমন্ত মাচ্ছষ প্রিয় নেতার প্রতি 
শ্রদ্ধা! জানাল। 

স্তালিনের ভাম্বর জীবন বীরত্বপৃর্ণ সংগ্রাম ও বর্মপ্রচেষ্টার এক উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । তরুণ বয়স থেকে তিনি পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত লাধারণ মানুষের 
জন্তই সংগ্রাম করে গেছেন। মারকম-এজেলসের মতবাদের সঙ্গে গ্রথম পরিচয় 
হওয়ার পর থেকেই তিনি একজন উৎসাহী প্রচারক | উনবিংশ শতকের শেষ 
দশক থেকে তিনি লেনিনের লঙ্গে একপথে চলেছেন এবং মৃত্যুদিন পর্যস্ত দে পথ 
থেকে বিচ্যুত হননি । লেনিনের সঙ্জে একত্রে তিনি বিপ্লব সংগঠিত করেন, 





১। ওয়াল ্ট্রাট জানল, €ই মার্চ, ১৯৫৩। 


৯৫ 


লমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন এবং পরবত্তাকালে লমস্ত আক্রমণ থেকে 
সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। লেনিনের লহযোগীকপে তিনি তৃতীক়্ 
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলেন এবং ল্মস্তরকম স্থবিধাবার্দ থেকে এই 
প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখেন। 

বিখ্যাত বলশেভিক নেতা সের্গেই কিরভ ১৯৩৪ লালে লেনিনগ্রা্ 
অঞ্চলের পার্টি মম্মেলনে ভাষণ প্রনঙ্গে বলেছিলেন £ 

স্তালিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। বিগত কয়েক 
বদর পরে, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে আমরা যে কাজ চালিয়ে এসেছি 
তাতে আমাদের য! কিছু বৃহৎ কাজ, নতুন নীতি, শ্লোগান *ও গুরুত্বপূর্ণ 
পথের স্থচন! হয়েছে, তা সবই স্তালিনের দান। মস্ত বড় কাজই' কমরেড, 
স্তালিনের নির্দেশে, উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে--এ খবর পার্টি 
সভ্যদের জানা উচিত। পররাষ্ট্র নীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার সিদ্ধান্ত 
তারই নিদেশে গ্রহণ করা হয়। শুধু গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগ্ুলি নয়, অতি লাধারণ 
সমান্তাগুলিতেও তিনি মনোনিবেশ করেন, যদ্দি তাতে শ্রমিক, কৃষক বা 
দেশের শ্রমনিষুক্ত জনগাধারণের স্থার্থ জড়িত থাকে। 

শুধু সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে নয়, আমাদের প্রত্যেক 
কাজের খুটিনাটি বিষয়েও তাঁর অবদান রয়েছে । উদাহুরণম্বরূপ বল যেতে 
পাবে আমাঞ্জের দেশের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় আমর] যা কিছু সাফল্য লাভ, 
করেছি যে-সব কথা আমি আগেই বলেছি, তা সবই প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
স্তালিনের জন্তই সম্ভব হয়েছে ।১১ 

এইশব উল্লেখষোগ্য দানের জন্যই তরুণ থেকে প্রবীণ পার্টির সভা, কমাঁ 
ও সমর্থকদের মধ্যে স্তালিনের এত জনপ্রিয়তা ছিল। তার পঞ্চাশতম জন্স- 
বা্ধিকী উপলক্ষে বিদেশ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন জানান হয় তার প্রত্যুত্তরে 
তিনি বলেন: বন্ধুগণ! আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন যে, ভবিস্ততেও 
আমি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, শ্রমিক বিপ্লব ও বিশ্বে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার 
জন্ত আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হুলে শেষ রক্তবিস্দু 
পর্ষন্ত পাত করতে গ্রস্তত আছি ।*২ 


১। ই. ইপ্লারোস-লাভন্বি -জোশেক ত্তালিনঃ পৃঃ ২২৫-২৬। 
২। এ, পৃঃ ২২৬। 


লেনিনের মত তিনিও সরলভাবে জনতার কাছে মার্কপবাদ-লেনিনবাদের 
ব্যাখ্য। করতে পারতেন । সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সরুল ও আআড়ম্বরহীন, 
আহারে-বিহারে, পোশাকে» জীবনযাজ্ঞায় এবং সপাধাতণ মানুষের সঙ্গে 
ব্যবহারে । তার সরলতা দিয়েই তিনি তরুণদের অন্প্রাণিজ করেছিলেন 1 
অগাধ পাগ্ডিতা লত্বেও তর নিবহক্কারী মশ বিদেশীদের অন শাণিত করেছিল। 
ফরাণী বুদ্ধিজীবী আরী বারবুস্‌ লিখেছেন £ 'ন্তালিন আনলেকণুলি বই 
লিখেছেন, সেগুলি খুব মূল/বান। তার রচনার অধিকাংশ মাকসীয় সাহিত্যে 
স্থায়ী হয়ে থাকবে, কিন্ধু যখন তাকে একবার জিজ্ঞানা করা হয়, “আপনার 
শ্রেষ্ঠ পরিচয়,কি ?” তিনি বলেছিলেন, “মামি লেনিনের শিষ্য মাত্র এবং 
আমার*্লক্ষয হল তার যোগা শিষ্য হও” ।, 

শিশু ও কিশোরদের মধ্যে স্তালিনের জনপ্রিয়তা ছিল সবাধিক। 
“কমিউনিস্ট লীগের প্রসার ও প্রভাব বিশেষ কবে হার জন্তই বেড়েছে। 
তার কাজ করার ক্ষমতা ছিল অদাধারণ। তিনি অনেক সময় রানি চারটা 
পযন্ত কাজ করতেন । আারী বারবুস্‌ স্তালিনের জীবনীতে লেনিনের পাশাপাশি 
এই বিপ্লবী নায়কের চরিত্র স্বন্দরগাবে একেছেন £ 

'যখন রাজ কেউ মস্কো রেড স্কোয়ারে পদচারণা করে, এই বিরাট 
পরিপ্রেক্ষিতের সামনে মনে হয় মহাকাল ছুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে । এক 
দিকে বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্তদিকে ১৯১৭ সালের পূর্ববতাঁ এক পুরাতন 
যুগ। মনে হয়, রাজিতে এই নির্জন স্কোয়ারে সমাধিতে ধিনি শয়ন করে আছেন 
তিনিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি। তিনি তার চতুদিকে নগর 
গ্রামে নব কিছু লক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনিই প্রকৃত পথপ্রদর্শক। শ্রমিকর! 
তার জয়গান গেয়ে বলে--তিনি একাধারে আমাদের গুরু এবং সাথী, তিনি 
লছোদর ভ্রাতার মত সবদিকে লক্ষ্য রাখছেন । তুমি তাকে না জানতে পার, 
তিনি তোমাকে চেনেন এবং তোমার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন তুমি যেই 
হও এই উপকারী বন্ধুকে তোমার প্রয়োজন হবে। তুমি যেই হও তোমার 
ভবিষ্যতের সুন্দরতম অংশ অন্ত জনের হাতে ন্তন্ত এবং তিনিও তোমার 
প্রতি দৃঠি রাখছেন, প্রহর! দিচ্ছেন, তোমার জন্য শ্রম করছেন--তার মন 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত, শ্রমিকের মত মৃখমণ্ডল এবং পোশাক-পরিচ্ছদ লাধারণ 
সৈনিকের মত।”১ 


১) আঁরী বারবুন--স্তালিন, পৃঃ ২৭ 
২৯৭ 
হ্তালেন_-১৯ 


স্তালিনের নামে রাশিয়ার জনসাধারণ যে গ্রশস্তি গাথা রচনা! করেছে তাতে 
তাঁকে উদ্ভান-পালকের নজে তূলনা কর। হয়েছে । তিনি তার উদ্ভানকে ভাল- 
বামতেন, তার উদ্ভ/ন হুল গণমানব। এই গণমানবের স্বার্থের কোন বিরোধিতা 
তিনি সহ কবেননি, যখনই তাকে কঠোর হতে হয়েছে তা পার্টির শ্বাথে, রাষ্ট্রের 
স্বার্থে। খাটি লেনিনবাদী ছিসেবে কোন স্থুবিধাবাদের সঙ্গে তিনি কখনও 
সমঝওত1 করেননি | ১৯৩৭ সালে নিজের নির্বাচকমগ্জলীর প্রতি আহ্বান 
জানিয়ে বলেন : 

“আমাদের নির্বাচক, আমাদের জনলাধারণের দাবী হবে যে, তাদের 
প্রতিনিধিরা--তাদের পদের সম্মান রক্ষা করবে। তারা যেন, স্থবিধাবাদী 
রাজনীতিবিদে পরিণত না! হয়, তাদের পর্দে তারা লেনিনের মত শ্রেষ্ঠ রাজ- 
নীতিবিদ্‌ হতে চেষ্টা করবে। সাধারণের নেত। হিসেবে তারা লেনিনের মত 
পরিস্কার ও নির্ভূল নীতি গ্রহণ করে চলবে। তার! সংগ্রামে নির্ভীক হুবে এবং 
জনমাধারণের শক্রদের প্রতি ক্ষমাহীন হবে লেনিনের মত। যখন অবস্থা জটিল 
হয় বা বিপদ্দের আশঙ্ক। দেখা দেয়, লেনিনের মতই তাদের মধ্যে ভয়ের ছায়া 
রেখাপাত করবে না। ছৃরূহ সমম্যার সমাধানে যখন নতুন নীতি গ্রহণ করতে 
হবে, তার লেনিনের মতই সবদ্দিক বিচার করে দেখবে । লেনিনের মত 
তার! নীতি-নিষ্ঠ ও উন্নত চরিত্র হবে, তারা লেনিনের মত জনসাধারণকে 
ভালবাসবে ।, ১ | 

স্তালিন নিজে এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। লেনিনের মতই তিনি 
জনসাধারণকে ভালবাদতেন তাই জনগণও তাঁকে ভালবাসত। আরা বারবুস্‌ 
লিখেছেন £ 

তার জীবন হচ্ছে উতঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এক বিজয় অভিযান। 
১৯১৭ সালের পর থেকে তার জীবনে প্রতি বছয়ই তিনি এমন কাজ করেছেন 
যা করে একজন লোক বিখ্যাত হতে পারে। তিনি লোহ। দিয়ে গড়া মানুষ । 
তার নামেই এর পরিচয়-_স্তালিন, রুশ ভাষায় যার অর্থ হল ইম্পাত। ইম্পাতের 
মত তিনি কঠিন আবার ইস্পাত্তের মতই তিনি নমনীয়। তার ক্ষমতার উৎস 
হচ্ছে, তার বুদ্ধিমত্তার গভীরতা, তার জ্ঞানের বিস্তৃতি, তার অদ্ভুত একাগ্রতা, 
প্রতিটি বিষয়ে নুক্পবোধ, তার দৃঢ় নীতিনিষ্ঠতা, ক্রুত স্থির দিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যোগ্য পদে নির্বাচন করা। 


১। ই, ইয়ারোনলাভক্ি _কোশেক স্তালিন, পৃং ২৩ । 
৪৮ 


গৃতেরা মাটির মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিস্ত বিপ্লবীরা যেখানে আছেন 
'লেখানেই লেনিন বেচে আছেন। আরও বলতে পারাষায়, অন্ত কায়ও চেয়ে 
বিশেষভাবে স্তালিনের মধ্যেই লেনিনের চিন্তা ও বাণী জাগ্রত ছয়ে আছে। 
তিনিই আজকের যুগের লেনিন ॥১ 
সমগ্র রুশবালীর মধ্যে স্তালিনের জনপ্রিয়তা! ছিল তুলনাহীন। শুধুমাত্র 
শিক্ষিত শহরবামীর মধ্যে নয়, সদর পার্বত্য উপজাতিদের কাছেও তিনি 
ছিলেন চোখের মণি, হৃদয়ের আবেগ, অগ্রগতির আলোকবতিক।। দাঘেস্তানের 
শীর্বত্য অধিবাশীর! স্তালিনকে নিয়ে গান লিখেছেন-_ 
“জাহাজের পিছনে যেমন থাকে দ্বিবপ্ডিত জলরেখা 
আর লাঙলের পিছনে কর্ষণবেখ। 
তেমনি কোটি লোক পশ্চাতে তোমার চলেছে সর্বত্র । 
গ্রহণ করেছি যে পথ মোরা! 
তা থেকে যাব না যাব না লরে 
এই আমাদের স্থির লক্ষ্য 
আমাদের প্রকৃত পথ।' 
লাক নামে এক ক্ষুদ্র উপজাতি তার সম্বন্ধে একটি গাথা! রচনা করেছে £ 
নদী চায় দমুদ্রকে 
লোহা চায় চুখককে 
ঘান চায় স্ধকে 
পাখীর যেতে চায় দক্ষিণে । 
মানুষ চায় স্থথ 
মানুষ চায় সত্যকে 
তাদের হাদয় চায় বন্ধুত্ব 
আর তাদের চিন্ত ঘিরে আছে তোমাকে ।' 
যতদিন পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে শ্রেণী শোষণ থাকবে, জনগণের 
সংগ্রাম থাকবে, বিপ্লবী আন্দোলন থাকবে, লমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের 
আকাঙ্খ! থাকবে ততদিন নিপীড়িত শোষিত শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে 
চেতনায় ম্তাজিন চিরজাগরুক থাকবেন। যেদিন মহাবিপ্রব লমাধা হবে, 
সমগ্র দুনিয়ায় লমাজবাদী হ্থথা সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে .দেদিন লেনিনের 


১। আরীবারবুস--্গ্তালিন, পৃং ১৮৯৯০। 
৮৬ 


পাশাপাশি স্তালিনের নামও অন্যতম গ্রধান স্থপতিবূপে চিরম্বীকৃতি পাবে? 
পৃথিবীর সকল দেশে তার নাম কোটি কোটি মানুষ স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও অঙ্ু- 
রাগে। বিশ্বের কোন চক্রান্তকারী শক্কি বা অনুকুল আবহাওয়ায় মরচে ধর! 
লংশোধনবাদের সাধ্য নেই এই রক্ত করবীকে চাপ! দিয়ে রাখে । সংশোধনবাদী 
সর্দারতঙ্থ ভাবীকালের পামনে তাকে গোপন করার চেষ্টা করছে, তার রচনাবলী 
পাঠের স্থযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, গৌরবময় জীবনীতে কালিমা 
লেপন করেছে কিন্ত ইতিহাস বড় নিষ্টুর ও অনিবারধ, কালের কিশোর ভাবী- 
কালের নন্দিনীর জন্য ধিপ্রবের প্রতীক, সংগ্রামের প্বতারা এই রক্ক করবীকে 
ছিনিয়ে আনবেই এবং বিশ্বমাঝে আবার ছড়িয়ে দেবে। এবিশ্বাস বিশ্বের 
নিপীড়িত মান্ছষের; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 
জনগণের । 

পরিশেষে ধনতস্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে স্তালিন ও স্তালিন যুগ সম্পর্কে নানা 
কুৎসার জবাবে বিখ্যাত লাংবাদিক আনা লুই ষ্টং-এর একটি উত্কি উদ্ধত করা 
যেতে পারে £ 

পশ্চিমী বন্ধুদের কাছে আমার বক্তব্য £ এযুগটা ছিল ইতিহাসের 
একট! মহান গতিশীল যুগ, হয়তো মহুত্বম যুগ । এ বুগ শুধু রাশিয়ার জীবন 
নয়, লমস্ত পৃথিবীর জীবন বদলে দিয়েছে । যারা এ যুগ স্থস্তটি করেছে এ যুগ 
তাদের কারও জীবন অপরিবন্তিত রাখেনি । এ যুগ কোটি কোটি বীরের জন্ম 
দিয়েছে, তেমনি জন্ম দিয়েছে কিছু শয়তানেরও । ইতর লোক এর পানে 
পিছন ফিরে তাকিয়ে এর দোষক্রটির ফিরিস্তি করতে পারে কিন্ত যারা এ যুগের 
সংগ্রামের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, এমন কি সে বন্দে যার প্রাণ হারিয়েছে, 
তার! সমাজতন্ত্র গড়ার মুল্য বলেই মেসব দোষক্রটি সয়ে গিয়েছিল ।--.স্তালিন 
যুগ শুধু পৃথিবীর প্রথম সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রই গড়েনি, যে শক্ষি হিটলারের 
গতিরোধ করেছিল শুধু মে শক্তিই গড়ে তোলেনি, মানব জাতির এক- 
তৃতীয়াংশ আজ যেপব সমাজতম্ত্রী রাষ্ট্েরে মধ্যে বাপ করে, তাদেরও 
জন্তে অথনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এযুগ। ****'স্থতরাং স্তালিন 
যুগই তরী করেছে সেই ভিত্তি যার উপর ছুনিয়ার নানা জাতির স্বাধীনতা 
ও বৈচিন্ত্য গড়ে উঠতে পারে, স্থায়ী শান্তির যধ্যে তাদের এক্য গড়ে 


উঠতে পারে ।১১ 


১। আন! নুই ইং-_স্তালিন যুগ, পৃঃ ২-৩। 


পরিশিষ্ট 
প্রভুঃব বেলাস়্ 


প্রভাতী স্রধের বড মেখে নিয়ে 

গোলাপেনুা! জাগে 

কোমল পাপডি মেলে শিহরিত আলোর ছোয়ায় । 
ঘুম ভেডে জেগে ওঠে লিলি-_ 

মধুর বাতানে দোলে ফুলের শরীর । 


উধাও আকাশে ভানে লারকৃ ভানা! মেলে 
মিঠেল স্থরেলা স্বরে গান গায় 

গাশ গেয়ে যায় 

এবং বাশীর স্থবে ঘুম ভাভা ঘুঘু 

অবিরাম বাতাস মাতায়। 


হে আমার বন্দিত মাটির স্বদেশ 

ভুমি হও আতোক উর্বর, 

হে আমার প্রিয় ইভোবিয়া 

আহলাদ-আমেজে হও তুম হ্বয়জ্তরা | 

এবং আমার প্রিয় 

হে আমার জিয়ার প্রিয় দেশবালী 

প্রভাতী আলোর মত্তে! অমলিন স্থখ আর শান্তি অন্গভবে 
এলো আজ হই সুশোভিত । 


মুল রচন! £ জোশ্পেক স্তালিন 
অনুবাদ ₹ জিয়া আলি 


১৮৭৯ 2 


* ৮০৮ 2 


১৮৯৩ £ 


১৮৪৯৫ ও 


সংক্ষিগড জীবনপঞ্জী 
১৮৭১-_-১৯৫৩ 


৯ই (২১শে নতুন হিলাবে) ডিপেস্বর জঞ্জিয়ার গোরী শহরে 
জোশেফ ভামিরিওনোভিচ জুগাশভিলির (স্তালিন ) জন্ম-হুয়। 
সেপ্টেম্বর মাসে গোরীর প্রাথমিক বিস্তালয়ে ভরি হন। 

জুন মাসে গোরীর বিদ্যালয় থেকে সবোচ্চ স্থান অধিকার করে 
আাতক হুন। সেপ্টেম্বর মানে তিফলিসের থিওলজিক্যাল 
সেমিনারিতে ভি হন। 

জার সরকার কতৃক ট্রান্দককেশিয়ায় নির্বাসিত মার্কসবাদী 
রুশ বিপ্রবীদের আত্মগোপনকারী দলগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত 
হয়। 


১৮৯৬-৯৮ £ তিফ.লিলের থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে ছান্রদের নিয়ে মার্কপবাদী 


১৮৯৯ £ 


১৪৩০৬ ৪ 


পাঠচক্র শুরু করেন। এখানে ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট ইন্তাহার, 
ভি. আই. লেনিনের প্রথম জীবনের রচনাবলী পঠন-পাঠন হুয়। 
তিফ লিমের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কারখানায় মার্কপবাদী পাঠচক্র 
গঠন করেন। জজাঁয় মোস্টাল ভিমোব্র্যাটিক সংগঠন মাপামে 
দামিতে যোগ দেন। 

২৯শে মে মার্কসবাদ প্রচারের অভিযোগে থিওলজিক্যাল 
সেমিনারি থেকে বহিদ়্ৃত হন। ২৮শে ডিলেম্বর থেকে তিফ লিস 
ফিজিফযাঁল অবজারভেটরিতে কাজ শুরু করেন । 

তিফলিসের বহির্ভাগে লবণহ্দ অঞ্চলে মে দিবপ উপলক্ষে এক 
শমিক লভায় সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। লেনিনের অনুগামী ভি. 
কে. কুন্নাতভদ্কির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও রেলওয়ে কারখানায় 
ধর্মঘট পরিচালনা । স্থানীয় ভাষায় মার্কসীয় সাহিত্য অন্গবাদ 
ও প্রচার । 
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২১শে মার্চ ফিজিক্যাল অবজারভেটরিতে তীর বাপস্থানে পুলিশের 
খানাতল্াপি--স্তালিন কতৃক বাসস্থান তাগ ও গত্মগোপনে 
চলে যাওয়া । তাঁর উদ্যেগে সেপ্টেম্বর মাসে বাকু থেকে বেআইনী 

ংবাদপত্র বর্দজোলা, প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদ কীয় 
তারই রচনা! । ১১ই নভেম্বর লেনিনবাদী-উক্ত। অন্গশারী আর. 
এস. ভি. এল. পির প্রথম তিফক্রিস কমিটিতে তিনি নির্বাচিত 
হন। নভেগ্বরের শেষে বাটুমে সাংগঠনিক কাজে প্রেরিত হন। 
৩১শে ডিসেম্বর এক গোপন পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন এবং 


" ভার নেতৃত্বে একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। 


জানুয়ারী মাসে বামে গোপন মুদ্রণ পরিকল্পনা করেন। 
যান্তাশেভ শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘট পরিচালনা করেন এবং ধর্মঘট জয়যুক্ত 
হয়। ৯ই মার্চ বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের মুণ্তি দাবী কবে 
মিছিল পরিচালন! করেন__সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৫ জন 
শ্রমিক নিহত হন। ৫ই এপ্রিল শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করার অপরাধে 
স্তালিন গ্রেপ্তার হন এবং বাটম জেলে বন্দী থাবেন। 

আর. এস. ভি. এল পির প্রথম ককেশীয় কংগ্রেমে বন্দী 
অবস্থাতেই স্তালিন ককেশীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯শে 
এপ্রিল কুতাই জেলে স্থানান্গরিত হন। আবার বাম জেলে 
আনা হয় এবং পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ২৭শে 
নভেম্বর নির্বাসনস্থল নভোয়া উদা গ্রামে উপস্থিত হুন। 
এখানেই সর্বপ্রথম লেনিনের কাছ থেকে চিঠি পান। 

৫ই জানুয়ারী নির্বাদনস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং ফেব্রুয়ারী 
মাসে তিফ্লসে ফিরে আসেন । ফিরেই পার্টির কাজ করতে 
থাকেন। বাকুতে পৌছে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে 
বলশেতিক কমিটি গঠন করেন। কুত্াইতেও নতুন বলশেভিক 
কমিটি গঠিত হয়। নভেম্বর মানে বাকুতে পৌছে তৃতীয় পার্ট 
কণগ্নেসের দাবীন্তে প্রচার শুরু করেন। ডিসেম্বর মাসে বাকুর 
শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট পরিচালন! করেন। 

১ল! জান্য়ারা 'প্রলেতারিয়াতিল বর্দজোল। পত্রিকায় স্তালিনের 
বিখ্যাত বচন! প্পর্বহারাশ্রেণী ও সর্বহার! পার্টি” প্রকাশিত হয়। 
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ফেব্রুয়ারী যালে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে তিফলিন 
বলশেভিক কমিটি গঠন করেন। মেমানে "পার্টির মধ্যে মত- 
হৃধতা প্রসঙ্গে কিছু কথা” পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৫ই জুলাই 
“প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা, পঞ্জিকায় “নশন্ত্র অভ্যুর্খান ও 
আমাদের কৌশল" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নভেম্বরের শেষ আর. 
এল. ভি, এল. পির ককেশীয় ইউনিয়নের চতুর্থ বলশেভিক সম্মেলন 
স্তালিন পরিচালনা করেন । ১২-১৭ই ডিসেম্বর টেমার ফোরলে 
প্রথম নিখিল রুশ বলশেভিক সম্মেলনে যোগ দেন। এখানে 
লেনিনের সঙ্গে তার বাক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়। 
মার্চের শেষে তিফ.লিম সংগঠনের পক্ষ থেকে আর. এল. ডি. 
এল, পির চন্তথ (একা) কংগ্রেসে গুভিনিধি নিবাচিত হন। 
১০.২৭শে এপ্রিল স্টকহোমে অনুষ্ঠিত চতুর্থ (এঁক্য) কংগ্রেসে 
স্তালিন অংশগ্রহণ করেন এবং মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিক 
মতবাদ প্রতিষ্ঠায় উল্লেযোগ্য ভূমিকা নেন। জুন থেকে 
নভেম্বর তিফ লিসে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। 
১১ই মার্চ স্ভালিনের পরিচালনায় এড্রো? (সময়) সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়। ৬*শে এপ্রিল থেকে ১৯তশ মে আর. এস, ভি. 
এল, পির পঞ্চম লগ্ডন কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। 
২০শে জুন গোপন সংবাদপত্র 'বাকিনিস্কি প্রলেতারি' তার 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মানে তৃতীয় রাস্্ীয 
ডুষার নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করেন। ২৫শে অক্টোবর আর, 
এস. ভি. এল, পির বাকু কমিটির সদন্য নির্বাচিত হুন। 
জান্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারী যাসে স্তালিনের পরিচালনায় বাকুতে ব্যাপক 
ধর্মঘট সংগঠিত হুয়। ব্র্যাক হাগ্ডেভদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার 
জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। ২৫শে মার্চ 
স্তালিনকে গ্রেপ্তার করে বাইলভ জেলে আটক রাখা হয়। ভ্ঞেলে 
বলশেভিকদের সংগঠিত করেন এবং পাঠচক্র গড়ে তোলেন। ৯ই 
নভেম্বর ভলোগদ! স্তবারনিয়ায় ছুবছরের জন্য তাকে নির্বামিত 
করা হয়। 

জানুয়ারী মানে ভলোগদায় পৌছান এবং নিদিই জেলে নিয়ে 
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যাওয়ার সময় পথে গুরুতর অস্থস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন হাস- 
পাতালে রাখার পর তাকে ভাইতক1 জেলে স্থানান্তরিত কর! 
হয়। ১৪শে জুন জেল থেকে পালিয়ে যান। জুলাই মালের শেষের 
দিকে সেণ্ট পিটাসবৃর্গ হয়ে বাকুতে পৌছান। সেপ্টেম্বরে গোপন 
ছাপাখানা আবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং “তিফ_লিস্কি গ্রলেতারি' 
প্রকাশ করেন। নভেম্বরডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য 
“ককেশাসের চিঠি" পর্যায়ে কতকগুলি রিপোটান্” লেখেন । 


এই বছরের প্রথমেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচিত 


'হন। তার পরিচালনায় তিফ লিস্কি প্রলেতারী” পান্রক। প্রকাশিত 
হয়। পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্ত রাশিয়ার অভ্যন্তরে সদর 
দণ্তর স্থানান্তরণ ও একটি কেন্দ্ৰীয় মুখপত্র প্রকাশের দাবী করে 
বাকু কাঁমটি প্রস্তাব গ্রহণ করে স্তালিনের নির্দেশে । ২৩শে মাচ 
ঝাকার গ্রিগোরিয়ান মিলিকিয়াস্তন ছন্মনামে স্তালিন গ্রেপ্তার হন। 
বাইলভ কারাগারে তাঁকে বাখা হয়। সেখানেই জারের আদেশে 
পাচ বছবের জন্ত ককেশাস থেকে বহিষ্কৃত হন। ২৯শে অক্টোবর 
সলভিচেগোদক্ক-এ তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্তরীণ থাক! 
অবস্থাতেই লেনিনের সংগে সংযোগ স্থান করেন নভেম্বর মালে। 


১লা জুন প্যারিনে অনুষ্টিত আর. এস. ডি. এল. পির কেন্্রীয় 
কমিটির অধিবেশনে আলক্স পার্টি সম্মেলন দংগঠিত করার জন্য 
গঠিত সংগঠনী কমিটির বদলী দন্ত নির্বাচিত হন স্তালিন। ২৭শে 
জুন নিবাপনকাল শেষ হওয়ার পর তাকে ককেশামের বাইরে 
ভলোগদাতে পাঠান হয় । সেখানে তাকে কঠোর পুলিশ প্রহরায় 
রাখ। হয়। জুলাই মাসে লেনিনের উদ্দেস্টে এক পে সেণ্ট পিটাস- 
বুর্গ বা মন্কোতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর 
আত্মগোপন করে লেপ্ট পিটার্সবর্গে পৌছান এবং সেখানকার 
পার্ট সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। »৯ই সেপ্টেম্বর 
আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভলোগন্জাতে তিন 
বছরের জন্য প্রেরিত হন। 

১৮ই থেকে ৩"শে জাগ্ুয়ারী প্রাগে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ পার্টি সম্মেলনে 
তার অন্ুপস্থিতিতেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্য নির্বাচিত হন। 
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রাশিয়ার অভ্যন্তরে কাজ চালাবার জন্য সম্মেলন থেকে কেন্ত্রীয়। 
কমিটির রুশীয় বারে! গঠিত হয় এবং স্তালিনকে ইনচার্জ কর! হয়। 
লেনিনের নির্দেশে অর্জোনিকিদজে তাকে ভলোগ.দায় এসে প্রাগ: 
সম্মেলনের বিবরণ দেন । ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভলোগদার নির্বাসন, 
থেকে পালিয়ে যান এবং মার্চ মাস ব্যাপী বাকু ও তিফলিস ভ্রমণ 
করে পার্টি কমিটিগুলিতে প্রাগ নম্মেগনের বিবরণী উপস্থিত করেন. 
এবং কয়েকটি ইন্ডাছার রচনা করে বিলি করেন বাপকভাবে। 
১০ই এপ্রিল গোপনে সেপ্ট পিটার্সবৃর্গে আসেন। ২১শে এপ্রিল: 
প্রাভদা'র প্রথম সংখ্যায় তার লেখা 'আমাদের লক্ষ্য” প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয়। আবার গ্রেপ্তার হন এবং *র1 জুলাই নারিক 
সীমান্তে তিন বছরের জন্ত নিধাসিত হন । ১লা সেপ্টেম্বর নাবিক 
থেকে পালিয়ে ,২ই সেপ্টেম্বর সেপ্ট পিটাসবুর্গে চলে আসেন । 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চতুথথ রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন 
পরিচালনা করেন এবং ধ্প্রভদা” মম্পাপন। করতে থাকেন । 
লেনিনের নির্দেশে ক্রুপন্কায়া স্তালিনকে জরুরী প্রয়োজনে 
ক্র্যাশেতে আসার জন্য চিঠি লেখেন। অক্টোবরের শেষে 
মস্কোতে নির্বাচিত ডুূমা সদশ্তদের দঙে মিলিত হন। 
১০ই নভেম্বর লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্তে ক্র্যাশেতে 
পৌছান । সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগ দেন। নভেম্বরের 
শেষে পেন্ট পিটার্পবুর্গে ফিরে আসেন এবং কেন্ত্রীয় কমিটির 
সিদ্ধান্তসমূহছ কার্যকরী করেন। আবার ডিসেম্বরের শেষে' 
লেনিনের ডাকে ক্র্াশেতে আসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 
যোগদানের জন্য । 


১৪৯১৩ £  জান্ুয়ারীর প্রথম দিকে ক্র্যাশে থেকে ভিয়েনায় পৌছান এবং 
ফেব্রুগারীর মাঝামাঝি সেপ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আমেন। ২৩শে 
ফেব্রুঘ়ারী গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে জেলে পরে তুর্থানস্ক-এ নির্বালিত 
হন্‌। 

2৯১৪: নির্বালিত জীবন যাপন করেন। 

১৯১৫:  ২৭*শেফেব্রুয়ারী নির্বাসন থেত$ে লেনিনকে লিখিত এক পঞ্জে' 
প্রেখানভ ও আন্তর্জাতিক পদোশ্বাল ডিমোক্রযাপির সুবিধাবাদী; 
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নীতির সমালোচনা করেন। গ্রীষ্মকালে কেক্জীয় কমিটি ও চতুর্থ 
ডূমার নিবাদিত নেতাদের নিয়ে সভা বরেন। 


যুদ্ধের প্রয়োজনে নর্বানিতদের পেনাবাহিনীতে নিষুক্ত করা হতে. 
থাকে। শ্তালিনও আবেদন করেন এবং তাঁকে পুলিশ প্রহরায় 
পরীক্ষা করার জন্য ক্রালনোয়িরাস্ক-এ পাঠান হুয়। 

খ্ী 


স্তালিনকে সামরিক বিভাগে গ্রহণ করা হয় না। নির্বাপন কাল 
শেষ হওয়া পর্ষস্ত তাকে আচিনস্ক-এ থাকার অন্রমতি দেওয়া হয়। 


ফেব্রুয়ারী বিপ্রবের ফলে পেত্ত্রোগ্তাদে চলে আসতে পারেন ১২ই 


মার্চে। ১৫ই মাচ” প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন । 
৩ এপ্রিল বাইলো-ওন্ত্রভ স্টেশনে অন্যান্থদের সঙ্গে লেনিনকে 
অভার্থনা জানান । ৪ঠ1 এপ্রিল মোডিযেতগুলির নিখিল রুশ 
সম্মেলনে যোগ দেন এবং লেনিনের এপ্রিল থিমিসের' 
সপক্ষে জোরালো বন্তৃতা করেন। ২৪-২৯শে এপ্রিল 
লেনিন ও স্তালিন বলশেভিক পার্টির সপ্তম নিখিল রুশ 
সম্মেলনের কাজ পরিচালন! করেন । মে মানে কেন্দ্রীয় কমিটির 
পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এ-পদে ছিলেন। 
১৬-২৩শে জুন লেনিন ও গ্তালিন পার্টির সেনাবাহিনীগুলির 
মধ্যেকার সংগঠনগুলির সম্মেলন পরিচালনা করেন। ২০শে 
জুন সোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে স্তালিন 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হুন। ১১ই জুলাই 
লেনিনকে আত্মগোপনে যেতে সাহায্য করেন এবং বিপ্লব পর্যস্ত 
তার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ২৬শে জুলাই- 
৩র1 'াগস্ট বলশেভিক পার্টির যষ্ঠ কংগ্রেস পরিচালনা করেন। 
রাঙনৈতিক প্রতিবেদন ও কর্মস্থচী তিনিই পেশ করেন । কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে পুননির্বাচিত হন এবং “রাবোচি ই সোলদাৎ' সম্পাদন! 
করেন। কনস্টিটুয়ে্ট এসেম্বলীর জগ্ত পার্টি মনোনীত তালিকায় 
লেনিনের পাশে তার নামও ছিল। ৮ই অক্টোবর লেনিন গোপনে 
পেন্ক্রোগ্রাদে আসেন এবং নশন্ত্র অস্যত্খানের পরিকল্পনা করেন 
স্তালিনের সঙ্গে । ১*ই অক্টোবরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 
লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুখানের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এবং 
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১৯১৮: 
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লেনিন ও শ্তালিনের নেতৃত্বে সাতজনের এক পলিটব্যুরে৷ গঠিত 
হয়। বিশ্বাসঘাতক জিনোভিয়েভ ও কামনেভের বিরুদ্ধে লংগ্রামে 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২৪শে অক্টোবর জেনিন ম্মোলনিতে 
উপস্থিত হন এবং স্তালিনের সঙ্গে অন্ুয্খানের সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। ২৪-২৫শে অক্টোবর লেনিনের মজে স্তালিন সশস্ত্র 
অত্যুতখান পরিচালনা করেন । ২৫-২,শে অক্টোবর সোভিয়েতগুলির 
দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্য ও জাতি 
বিভাগের মন্ত্রী নিষুক্ত হন। ২৩শে ডিসেম্বর লেনিন ছুটিতে গেলে 
সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রী হন। 

৮ই জানুয়ারী মন্ত্রীসভা কর্তৃক খান্ঠনীতি নিরূপনের জন্য 
কমিটিতে স্তালিনকে জদস্তরূপে গ্রহণ। ১০-:৮ই জাঙুয়ারী 
সোভিয়েতসমুছের তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে 
অংশ গ্রহণ । ২১শে ফেব্রুয়ারী জান্নানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গ্রাম সংগঠিত করেন। ৬-৮ই মার্চ আর. লি. পি. (বি)র 
লগ্তম কংগ্রেসে যোগদান । কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিবাচন । ১৪-১৬ই 
মাচ” বিশেষ নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেমের কাজ পরিচালন। 
এবং কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটিতে নির্বাচন । ১৬-১৬ই মে 
তাতার-বসকির মোভিয়েত রিপাবলিকের কংগ্রেপ পরিচালন! । 
২৯শৈ মে মন্ত্রীদভ। বিশেষ ক্ষমতাপহ স্ভতালিনকে দক্ষিণ 
রাশিয়ার খান্ভবিভাগের দায়িত্বভার দিলেন। ৪ঠা জুন 
মস্কো থেকে জারিৎদিনে গেলেন এবং খাস্ভশন্ত পাঠাতে 
শুরু করলেন । সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বও পালন করেন 
এই অঞ্চলে । জারিংসিন লীমানা লড়াইয়ের সংবাদ 
লেনিনকে দেন এবং জড়াই পরিচালনা করেন স্তালিন ও 
ভরোশিলভ। ৬-০ই নভেম্বর বিশেষ ষষ্ঠ নিখিল রুশ সোভিয়েত 
কংগ্রেণের কাজ পরিচালনা । ১৩ই নভেম্বর বেন্ত্রীয় কার্যকরী 
কমিটি তাকে প্রেপিভিয়ামে নির্বাচিত করে। ৩*শে ডিসেম্বর 
লেনিন তাকে পূর্ব সীমান্তে পাঠান। 

২-৬ই মাচস্তাজিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের গ্রথম কংগ্রেলে 
অংশ গ্রহণ করেন। ১৮-২৩শে মার্চ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি 
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(ব) অষ্টম কংগ্রেমে যোগ দেন এবং কর্মনচী প্রণয়নে 
প্রধান ভূমিক। নেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং 
লংগঠনী ব্যুরোতে নির্বাচিত হন । ৩*শে মার্চ রাস্্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
বিভাগের মন্ত্রী হন। ৪ঠা মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ 
রাজনৈতিক অধিবেশনে অংশ নেন। ১৯শে মে পশ্চিম 
সীমান্তের সামরিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৬ই জুন ক্রাসনায়া 
গোর্কা ও পিরিয়া লোশাদ দুর্গ দখল করেন । :-৪ জ্বলাই কেন্দ্রীয় 
কমিটির বিশেষ রাজনৈতিক অধিবেশন অংশ গ্রহণ। জুলাই 
থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম সীমানায় গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেন । 
২৬শে সেপ্টেম্বর তাকে আবার দক্ষিণ সীমান্তে পাঠান হয়। 
নভেম্বর পযন্ত দক্ষিণ সীমান্তে লালফৌজের প্রতিরোধ সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দান। ২*শে নভেম্বর পেত্রোগ্রাদ ও দক্ষিণ সীমাস্তে 
বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রেসিডিয়াম তাকে “অর্ডার অব দি 
রেড ব্যানার" সম্মান প্রদান করেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ 
পীমাস্তেই কাজ করেন। 


১৩২০: জান্ারী মান ব্যাপী দক্ষিণ পীমান্তেই কান্জ করেন। মার. এস. 
এফ, এস. আর-এর ফেডারেল গঠনগত দমন্থা দূরীকরণের জন্য 
গঠিত কমিশনে স্তালিনকে লদন্য করা হয়। ১*ই ফেব্রুয়ানী 
ইউক্রেনে যাণ এবং সেখানকার সেনাবাহিনী ও অন্টান্ত সংগঠনের 
ব্যাপারে কাজ করেন। ১৭-২৩শে মার্চ ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট 
পার্টির চতুথ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। ২৯শে মার্চ 
থেকে ৫ই এপ্রিল রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেমে অংশ 
গ্রহণ। আবার কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটবু]রো৷ ও নংগঠনী ব্যুরোতে 
নিবাচিত হুন। ২৩শে এপ্রিল লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মান 
উশলক্ষে ভাষণ প্রদান। ৪ঠা মে ম্বাধীন তাতার গোভিয়েত 
বিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্ত যে কমিশন গঠিত হয় স্তালিন তার 
সভাপতি নিরাচিত হন। এই জঅময় সামরিক বিভাগের জন্য 
গঠিত বিভিক্ধ কমিশনের সভাপতিপদে নির্বাচিত হুন। ২৬শে 
মে পোল্যাগ্ডের আক্রমণ মোকাবিলার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমাস্তে 
ছুটে যান। ২২-২৫শে সেপ্টেম্বর পার্টির নবম নিখিল রুশ, 
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সন্মেলনে অংশ গ্রহণ। নভেম্বর মাসে আজারবাইজান 
কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে পরামর্শ দান। ২২-২৯শে ডিলেম্বর 
অষ্টম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেলে যোগ দেন। ৩১শে 
ডিলেম্বর প্রেসিভিয়ামে নিবাচিত হন । 

মার্চ মাসে ক্রনন্তাদৎ অভ্যখান মোকাবিলায় স্তালিনের উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন। ক্রনস্তাদৎ অভ্যুখান পধুণ্দন্ত হয় এবং নেপ 
কর্মস্থচী গৃহীত হয়। ৪-১৬ই মার্চ পার্টির দশম কংগ্রেমে লেনিনের 
পাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিক। পালন । জুলাই মাসে পার্টি সস্তদের 
সামনে ভাষণে পার্ট বিরোধীর্দের তীব্র লমালোটনা বরেন। 
লোভিয়েতলমৃছের নবম কংগ্রেসে ২৩শে ডিলেম্বর প্রেসিডিয়ামে 
নির্বাচিত হন। 

২৭শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পার্টর একাদশ কংগ্রেসে 
অংশ গ্রহণ করেন। এবং প্রেসিভিয়ামে নির্বাচিত হুন। শর 
এপ্রিল পার্টির সাধারণ লম্পাদক নির্বাচিত হন। মে মাসে 
লেনিন অন্থস্থ হওয়ায় পার্টি ও সরকারের প্রধান দায়িত্ব তার 
উপরই ন্স্ত হয়। গ্রীষ্মকালে রাশিয়। ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মধ্যে 
বুঝাপড়া করার জন্য সংবিধান নংশোধন হয় স্তালিনের নেতৃত্বে। 
লেনিনের অন্থস্থতার লময় তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তিনি 
কাজ চালিয়ে যান। ৪-৭ই আগস্ট পার্টির ্বাদশ লম্মেলনে অংশ 
গ্রহণ করেন। ২৩-২*শশে ডিসেম্বর সোভিয়েতসমুহের দশম 
কংগ্রেদে যোগ দেন। ইউ. এস. এস. আরের প্রথম কংগ্রেজে 
প্রেমিভিয়ামে নিবাচিত হন। 


১৭-২৫শে এপ্রিল পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেমে অংশ গ্রহণ করেন এবং 
প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন। ২৩-২৫শে সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রেনাম পরিচালনা করেন। ২৫-২৭শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও কেন্জ্রীয় কণ্টেবাল কমিশনের যৌথ প্রেনাম পরিচালনা 
করেন। 

১৪-১৬ই জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনামের কাজ 
পরিচালনা করেন। ১৬-১৮ই জানুয়ারী পার্টির অয়োদশ সম্মেলন 
পরিচালনা করেন। ২১শে জানুয়ারী লেনিনের মৃত্যু হয়। 
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স্তালিনের তত্বাবধানে যথাধোগা মর্যাদায় লেনিনের শেষকৃত্য 
সম্পন্ন হয়। ২৯-৩১শে জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনামে 
অংশ গ্রহণ করেন। ইউ. এস, এস. আরবের মোভিয়েতসমুহের 
দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ৩০শে জাঙ্য়ারী লভাপতিমগ্ডলীতে 
নির্বাচিত হন। ২৩-৩১শৈ মে জয়োদশ পার্টি কংগ্রেস পরিচালন। 
করেন । পুনরায় লাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৭ই জুন- 
৮ই জুলাই কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং প্রেমিডিয়ামে নির্বাচিত হুন। ১৬-২*শে আগস্ট 


“পার্টির কেন্জীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরিচালন! করেন। এই 


সময় গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজ জোরদার করার জন্য আহ্বান 
জানান। ৮ই ডিসেম্বর পার্টি-কমীদের শিক্ষার উপর গঠিত 
কমিশনে ভাষণ দেন। 

১৭-২০শে জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনাম পরিচালন! 
করেন। ২৮শে জাচুয়ারী কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের 
কার্করী কমিটি ও প্রেমিভিয়ামের সভায় অংশ গ্রহণ 
করেন। ১৮ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী আবার আস্তর্জাতিকের 
দভায় অংশ নেন। ২১শে মার্চ৬ই এপ্রিল আস্ত- 
জাতিকের পঞ্চম বধিত প্রেনামের কাজে যোগ দেন। 
২৭-২৯শে এপ্রিল পাটির চতুর্দশ সম্মেলন পরিচালনা করেন। 
৭-১১ই মে সোভিয়েতসমুছের দ্বাদশ কংগ্রেল পরিচালন! করেন। 
১৩-২*শে মে ইউ. এম. এস. আরের তৃতীয় কংগ্রেনে নেতৃত্ব দেন। 
৩-১,ই অক্টোবর পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরি- 
চালনা করেন। তার প্রস্তাবক্রমে পার্টির নাম পরিবতিত হয় 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বেলশেভিক)। ১৮- 
৩১শে ডিসেম্বর মি, পি, এস, ইউ (ব্)র চতুর্দশ কংগ্রেস পরিচালন। 
করেন । 

৫ই ফেব্রুয়ারী ই. সি. দি. আই-এর বধিত ষষ্ঠ প্লেনামে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিবুন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। 
১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ ই, সি. দি. আই-এর ষষ্ঠ বর্ধিত 
প্লেনামে অংশ গ্রহণ ও প্রেমিডিয়ামে নির্বাচন। ৬-৯ই এপ্রিল 
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পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরিচালনা করেন।' 
জিনোভিয়েভের উপদলীয় কাজকর্মের বিরুদ্ধে একাধিক ভাষণ দেন ।. 
ওরা জুন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করে ভাষণ দান। ৬ই আগস্ট. 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদ্দের এক চিঠির উত্তর দেন। 
“শে অক্টোবর থেকে ওরা নভেম্বর পার্টির পঞ্চদশ লন্মেলন 
পরিচালনা করেন। ২২শে নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিলেম্বর ই. সি. 
সি. আই-এর বর্ধিত সপ্তম প্লেনামে অংশ গ্রহণ করেন। 
*-১২ই ফেব্রুয়ায়ী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা 
করেন। ১০*-১৬ই এপ্রিল মোভিয়েতসমূহের হয়োদশ লারা 
রুশ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা! করেন! ১৮-২৬ এপ্রিল 
ইউ. এস. এস. আরের চতুর্থ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং 
কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটিতে নিবাচিত ছন। ১৩ই মে চীনের 
বিপ্রব সম্পর্কে মান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিচ্যাযলয়ের ছাত্র গ্রতিনিধিদের' 
দঙ্জে আলোচনা করেন। ২৪শে মে আন্তর্জাতিকের কার্যকরী 
কমিটির প্রেনামে চীনের বিপ্রব ও আন্তর্জাতিকের কর্তব্য সম্পর্কে 
ভাষণ দেন। ৬-৯ই আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্জ্রীয় কণ্টেশাল 
কমিশনের যৌথ প্রেনামে জিনোভিয়েভ ও ট্রটক্ষির পার্টি-বিরোধী 
কার্ধকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২-১৯শে ডিসেম্বর পার্টির 
পঞ্চদশ কংগ্রেমের কাজ পরিচালন! করেন। 
৯-২৫শে ফেব্রুারী আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির নবম প্রেনামে 
অংশ গ্রহণ করেন। ৪-১২ই জুলাই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রেনাম পরিচালনা! করেন। ১৭ই জুলাই আতন্তর্জাতিকের ষষ্ট 
ংগ্রেন তাঁকে প্রেলিভিয়ামে নির্বাচিত করে। ১৬-২৪শে 
নভেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনাম পরিচালনা করেন । ১৯শে 
ডিলেম্বর আস্তর্জাতিকের প্রেমিডিয়ামের অধিবেশন “জার্মানীর 
কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপস্থার বিপদ সম্পর্কে ভাষণ দেন। 
১২ই ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনের লেখক প্রতিনিধিদের সজে 
সাক্ষাৎ করেন। ২১-২৯শে এপ্রিল পার্টির ষোড়শ লম্মেলনে 
অংশ গ্রহণ করেন ২*-২৮শে মে ইউ. এন. এস, আরের 
মোভিয়েতসমূছের পঞ্চম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং 
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কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটিতে নিরাচিত হুন। ১*-১৭ই নভেম্বর 
পার্টির কেক্জীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ১৩ই 
নভেম্বর বুখারিন গোষ্ঠীর উপদলীয় কাধকলাপের সমালোচনা করে 
ভাষণ দেন। ২১শে ডিসেম্বর তার পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে 
অভিনন্দন বার্তাসমুছের গুভুযুত্তর জানান। 
১৩ই ফেব্রুয়ারী সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে অসাধারণ অবদানের জন্ত 
তাকে দ্বিতীয়বার "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার" সম্মানে ভূষিত 
করা হয়। মে দিবসের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন । ২৫শে জুন 
* পলিটবুযুরো। আসন্ন ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থিত 
করার জন্ত স্তালিনকে দায়িত্ব দেয়। ২৭শে জুন পার্টির ষোড়শ 
কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থিত করেন। এই কংগ্রেগ 
থেকেও যথারীতি কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে 
পলিটব্যুরো, সংগঠনী ব্যুরো এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত 
হন। ১৭-২১শে ডিসেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি '৪ বেন্ত্রীয় 
কণ্টোল কমিশনের যৌথ প্রেনাম পরিচালনা করেন। 
২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ দোভিয়েতসমূছের পঞ্চদশ সারা 
রুশ সম্মেলন পরিচালনা! করেন। ৮-১৭ই মার্চ ইউ, এস. এম. 
আরের ষষ্ঠ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। ২৮-৩১শে অক্টোবর 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ৬ই 
ডিসেম্বর লাহিত্যের বিভিন্ন সমশ্তা নিয়ে একদল লেখকের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। 
৩*শে জানুয়াৰী থেকে 851 ফেব্রুয়ারী পার্টির সপ্তদশ লম্মেলনের 
কাজ পরিচালনা করেন। ২৮শে সেপ্গ্বর থেকে ২রা অক্টোবর 
পার্টির কেক্জ্রীয় কমিটির প্রেনামের কাজ পরিচালনা ঝরেন। “৬শে 
অক্টোবর এ. এম. গোকার বাসভবনে একদল লেখকের সঙ্গে মিলিত 
হন এবং ভাষণ প্রসপজে লেখকদের 'মানবাত্মার কারিগর? বূপে 
অভিছিত করেন। ৮ই নভেম্বর স্তালিনের স্ত্রীর মুঃয হয়। 
৭-১২ই জান্থুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্ৰীয় কন্টেল 
কমিশানের যৌথ প্রেনাষ পরিচালনা করেন। ১৪ই মার্চ কাল" 
মার্কমের পঞ্চ শতম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সভায় ভাষণ দেন। ২২শে 
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জুন ক্লারা জেটকিনের শোক্ষাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। ২৫শে 
ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি মিঃ ডূতারটির সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। 

২৬শে জানুয়ারী থেকে ১*ই ফেব্রুমারী সপ্তদশ কংগ্রেসের কাজ 
পঠিচালনা করেন। লেপ্টেপ্বর মাসে 'লীগ অব নেশপন'-এ 
যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।, 

মার্চ মাসে 'ত্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাপ্টনী ইডেন মক্কোয় আসেন 
এবং স্তালিনের সঙ্গে দেখা করেন। রুশ-ফ্রান্স ও রুশ-চেক মৈআী 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 

মার্চ মাসে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট 
পেশ করেন এবং আলোচন। পরিচালনা করেন। ১৫ই এপ্রিল 
ব্রিটেন-ফ্রাপ্মু ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি করার জন্ত স্তালিন 
প্রগ্তাব দিলেন কিন্তু নে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হছল। ২৩শে আগস্ট 
স্তালিনের অস্থমোদনক্রমে রুশ-জার্ধান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়। ১৯৩৯ সাজের ১ল। সেপ্টেপ্বর ছিটলাবের পোল্যাণ্ড আক্রমণ । 
১৭ই নেপেম্বর পশ্চিঘ ইউক্রেন ও পশ্চিম হোয়াইট রাশিয়ার 
অধিবালীদের রক্ষা ও জার্নানদের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য ত্যালিন 
লৈন্ত পাঠিয়ে খানিকটা অংশ দখলে রাখেন। ৩*শে নভেম্বর 
রুশো-ফিনিশ যুদ্ধ হ€ হয়। ২১শেডিনেম্বর স্তালিনের ৬তম 
জন্মদিনে মিকোয়ান বলেন, 'স্তালিন আজকের যুগের লেনিন । 
ওরা] ভিলেস্বর রাশিয়া লীগ অব নেশনন থেকে বহিষ্কৃত হয়। 


মার্চ মাসে স্তালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ ফ্নিল্যাণ্ডের যিরুদ্ধে 
জয়লাভ করে এবং এর ফলে হিটলার-বিরোধা শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
ইতিমধ্যে ফ্রান্স ছিটলার বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং 
ব্রিটেনও যুদ্ধ থেকে লবে দাড়ায় । ফলে রাশিয়ার উপর জার্মান 
চাপ বুদ্ধি পায়। সীমান্ত দরজ্জ! রুদ্ধ করবার জন্য বাল্টিক সরকার- 
গুলি আয়ত্তে আনবার জ্ন্ড ঝানভ, বিশিনিষ্কি ও দেকানোভকে 
যথাক্রমে এস্ডোনিয়া, লাতভিয়া ও লিখুয়ানিয়ায় পাঠান। স্তালিন 
হিটলারের শাস্তি চুক্তি প্রন্তাব বাতিল করে দেন। 

৪51 এপ্রিল স্তালিনের পরামর্শে মলোটভ যুগোষ্না ভিযার সঙ্গে চুক্তি 


৩১৪ 


১৯৪২ 2 


১৯৪৩ ৪ 


১৯৪৪ £ 


সম্পাদন করেন। ১৩ই এপ্রিল জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎস্থৃতকা 
মক্কোতে স্তালিনের লঙ্গে আলোচনা করতে আনেন এবং পার- 
স্পরিক নিরপেক্ষতার এক চুক্তি জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। 
৬ই মে ভ্যালিন প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে সরকারের পূর্ণ 
কতৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ২২শেজুন জার্মানী অনাক্রমণ 
চুক্ি অগ্রাহ করে রাশিয়া আক্রমণ করল । প্রতিরোধ যুদ্ধ পরি- 
চালনার জন্ত স্তালিনের নেতৃত্বে একটি গ্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত 
হয়। এই কমিটিতে অন্ঠান্তদের মধ্যে ছিলেন মলোটভ, 
ভরোশিলভ, বেরিয়া এবং ম্যালেনকভ। ৩রা জুলাই জাতির 
উদ্দেশ্টে ভাষণে ম্বাধীনত। যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। 
নভেম্বরে হিটলার বাহিনী মস্কো ঘেরাও করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করে। ৬ই নডেম্বর মায়াকভস্কি স্টেশনে বিপ্রব বাষিকী উপলক্ষে 
লালফৌজের সামনে স্তালিন ভাষণ দিয়ে বলেন শত্রু অপবাজেয় 
নয়, সমস্ত শক্কি দিয়ে তাকে পরাজিত করুন। 

মে মানে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে স্তালিন মৈত্রী চুষি 
সম্পাদন করেছেন । '্মাগস্ট মাপে চাচিল রাশিয়া সফরে আদেন 
এবং স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় ফ্রণট খোলার রশ 
দাবী চার্চিল মেনে নেন না। ৫ই অক্টোবর স্তালিনগ্রাদ রক্ষার 
জন্য সমজ্ঞ রকম প্রচেষ্টা করার আহ্বান জানান স্তালিন। 

২র] ফেব্রুবারা স্তালিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় লাঁলফৌজ স্তাজিন- 
গ্রাদের রণাঙ্গনে ছিটলারী বাহিনীকে নিদারুণভাবে পরাস্ত বরে। 
মার্চ মাসে শালিনগ্রাদের যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি লালফৌজের 
কৃতী সেনাদের বিভিন্ন লম্মানে ভূষিত করেন। নভেম্বর মাসে 
তেহেরানে স্তালিন-চাচিল-রুজভেল্টের মধ্যে শীষ সম্মেলন 
বসে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার জন্য এবং এক যু বিবৃতি 
প্রকাশিত হুয়। 

জান্রুয়ারী মাসে স্তালিনের নির্দেশে কোনেভ ও জুকভ জান্নানীদের 
পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে গেল। তার পরিকল্পনা অন্ুপারে 
রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়া ছিটলারের বিরুদ্ধে ভস্ত্র ঘুরিয়ে 
ধরল । বিপ্লবের ১৭ বৎসর পৃি উপলক্ষে তার ভাষণ দান। 
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ফেব্রুগারী মাসে ইয়ালটাতে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। 
২১শে এপ্রিল রাশিয়া ও পোলিশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে মৈত্রীচুক্কি 
হয় ত্ভালিন তাতে স্বাক্ষর করেন । ৮ই মে জার্ধানীর আত্মমমর্পণ। 
৯ই মে বেতারে তার বিজয় ভাষণ। ১৪শে জুন বিজয় প্যারেডে 
অভিবাদন গ্রহণ। ২৬শে জুন তাঁকে দ্বিতীয়বার «অর্ডার অব 
ভিক্টবি সম্মান দেওয়া হয়। ১৬ই জুলাই পটান্তা সম্মেলনে 
যোগদান করেন । আগস্ট মাসে তার নির্দেশে জাপান আক্রমণ। 
ফেব্রুয়ারী মাসে স্তালিন সংবিধান অনুসারে সারা রুশ দেশে 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তা পুনর্গঠনের জন্য নতুন 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার বরূপায়ণ শুরু হয়। 

স্তালিনের নির্দেশে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পুনর্গঠন । 

চীন বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯২৯ সালের ডিমেম্বর মাসে 
মাও সে-তুডের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডিসেম্বরে ৭*তম জন্মদিব্ 
পালন। 

অক্টোবর মাসে পার্টির উনবিংশতিত্ম কংগ্রেন পরিচালন! করেন। 
৫ই মার্চ ৭৩ বছর বয়সে স্তালিনের জীবনাবসান । 
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